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২১ ফেব্রুয়ারী, ১১৬৪ 


অখণ্ড সংকল্প তীর, বিশ্ব-বিধানের বিরুদ্ধে উঠে দাড়াল__ 
করাল-নিয়তির চক্রাবর্ত নিরুদ্ধ করবার ভস্ট 
এ-মহাশক্তি আবি ত হল। 


শীঅরবিল্দ-_“দাৰিত্রী-__-১-২ 





সব মতবাদ, সব শিক্ষা___-পরনপদের দৃষ্টি থেকে-__হল শুধু দেখবার ও বলবার ভঙ্গি- 
মাত্র । সযুচচতম সাক্ষাৎ উপলন্ধিরও মূল্য ঠিক ততখানি যতখানি তার সঙ্গে নেমে আসে 
বাস্তবসিদ্ধির শক্তি । 

পরন সত্যকে ধরে যদি এক বুহূর্তও বাস করা যায় তবে তা হল সত্যন্কে শাবিকার 
করবার পশ্থা ও প্রক্রিয়া সন্বদ্ধে বহুবিধ প্রস্থপাঠ বা গ্রন্বরচনার চেয়ে বেশী মূল্যবান । 


অর্থনীতির দিক দিয়ে, যে তত্ব টির উপর আসাদের কর্ম প্রতিষ্ঠিত ভা এই অর্প আচে 
কেবল অর্থ আনবার ভ্ন্যে নয় । অর্থকে দিয়ে অর্থ বানাতে হবে, এ হল একটী লিখ্যা 
এবং বিকৃতি । 

অর্থের কাচ হল একটা গোষ্ঠীর, একটা দেশের, আরো ভাল, সমগ্র পৃপিবীন-_ সম্পদ 
সম্বদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা । অর্থ হল একটি উপায় লা করণ. একাটি শক্তি, 
একটা সাসর্থ্য-__তা স্বয়ংসিদ্ধ লক্ষ্য কিছু নয় । আর সকল শক্তি সকল সারের মত এটিও 
যত গতিশীল যত সচল খাকবে তত সে বৃদ্ধি পাবে উপচিত হবে, কেবল সঞ্চয় কারে অচল 
কনে রাখলে তা হয় লা। 

আসাদের এখানকার নে প্রয়াস তার লক্ষ্য হল জগতের কাছে প্রমাণ কনা, বাস্তব 
উদাহরণ দিনে, বে একটা আস্তর উপলব্ধি এবং তার কিছু বাহ্য ব্যবহাল ফলে এনন একটা 
জগৎ স্থষ্টি করা যায় যেখানে মানবীয় দুর্ভোগের -বেশির ভাগ কারণই আর খাকাবে না । 


এপ্রিল 


ভগবানের কাছে স্মনয়া হওয়া অর্থ তীর বিরুদ্ধে পূর্ব্বকল্পিত ধারণা, স্থির-প্রতিষ্ঠ তত্ব 
সকলের আভষ্টজ স্থাপন করা নয়--তার জন্য প্রয়োক্ষন একটা অনেকখানি বিশেষ শক্তি ; 
কারণ যত বেশি তুষি ভাগবত ইচছার কাছে নত হবে, তত তোমাকে লড়াই করতে হবে এনন 
সব যানুধী ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাদের ভাগবত ইচছার সঙ্গে সংযোগ নাই । 
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শ্লিরবিন্ত মন্দির বৃষ্ঠিক' কধ__-২৪ | 


একই রকমের দাই সংযোগ , দুটি গতিধারা সৃষ্টির মধ্যে কোখাও নাই । একই 
তাবে কিছুই পুনরায় ঘটে না । উপল রয়েছে, সাদৃশ্য রয়েছে, শ্রেণী রয়েছে, অর্থাৎ এক এক 
শ্রেণীর গতিধারা, যাদের বলা হয় এক এক শ্রেণীর গতিছন্দ কিন্ত কোথাও নাই এক-অভিন্ন 
দুটি বন্ত। কিছুই পুনরায় আসে না, তা বদি হত স্থাষ্টি থাকত না, খাকত না ক্রমবিকাশ-_ 
থাকত এক অভিন্ন জগৎ, এক অভিন্ন বস্ত। 

স্থষ্টর অর্থই বৈচিত্র্য । একং সৎ আপনাকে বিকীর্ণ করেছে বহত্বের বথ্যে 


অশেঘতাবে । 
( ৬০ নববর্থের বাণী ) 


জ্ঞানে পাওয়া ভাল 
ভবনে করা আরো ভাল 
হয়ে ওঠা চরলোংকর্থ 


১৯৫৯ নবেম্বর 


মানুদী ভালবাসার জন্য স্পৃহা-_-বতখানি ভা কেবল প্রাকৃত প্রবৃত্তির কিন্বা প্রাণগত 
আকঘণের বশীভূত নয়, তা দেখায় কি পরিমাণে হানুঘের প্রয়োজন এমন ভগবানকে বে 
কেষল তার নিজের দখলে, তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যাকে সে সব্বতোভাবে আত্মদান 
করতে পারে কিন্ত প্রতিদান হিসাবে। 

নিজেকে ভগবানের পরিমাণে বৃহৎ ন! করে, ভালবাসাকে বিশ্বের মত উদার প্রসারিত 
ন! করে, মানুঘ চায় ভগবানকে নিজের আকারে খাট করে ধরতে, তার ভালবাসাকে কেবল 
নিজেরই জন্যে আটকে রাখতে । 

সুতরাং মানুঘী ভালবাসা অন্তরাস্তার একট প্রয়োক্তন নয়, তা হল এর আশ্রয়ে 
অহংএর সাময়িক দাবিকে পূরণ করা । 


সুত্রাবলী 


গরাকাওক্ষা রাখবে না, বিশেষত: কোন রকম ভাণ করবে না, প্রত্যেক যুহূর্ত হয়ে 
ওঠ তাই যতখানি হয়ে ওঠা সম্ভব তোমার পক্ষে ৷ 


স্ষ্টির ষধ্যে তোমার স্থান কোথায়, একমাত্র ভগবানই ত৷ নির্দেশ করে দেবেন। 
ভগবান অকাট্যতাবে নিঙ্গেশ করে দিয়েছেন বিশ্ব-একতালের মধো তোষার স্থান 


২ 


[ সংখা1-_-১ মায়ের ৰাণী 


কি-কিস্থ সে স্থান যাই হোক না, আর সকলের নতই তোমার সমান অধিকার রয়েছে 
উচচতম উচচতায় আরোহণ করতে, অতিমানস সিদ্ধি অবধি ! 


তোমার সত্তার সতো তুমি যা, তা অকাট্যতাবে নিদ্দিষ্ট হয়ে আছে--ত৷ হয়ে উঠতে 
তোমাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, কিন্ত কোন পথে তুনি পৌ ছিবে সেখানে তা বেছে 
নেবার স্বাধীনতা তোমাকে দেওয়া হয়েছে । 


বিবর্তনের উদ্্যায়নে প্রত্যেকেই স্বাধীন তার গতির দিকটি নিবর্বাচন করতে-__বে 
উ্ধায়ন করত ও খাভ্‌ সত্যের শিখরের দিকে, পরুন শিন্ধির দিকে অথবা মুখ ফিরিয়ে বরণ 
করতে পারে সহজ অবতরণ, নিরন্তর জন্ন-দ্রন্যান্তরের অন্তহীন কুটিল আবর্ভের নধ্যে-- 


“কালক্রমে এমন কি বর্তযান জীবনকালের মধ্যেই তুমি বেছে নিতে পার শেঘবারের 
মত, অটুটভাবে ; তারপরে তোমাকে প্রত্যেক নুতন অবস্থার তারই স্থিরন্থ সাধন করে চলতে 
হয়।  অথব।. তুমি একেবারে গোড়াতেই পাকা সিদ্ধান্ত না করতে পার, তা হলে তোমাকে 
প্রতি ষুহূর্তে বার বার বেছে নিতে হবে সত্য ও মিখ্যার বধ্যে। 


তবুও, গোড়াতেই যদি ব৷ একেবারে অটুট সিদ্ধান্ত তুলি না গ্রহণ করে খাক, কিস্ত 
তোমার সৌভাগ্য বদি হয়ে ধাকে বিশ্ব-ইতিহাসের তেমন অভূতপূৰ্ব্ব স্হহূর্তে জনল্হণ করবার 
যখন পৃথিবীর উপর ভগব২-ককুণা জাণ্বতভাবে শরীরী হয়েছেন, তবে সেই করুণালরী নিজেই 
তোমার কাছে অপূর্ব্ব মুহূর্তে এনে ধরবেন শুভ স্থযোগ, তখন তুমি তোমার শেন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে পার যাকে ধরে তুমি সোক্তা পৌ ছিবে গিয়ে তোমার লক্ষ্য । 


স্মৃতি হল বিপদ নিয়ে আসবার পক্ষে আসক্তির সহায় । 
প্রেমের অধিকার সম্বন্ধে বলা হয় সক্বদা--কিস্ত প্রেসের একমাত্র অধিকার আভ্রদান। 
এপ্রিল 

আরে। দূরে যেতে হবে, আরে! এগিয়ে যেতে হবে, উচচতর শিখরে উঠে চলতে হবে, 
ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চঞ্চল গৃন্নুত৷ পার হয়ে যেতে হবে-_-শাস্তির ভয়ে নয়, 
ও-পারের শান্তি-ভয়েও নয়-_নুতন একটা। সৌন্র্যয-বোধ, আলোর, সত্যের জন্য তৃষ্ণার ফলে 
--এই জ্ঞানের ফলে যে কেবলমাত্র আপনাকে প্রসারিত করে, উদ্ভাসিত করে, প্রগতি স্পৃহায় 
প্রস্তলিত করেই তুমি লাভ করবে যুগপৎ অন্তরে শাস্তি এবং বাহিরে স্থায়ী স্বস্তি । 

উঠে চল, প্রসারিত করে ধর নিজেকে---চল উঠে তবে, বর প্রসারিত করে নিজেকে । 
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হ8জরকিল্দ অন্দির কিক? বম--২ ] 
ফেব্রুয়ারী 


নহাসরস্বতীর কর্ম্ম হল জ্তগংকে জাগিয়ে তোল! যাতে সে চায় পূর্ণ সৌষ্টব। এই 
পূর্ণসৌষ্ঠব হল তগবানের নিডস্ব বস্তু, আর কেউ জানতেও পারে লা কি সে দ্বিলিঘ। 

বাধাবিহ সব আমাদের কাছে পাঠান হয়েছে কেবল আমাদের সিদ্ধি পরিপূর্ণ লিখুৎ 
করে তোলবার জনো। 

যতবার আনরা চেষ্টা করি একটা কিছু সিদ্ধি অর্জন করতে এবং বতনারই একটা বাধা 
বা বিধ, এমন কি ব্যর্থতা পর্যস্ত এসে পড়ে অর্থাৎ মনে হয় যা বার্থত৷--ততৰার 
জানতে হবে, কখন ভুললে চলবে না. বে এ হল শুধুই সিদ্ধিকে পরিপূর্ণ নিখুৎ করে 
তোলবার জন্যে । 

সুতরাং এই যে তেঙ্গে পড়বার, হতাশ হবার এনন কি অস্বস্তি বোধ করা বা নিজের 
উপর দোঘারোপ করা, এই বলে__ "দেখ, আবার একটা দোম করে ফেললাম '-_-এ সবই হল 
পুরোপুরি নিব্ধুদ্দিতা | 

বলৰে শুধু ''আমরা নিঙ্গেরা ত জানি না, যেমন উচিত তেন ভাবে আমর! কিছু ত 
করতে জ্গানি না-_কাচ আমাদের জন্যে করা হয়ে বায়, কপালে আমাদের যাই ঘটুক না|” 
আমরা যদি শুধু দেখতে পারতান, যে-সব জ্িনিঘ আমাদের চোখে ননে হল বিঘ, ভুল, বার্থতা, 
বাধা বাস্তবিক তারা হ'ল সহায় যাতে আলাদের সিন্ধি নিখুত পুর্ণীষ্গ হতে পারে । 

এ কথা যদি জ্ঞান তবে সব সহক্ত হয়ে যায়। 


অবিশ্বান্ছ সদৃতাব একটা যা সব দেখে সব বোঝে, বাক্তিগত প্রতিক্রিয়া হতে যুক্ত 
- এই হল তগবানকে ভালবাসবার এবং পৃধিবীতে তাকে সেবা করবার শ্রেষ্ঠ পথ। 

আমি বলছি সেই অকপট স্বতঃস্ফূর্ত সদৃভাব, চিন্তার কথায়__সেই সন্তাবের ভাণ লয়, 
বাহ্য কর্খের নধো যার সঙ্গে প্রায়ই বিশে থাকে একটা উচচপদ হতে কৃপাবর্থণ করার 
নিদারুণ নর্ধযাদাবোব, বার প্রধান কান্ত কেবল লানুঘের স্ফীত অহং প্রচার করা ।* 


* জনুবাদক-__উ্'নলিনসকাস্ত গুপ্ত 








আসাদের এখানে রুশীয় ব্যায়াবীর৷-_সোভিয়েট -ছিমনাষ্ট-দল-_এসেছিল ; তাদের 
খেলা দেখিয়ে আলাদের চব২ংকৃত পরব-আনন্লিত করে দিয়েছিল । তাব্রা যেদিন প্রথম 
খেলার মাঠে (5০5 ৪7০U৷৭) নানল সারবন্পী হয়ে তাদের হাতুডী-কাস্তে লাঞ্ছিত 
জাতীয় পতাক!৷ তুলে, শ্রাচর্চ করে চলল তাদের স্রমধূর জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে, সে 
সুদৃশ্য তোমাদের নিশ্চয়ই মানে আকা আচছে। তাদের কায়দা কসর২ আমরা এখানে 
কলষে শিক্ষালাত করেছ । 

যে দিনে তার এসে মায়ের কাছে গিয়েছিল এবং আশীবর্বাদ গ্রহণ করেছিল, সেই 
সাল তারিখের সংখ্যাটি বিচিত্র, স্নরণযোগ্য, অর্থপূর্ণ-তা হল তিন চার পাচ ছয় অর্থাৎ 
ছাঞান্ন সালের তেস্র এপ্রিল (শ্রীঅরবিন্দের পঞিচেরী পৌ ছিবার একদিন আগের তাবিৰ ) । 
আমর। অনেক শুনেছি এই সংখ্যাগুলির কথা-_এক দূই তিন চার-_( চৌত্রিশ সালের 
লালের পয়ল। ফেব্রুয়ারী )--দই তিন চার পাচ ( পয়তাল্লিশ সালের দোসুরা। নাচর্চ ) আর 
এই তিন চার পাচ ছয়, তারপর সামনে আসছে যে চার পাচ ছয় সাত, সাতঘটি সালের চৌঠা। 
মে এবং পাচ ছয় সাত আট-_ শ্রীহায়ের শতবাঘিকী---তার আগে আর নাই গেলাম । 

ক্ুঘীয় ব্যায়ামীদের বৈশিষ্টা হল-_ প্রথম নম্বর, কঠিন শারীর ক্রিয়া__এলন অঙ্চ- 
সঞ্চালন তা৷ সহক্তসাধ্য নয়--তাতে দরকার শারীরিক বল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নাযুপেশীর সামর্থ 
'ও নমনীয়তা । স্বিতীয় নম্বর হল কঠিন আঙজিক ক্রিয়া অতি সরল সহক্ত ভাবে সম্পাদন করা 
এত অনায়াসে অবলীলাক্রনে কসর২ওলি কর! হয় হনে হর যে-কেউ করতে পায়ে ॥। কিন্ত 
করতে গেলে বোধগম্য হয় এই সহজ্ত দৃশ্য কূপের পিছনে রয়েছে কতখানি কঠিন কাঠামো । 
তৃতীয় নগ্ষর হল কঠিন ক্রিরা শুধু সহন্তভাবে নয়, সুন্দরভাবে করা-_এষন নয়নাভিরাম, 
আকারে ছন্দে গতিতঙ্গে এসন সুঘমাপূর্ণ । আরো। একটা বৈশিষ্ট্য হল সমবেত ক্রিয়া-নৈপুণা । 
ব্যক্তিগতভাবে শুধু নয়, অনেকে বিলে এক সঙ্গে যৌথ ক্রিয়।--পরস্পরের সধ্যে কয সমন্বয় 
সাষক্তস্য গড়ে তোলে একটা অখণ্ড সৌন্পর্বা-_অর্কে ষ্টার বৈচিরোেষয় নিটোল একত্ব । পাঁচ 


Ld 


গ্রীমরবিদ্দ মন্দির বন্তিকা বধ-__২৪] 


নশ্বর বৈশিষ্টা উল্লেখ করতে পারি, শারীৰ ব্যায়াম-ক্ষেত্রে ( আর সব ক্ষেত্রেও ) নেয়ে-পুরুঘে 
তারা পার্থকা কিছু করে না তারা বলে মেয়ে-পুরুঘে সমানে একই ব্যায়াম কসর২ করতে পারে 
_ মেয়েরা যে অপট অক্ষম অনুপযুক্ত তা হল কুসংস্কার সাত্র-_পুরাতন অতান্ত বতবাদ সাত্র। 
আষরা এখানে দেখেছি তাদের-মের়েরা কতখানি পটু ও সমর্থ ৷ আভ্তকাল ত' আকাশচারী 
গাগারিনের মত আকাশচারিণী Valentina ( Tereshkova )-র নাম বিশ্ববিশ্ৰুত 

হয়েছে । 

মেয়েদের ব্যায়াযচর্চার বিরুদ্ধে একটা মাযুলী যত আছে, তা এই যে এতে মেয়েদের 
শরীর পুরুঘালী চোয়াডে হয়ে যায়। তাই কি?- আমার ত নে হয় এতে শরীর-_ মেয়েদেরও 
শরীর-_স্রঘম সুঠাম হয়ে ওঠে । কমনীয়তা লাবণা হারায় কি £ অবশ্য যাদের লক্ষ্য শরীরে 
ললিতলবঙ্গলতা-গোছের--এলায়িত বলুরীর-__সৌন্পর্যা--তাদের কখা আলাদা । Valen- 
018-এর ছুবি তোমরা দেখেছ নিশ্চয়__আমি ত তার যুখে লাবণোর কমনীয়তার অভাব 
কিছু লক্ষ্য করি নাই। অনেক সময়ে সাজ্সভছৃজগার, বসন-ভূঘণের, প্রসাধনের বাহুল্য দিয়ে 
আমরা চে। করি শরীরের ক্রটিবিচাতি ঢেকে রাখতে । এক যখাযখ শারীরিক অনুশীলন, 
বায়াম-চর্চাই সে সব সংস্কার করে দূরস্ত করে ধরতে পারে-__-আনতে পারে সত্যকারের স্ুঘম! 
ও লৌন্দর্যা ৷ 

ফলত: লাবণা বলো, লালিতা বলো. মাধূর্যা বলে৷ তা আসলে নির্ভর করে জড় 
উপাদানের গড়ন ব। সংস্থানের উপর ততখানি নয়--তার উত্পত্তি অনাত্র-__তা হল প্রতিবিষ্ব, 
প্রতিচ্ছায় প্রকাশ, প্রাণশক্তি স্বচচত৷ ও স্বাচ্ছন্দ্য হতে- _কিন্গ তার সঙ্গে জড়ে দিতে পারি 
বদি অস্রাষ্ার স্বচছাতা € স্বাচছন্দ্য তবে তা পানির সডালার ললো 

ফলত: কামের! শরীরের একটী নূতন dimension. লাত্রা বা প্রস্থান আবিক্কার 
করেছে যেন। আজকাল মনের বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন মনের গভীরত্বের রহসা ( depth 
PSYChology ) ব'লে বাক্ত প্রকট হনের অন্তরালে আছে একটা গুপ্ত মনের ফগৎ_ 
অবহানস জগৎ, অবচেতন | আবধ্যান্মিক সাধকেরা যোগীর৷ বলেন আর এক প্রচ্ছনু 
অদৃশ্য জগতের কখা__লনের উদ্ম্ে পরাচেতনার ভগৎ। ঠিক সেই রকমেই রুশ ব্যায়ামীরা 
বলছে দেখাচেছ যে শরীরের সাষর্ধের সীমা নাই, প্রায় নাই অন্ততঃ যে সীমা 
নির্দেশ কলা হয়ে থাকে তা ভাড়িয়ে অনেক দূর চলে যেতে পারে | আমরা মলে করি পৃথিবীস্থ, 
পৃথিবীর একেবারে কোলে, ভূপৃষ্ঠে বে জলবায়ু আবহাওয়া লিয়ে তকলতার ধরব নিয়মিত 
তাই দিয়ে বানুঘের-_প্রাণীলাব্রেরই-_শরীর, শারীর ক্রিয়া নির্ধারিত ও সীনিত । এখানকার 
জলবায়ুর যে তাপ যে চাপ তার বাইরে ভিন্ন রকম তাপ ও চাপ ( বেশি বা কম) সহ্য করবার 
ক্ষমতা পাথিব শরীরের পক্ষে সীমাবদ্ধ 

অবশ্য এক হিসাবে নানুঘের সাধারণভাবেও সহ্য করবার ক্ষমতা অনেকখানি দেখা যার, 
তবে ত বাধ্যতার ফলে ৷ দুখের, কষ্টের, বস্তণার যধ্যে মানুঘকে ফেললে মানুষ তৎক্ষণাৎ 
প্রান হারায় না_ বুদ্ধক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কতখানি অঙ্হানির যন্ত্রণার মযোও সে বেঁচে 
খাঁকতে পারে ৷ বলা যে হয় নলিনীদলগতজলবৎ তরলহ্‌...জীবনস্‌ অতিশয় চপলয-__কথার্টা 


৬ 


[ সংখ্যা--১ আরে। স্মতির পাত! 


হবহ ঠিক নয়-_জীবন হঠাৎ যেমন চলে যেতে পারে তেননি আবার টিকে পাকতে পারে 
'অসপ্তব অবস্থার মধ্যে ; কিন্ত এ যে সত্য তা হল ভোর ভবরদস্তির ফলে-_এ অবস্থা সস্ব 
প্বাভাবিক নয়, ত! পীড়াদায়ক- _সানুঘ চায় এর থেকে বের হয়ে আসতে, মুক্তি পেতে । কিস্থ 
নূতন যে শারীর অনুশীলন রুশীয়ের চর্চা করছে, তা হল শরীরের নিভৃত সামর্থা আবিফার 
কর৷---জ্ঞানের সহায়ে চর্চার সহায়ে, পরীক্ষা অবীক্ষা, গবেঘণার সহায়ে এবং সঞ্চন্পের 
অভীপ্সার কল্যাণে । মাচির কোলে খেকে, মাটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শরীর যে কতখানি 
সময পটুদ্ব দেখাতে পারে তার সীমান। ক্রমেই বেড়ে চলেছে-_-যাটি ভেড়ে দূর আকাশ ব। 
শূন্য মহাকাশে (তারহীন ওক্তনহশীন অবস্থায় ) সানুঘের স্বাভাবিক স্থিতি গতি হতে পারে। 
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খেলাধূল। ব্যায়ালকসর২ দেখাঞনা হল বেশ । এখন ওরা চাইলেন আমাদের অস্পরের 
খবর কিছু জানতে । অর্থাৎ আশ্রমের আদর্শ কি উক্ষেশা কি-_কি সাধনা, কি আধ্যান্তিক 
অনুশীলন আমরা করি-__ে সকলের সার্থকতা কি? তোরা ডান সোভিরেট-ম ওলী চলিত 
নিয়ম অনুসারে ০5০$911% হল নাস্তিক জ্ড়বাদী। ভগবান আত্মা পরলোক-_উত্তর 
লোক-_এ সব এরা বিশ্বাস করেন না-_তাদের সমস্ত শ্রবন্ধ। বিশ্বাস এলোক. এই পৃথিবী, 
এই দেহ-প্রাণযয় জীবনের উপর । 

ঠিক হল আমাকে আলাপ করতে হবে তাঁদের সঙ্গে__এক রাত্রিতে ভুরিভোক্তনের 
পরে-_অবশ্য ভুরিতোভ্তন নয়, কারণ সোভিয়েত ব্যায়ামীর! আহারাদি সম্বন্ধে সতর্ক ও সংযত 
শরীরের যোগ্যতা বজায় রাখবার জন্যে । আমরা সকলে মিললাম__ও"রা ছিলেন দশ-বার 
চন-_তিন-চারি নেয়ে আর সব পুরু, যুবক, তাদের লীডর এক বন্ধায়ান__-তীরা ইংরেজী 
একবও প্রায় জানতেন না__শ্রানতেন শুধু তাদের হাতৃভাঘ)__তারা যখন শেখাতিন 
আমাদের ছেলেমেয়েদের তখন ভারী লচগ। হত" ইশারায় ইঙ্গিতে অঙ্ষভক্রিতে সব বোঝানর 
ও বোঝার চেষ্টা হত-_ যা হোক তালের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন, তিনি ইংরেজী বেশ 
ভানতেন. তিনি হলেন দোভাষী ( দোভাছিণী ) interpreter. 

আলাপ শুরু হল-_আমি মায়ের বাণী থেকে যংসামান্য কিছু পড়ে তাদের শুনালা্ 
আমাদের আদশ কি-_মানুঘের ক্লপান্তর, পৃথিবীর উপর নূতন জ্গাতি, নূতন চেতন৷. নৃতন 
সিদ্ধির কথা । ওদের নেতা কাঠখোষ্ট। নাস্তিক-_ অন্ততঃ তাঁকে সেই ভাবেই কথাবার্ত্ত। 
বলতে হত---তিনি সামুলী আপত্তি ব প্রতিবাদ তুললেন যে বর্তমান অবস্থায় মানুষের প্রয়োজন 
স্বাস্থ্য ও সম্পদ এবং তদনুক্প শিক্ষা ও কর্ম্ম ॥ আগে মানুষকে বেচে বর্কে থাকতে হবে 
তবে ত। আগে দেহকে রাখতে হবে ঠিক মত, পরে আব্বার কখা-__আগে এই লোক 
পরে অন্য লোক- আমি বললান, শ্র্-বাটোয়ার। কর। যাক ( division of labour); 
তোমরা! তোমাদের সমাল-সংস্কার, দেহ-চর্চ।, এহিক অনুশীলন নিয়ে থাক-_-ও কাজ খেকে 
আমাদের রেহাই দাও--আমরা অন্য রকমের কাজ লা হয় করি । তোমাদের কাকে ত আমাদের 
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শ্রীঅরবিন্দ মান্দর বত্তিক। বর্--২৪] 
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কোন আপত্তি নাই. আমাদের কাজেও তোমাদের আপত্তি থাক! উচিত নয়, 
co-eKistence-এর আদশ । 

অবশ্য গৌড়া কমিউনিষ্টরা ০০-eXi5৫০৷০৫ মানেন না, বিরোধী বিপক্ষের আমূল নিপাত 
ব৷ বর্খান্তর তাদের লক্ষ্য। কতকটা এই ভাব নিয়ে নেতা মহাশয় বললেন: কিন্ত 
আপনার! প্রলোভন দেখিয়ে যদি লোক সরিয়ে নিয়ে আসেন, ক্রষে ক্রমে নানুঘ বদি আত্মাবুখী 
পরলোকমুখী হয়ে পড়ে তবে ত' মানবজাতির সবর্বনাশ ( ভারতবর্ঘের ইতিহাসে খানিকট৷ 
কি এই রকম হয়নি?) আমি উত্তর দিলাম ভৈ:. এ পথে খুব কম লোকই আসে । 
পৃথিবীতে কত কোটি হানুঘ আছে তাদের মধ্যে কটি এ পথে পা৷ বাড়ায়? আমার কথায় 
তীদের উত্তর হ'ল-_ সংখ্যায় আমরা কম হতে পারি কিস্ক প্রভাব? প্রভাব ত অনেকদূর 
পর্য্যন্ত যায় । তারা আরে। প্রতিবাদী সন্দেহ তুললেন-__আমরা যে এখানে শিক্ষা দিই 
ছোটদের নিয়ে এসে, এতে জোর করে একটী মতবাদ তাদের সরল মনের মধ্যে ঢুকিয়ে 
দেওয়া indoctrinate করা-_নয় £ আমি বললাম প্রথমতঃ কাউকে এখানে নিমঞ্ধণ 
করে আনা হয় না, লোভ দেখান হয় না বরং উল্টো কথাই বলা হয়! বল৷ হয় এখানকার 
পথ, শিক্ষা-দীক্ষা তয়ানক কঠিন জেনে শুনে পথ বেছে নেওয়া উচিত। তবুও স্বেচ্ছায় 
বারা আসতে চাষ, তাদের মধ্যে খুব সামানা কয়েকভ্নই সুযোগ ব। অনুমতি পায় এখানে 
আসবার, এখানে খাকবার । শিশুরা অবশ্য কিছু জানে লা, কিন্ত পিতামাতারা।-__-যীরা তাদের 
নিয়ে আসেন তারা ভানেন ব। তাদের জানান হয় । অবশ্য এমন শিশুও আছে যারা এত 
সজাগ যে এখানে এসে দেখে শুনে আর ফিরে যেতে চায় না। তারপর কথা, আমাদের 
এটি বৃষ্টীয় যনাষ্টারী নয়__একবার ঢুকলে বের হওয়া যায় না, যাবহ্ৃস্জীবন গোরস্মব-__তা 
নয়। যে কেউ যখন ইচছা চলে যেতে পারে তা সে সম্পূর্ণ স্বাধীন । অর্থাৎ অন্য কথায় 
এখানে শিক্ষার প্রথম সূত্র, তার বনিয়াদ হ'ল স্বাতত্থ্য, স্বাধীনতা | অধ্যান্বের লক্ষ্য, 
অধ্যান্মের পখ কাকে ও যেচে অনুসরণ করতে বল! হয় না-_আদেশ দেওয়। ত' দূরের কথা-_ 
বদি কিছু জানতে চাও, স্বেচ্ছায় ভান, যদি কিছু বুঝতে চাও স্বেচ্ছায় বোঝ-_পথটায় চলতে 
চাও স্বেচ্ছায় চল__প্রতি বুহূর্তে তুনি স্বাধীন, প্রতি সুহূর্তে যেদিক চাও পা বাড়াতে পার, 
যে জন্য এখানে সকলের পক্ষে 'বাধ্যতামূলক' 'আচরিক' কোন অনুশাসন নাই । নিজের 
অনুশাসন নিক্ডে আবিকার কর--এই হল আদি অনুশাসন । তারপর আবহাওয়ার কখা-__ 
ষানুঘ যেখানেই থাকে, যে দেশে যে সমাজে থাকে, সোভিয়েট সমাজে পর্য্যস্ত-__-বেখানে 
ষেখানকার আবহাওয়ার যধ্যেই খাকতে হয় এবং সাধারণ মানুঘ ত) অজ্ঞাতে নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে আহরণ করে, কিন্ত এক এখানেই সবাইকে সাগ করে দেওয়া হয়, সন্তান হতে 
ৰল৷ হয়, জেনে শুনে বুঝে পরখ করে দেখতে কি বস্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভুমি গ্রহণ করছ। 
. আধ্যাত্মিক সাধনার এখানে আদে। কি প্রয়োজন ? আগে শরীর ধারণ পোঘণ তারপর 
ত’ অন্য কথা? আধ্যাম্তথিক সাধনার জন্য বে বাহ্যতঃ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা প্রয়োজন-_.এ 
একট ভুল ধারণা | শারীর স্বাচ্ছন্দ্য যাদের লক্ষ্য তার৷ ও নিয়েই থাকে__এটিকেই তারা 
অনুশীলন করে বাড়িরে তোলে! আধ্যান্তিক জীবন যারা চায় তার! দুঃখে কষ্টে থাকলেও, 
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[ সংখ্যা_-১ আকে। স্থতির পাতা 


এমন কি এ রকম অবস্থার সাহাযোই এগিয়ে চলে আক্তার দিকে ; ফলত: আনার জীবন যারা 
চায় তারা সুখে থাকলে ও তাই চায়, দুঃখে থাকলেও তাই চান্স । আর ও-বস্ব বার। চায় না 
তারা দূঃখে থাকলেও চায় না, সুখে থাকলেও চায় ন! । শ্রীমা একবার এই কথাই বলে- 
ছিলেন-_ আশ্রমে সাধকদের বাহা জীবনের 'ভীবিকা-অর্জনের চিন্ত থেকে, দুশ্চিন্তা থেকে 
রেহাই দেবার জন্যে তিনি একটা বাহ্য স্বাচ্ছল্যকর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন--যাতে 
সাথকেরা কারমলোবাক্যে আম্মগত হবার পরিপূর্ণ অখণ্ড অবকাশ ও স্তযোগ পায়- কার্ধাতঃ 
কিন্ত তিনি দেখলেন তা ঠিক হয় না। 

আমাদের সোভিয়েট 'অতিথির। বললেন আচ্ছা তোমর। বদি শুধু আধ্যাত্মিক চচর্চ। 
নিয়ে থাক, আর এদিকে যদি বাহ্য স্বব্যবন্বার অভাবে মানক-ছাতি উচন্ভনে গিয়ে বসে 5 
উত্তরে আবার বলি লানবক্তাতির বাহ্য স্রখ-স্বাচন্ছন্দযোর সেবার বেশির ভাগই মানু চেষ্ট। 
করেছে, চিরকাল সে চেষ্টা কষ্বে__-গুটিকতক আবধ্যান্তিক সাধকের পরাঙ্সুখতায় কিছু এসে 
যাবে না। বরং আমরা বলব মানবঙ্তাতি এত সহজে উচচ্ছনু যায়নি, সাবেও ন।--লক্ষ 
লক্ষ বখসর ধরে কত যুদ্ধ কত মহামারী কত বিপ্রৰ বিপর্ধ্যয় ঘটে গিয়েভে, লক্ষ লক্ষ কোটি 
কোটি মারা গিয়েছে, এখন ও যাচেছ, কিন্ত নানবঙ্গাতি তৰ্‌ও ঠিক রয়েছে । ঠিক রয়েছে 
শুধু নর, ক্রমেই উন্নত হয়ে চলেছে___সভ্যতার হ্বাত্রা বেড়ে চলেছে, এ ত তোমরা ও স্বীকার 
কর। তোমর। বলবে এ হ'ল লানুঘের বৃদ্ধির দান। 'আমরা বলি এ হ'ল শান্তার দান__ 
বুদ্ধিও আত্মার দান-__এই আত্মা দি না পাকত তবে মানু টি'কে থাকতে পারত ন। । অমর 
রাস্তা তার ভিভবে সক্রিয় বলেই সে বেচে আছে. বেচে থাকবে, ক্রমে উন্বত হবে । কোন 
দৃশ্চিন্তা নাই__বাহা কোন অভাব কোন দৈনা কোন দূরবস্কাই তাকে পৃণিবী পেকে সারদে 
দিতে পারবে না-_পৃথিবী খেকে সে সরে যাবে যদি আত্মা সরে যায় তার কাছে শোকে । 

অবশ্য এ সব কথা ওদের কাছে প্রহেলিকা-__শুধ অবিশ্বাসের হাসি দিয়ে হণ করে । 

পরিশেঘে তারা একাইী নঙ্তার প্রশ্ন তুললে! বললে একটা বড় চনৎকার দশ্য দেখি 
এখানে আমরা---ছোট ছোট শিশুদের দল, আর তোমাদের স্বেহ-ভালবাসা তাদের উপর-_ 
এতখানি ন্মেহ-তালবাসা খুব বিরল । ছোটদের লালন-পালনে এত অনুরক্ত ততোমরা-__কিন্ধ 
শুনি ছোটদের জল্মদানে তোমাদেব-বিরাগ ! এ রহস্য বুঝি না|" আমি বললাল. "সংযষ 
জ্গলিঘটা তোমরা মান ত? শুনি তোমরা মদ্যপান কর না, খুষপান পর্য্যন্ত কর না । কেন ?”' 
উত্তরে তারা বললে- _-ওতে শরীর- বিশেষতঃ ব্যায়াীদের শরীর- ক্ষতিগ্রস্ত হয় । আৰি 
বললাম ঠিক তাই, আরে! একটু এগিয়ে গেলে আবাদের ব্যবস্থার গিয়ে পৌ'ছবে তোমরাও । 
সবাই হেসে উঠল সরবে আমার অন্তবা শুনে । 

বাস্তবিকফই তাই, যারা একটা বিশে সিদ্ধি চায়, যাদের প্রয়াস এক অভিনব সামর্থ 
অর্জন কর!-_এক্ষেত্রে দেহ-প্রাণ-মনের নবর্ূপায়ণের কম কিছু নর-_তাদের এ সংবষ 
অপরিহার্য । আৰার বলি মা তৈ:--এ পথে বিশ্বখাসী একদিনের মধ্যে চলে আসবে 
নাস্সম্ভানহ্থীনতাক ফলে ষানবজাতি উৎসন্ু যাৰে না-_কোর্টিকে গুটিকে ওদিক দিয়ে 
পথ আটকে ধরবে না। তা ছাড়া ভবিঘ্যতের কথা কে বলতে পারে? জন্মের একষাত্র 
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কারণ যে প্রচলিত পাশৰ প্রক্রিয়া খাকবেই ভা কে বলতে পারে? আক্ুকাল কত সহজে 
আমর দৃস্তর ব্যোবে চড়ে বেড়াই-__শরীরের ( জড় ) তার অগ্রাহা করে-__নিউনীয় বিধি 
নাকচ করে- ্চড়ের ক্ষেত্রে যেমন প্রাণের ক্ষেত্রেও তেমন একদিন অন্য নিয়ম প্রবর্তন হবে 
না তাই বা কে বললে? শ্রীঅব্রবিন্দ স্পষ্টই এই সম্ভাবনার কথা বলে গিয়েছেন! 

বর্তমানে সবাজ্ত গঠিত রক্তের সঘন্ধ দিয়ে: কিস্ত রুশেরাই আছ অন্যরকম সম্বন্ধ 
স্থাপন করতে চেয়েছে মাতাপিতার কাছে থেকে সন্তানদের সরিয়ে দিয়ে সাধারণ শিশ্ত- 
নিকেতনে লালন-পালন করছে । বলছে যাতাপিতা গোৌণযস্ত্র মাত্র, সন্তান হল রাষ্ট্রের, 
রাষ্ট্রসেবার জন্য । রাষ্ট্রীয় বাবস্থা যেমন সুষ্ঠুভাবে শিশুদের দেখাশুনা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
‘করতে পারবে. কোন পিতাযাতারই ত সামর্থেয বা যোগ্যতার কূলাবে না । রাষ্ট্রের পরিবর্তে 
যদি আধ্যাত্মিক বাবস্থা বা ভগবান কখাটা ব্যবহার করি তবে একটা অভিনব স্ব্টির সম্ভাবনা 
আমর। দেখতে পাই । রক্তের সধন্ধ নয় বর্তমানের প্রয়োজন অস্তরাত্বার, আত্মার সশ্বন্ধ 
ভগবানের যাধামে ( আধুনিক বাক্যে ) সশ্বন্ধ_-'ত৷ যে কত নিবিড কত মধুর কত একবসার 
তার সামান্য কিছু কুশীয় ভিষনাঈটরা আমাদের এখানে দেখতে পেয়েছিলেন 5 তাই দেখে 
চষত্কৃত হয়েছিলেন । 
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যে রুশ মহিলাটি দো-ভাষী অর্ণাৎ দো-ভাঘিণী ছিলেন তিনি যথাসাধ্য নিক্রাসক্ত নিহ্বি- 
কার ভাবে অনুবাদ করে যেতিন--ওদের অর্থাৎ সরকারী কথা হুবহু, নিজের মতামত কোন 
রকমে প্রকাশ করতেন না। তবে আমার সন্দেহ হত যে তিনি সক্বাংশে ওদের সিদ্ধান্তে 
বা অভতিষতে সায় দিতেন না বা সায় দিতে ইতস্তত: করতেন । জীবনে যে অন্যরকম 
মূল্য বা মাননর্ধযাদ। আছে সেদিকে তার মলটার গুঁৎসুক্য ছিল | মহিলাটি আলাপে বাবহারে 
অতি অমায়িক এবং প্রীতিকর ছিলেন । বিদায় গ্রহণ করৰার মুখে তিনি বলে গেলেন যে 
এবার তিনি দলের মধ্যে সরকারী ভাবে ( ০দ০৪!}/ ) ছিলেন ও এসেছিলেন-_তীর ইচ্ছা 
রইল একবার একলা আসবেন--বাক্তিগততাবে । আমার মলে হয় তিনি আর একবার 
এসেছিলেন, সঙ্গে ভিলেন দলেরই আর একক্তন কেউ । 

আনার বিশ্বাস এখানে যারা আসে, মায়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ যারা পায়, তারা বে শুধু 
হঠাৎ ব। ঘটনাচক্রে এসে পড়ে তা নয়। খটনা-্ষা না হলেও হতে পারত এষন নন! 
একটা গভীর অলক্ষ্য প্রয়োজনের বশেই তার আসতে বাধ্য হয়-_-অন্তরাক্বার অন্ত:পুরদথের 
প্রেরণায়--যদিও এ বিয়ে তারা বাহ্যতঃ কিছু না জানতে পারে । বাহাত: তারা 
অবিশ্বাসী নাস্তিক হলেও কিছু এসে যায় না তাতে । 

ফ্ষুশদল বারা, এসেছিল তারা ব্যক্তিগতভাবে এবং হয়ত’ রুশজাতিগত হিসাবেও এই 
কম একটা অলগধ্য আহ্বানের বশেই এসেছিল এক ভবিঘ্যৎ সার্থকতার অনা--এ রকম 
সিদ্ধান্ত হয় ত' শুৰ কষ্পনা নয়। 
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অনেকদিন পূৰ্ব্বে বখন কলেজ্তে পড়ি, তখন একখান৷ রুশী গল্পের বড় বই পড়িয়াছিলাম । 
তারমধ্যে একটি চরিত্র ছিল যিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিবার পর সাইবেরিয়ার্র একটা। 
শশুগ্রাষে যাইয়া কালারের কাভ করিতেন । কলেজে অধ্যয়নের সময়েই তিনি রাশিয়ার 
জারবিরোধী সঙেঘর সভা হান । ১৯১৭ সাল পর্যযস্ত ১৫ বৎসর বিয়া তিনি সেই গ্রামে 
কামারের কাছ করিয়া যান কেহ চানিতেও পারে ন। যে তিনি ভারবিরোবী সজ্ের সভা । 
১৯১৭ সালে যখন ক্তারের বিরুদ্ধে বিড্রোহ হইল, তখন সেই গ্রামের এবং আশেপাশের 
গ্রামের সকলেই ভানিল যে তিনিও বিপ্রবীদের একজন । 

১৯১৪ সালে প্রথম জার্মান যন্ধের বল পূর্ব হইতেই তিনি সেই গ্রামের ও আশেপাশের 
গ্রামের অনেক যুবককে রাশিয়ান সৈনাবিভাগে ভন্তি হইতে সাহায্য করিতেন । তিনি 
বলিতেন, দেশ স্বাধীন করিতে হইলে সৈনাবিভাগকে প্রথমে হাত করিতে হইবে । যখন 
বিদ্রোহ হইল তখন সেই যুবকরা. যাহারা সেনাবিভাগে নানান অস্ত্র চালনার ওস্তাদ 
হইয়াছে, বিড্রোহীদের দলে যোগ দিল এব: ফলে চ্গারকে হারিতে ভা হইলই, প্রাণ 
পর্য্যন্ত দিতে হইল । 

আষাদের স€ঘের একভন দাদা" ছিলেন । তিনিও বলিতেন £সনাবিভাগে আমাদের 
দলের বফতন যোগ দিবে এবং অস্ত্র চালনায় যত পারদশা হইবে ততই শীঘ আমাদের কাজ্ত 
অগ্রসর হইবে । ১৯১৪ সালের জার্্ানযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের অনেকে সৈন্য বিভাপে 
ঢোকেন ( কিস্ক অনেকেই খছচর চালনায় ও আহ্থুলান্স কোরে যান, এবং যাহারা শিক্ষিত 
তাহারা হয় কেরাণী অথব। সরবরাহ ( 5UPPl) ) কোরে যোগদান করেন । গুর্খা ও 
পাঞ্জাবী ছাড়া দেশীয় সৈন্যদের মধো অস্ত্র চালনাকারী সৈন্য খুব বেশী ছিল না। ) 

১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে যখন বুঝিতে পার। যাইতে লাগিল যে জাম্ত্বানরা পূনরায় যুদ্ধ 
করিতে প্রস্তুত হইতেছে ও ইংরেভরা তাহাদের সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে আমাদের দেশের কিছু 
লোককে দেশীয় সৈন্যবিভাগে ( Indian Arদে7?-তে ) লইবে । শুধু তাহাই নয়. তাহাদের 
অশ্্রচালনার শিক্ষাও দিবে, তখন আমাদের সময় আসিল । 

আমরা কয়েকজন তখন কলিকাতায় এক বড় নাষকরা মোটর কারখানায় কাজ করি । 
মাস শেষে যে টাক পাই খুব বেশী ন। হইলেও তা যথেষ্ট । একসের রাবড়ি তখন দশ আন৷ ॥ 
এক পোয়ার দাম দশ পয়স। । আবার দশ পয়সায় একসের দূধ। ইঠটবেক্গল-মোহনবাগান 
মোহাষেডান স্পোর্টিংরের ফুটবল খেল! দেখিতে দর্শনী চার আনাই যথেষ্ট, কেবল সকালবেল। 
হইতেই লাইনে দীড়াইতে হইত। যাঝে মাঝে ফাও-ও বিলিত-_-ঘোড়সওয়ার পুলিসের 
শুতানী। মোট কণার বেশ ছিলাম । পেটে খাইয়া ও পিঠে লইয়া । 
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একটী। ঘটল! যানে পড়িয়া গেল । ১৯২৯ সন, কলিকাতায় কলেজে পড়ি। বাড়ী 
হইতে সামানা শিকা পাই । এদিকে বেডাইবার খুব সব | একদিন গ্রাও হোটেলের সামনে 
চৌরজী দিয়া খুব হন হন করিয়। যাইতেছি-_পৃষ্টি সামনের দিকে । হঠাৎ একটা প্রচণ্ড 
ধাকা লাগিল । খানিকটা পিছাইযা গিয়াছি আর সামনে একজন সাহেব, আমার অপেক্ষা 
অনেক বেশী বয়স, খুব হৃষ্টপুষ্ট নয়, রাস্তার পড়িয়া গেছেন । তিনি উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন 
ও সাথে সাথে চেঁচাইতেছেন। মুহ্র্তষধ্যে চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া গেল এবং গঞ্জন 
শুনিতে পাইলাষ-''স্বদেশী সাহেব মারিতেছে।”” ইতি্ধ্ো পুলিশ আসিয়াছে ও ““থানাষে 
চল" ৰলিয়৷ হাত ধরিয়াছে। কিছু বলিবার পূর্ব্বে ই থানায় আনিয়া হাভির করিল, পিছনে 
ঘহৎ আদনী-সকলেই সঙ্গ দেখিতে উতস্তক ৷ হাজতে পুরিতে যাইবে এমন সময় সেই 
সাহেব জাসিয়। উপস্থিত । ভাবিতে লাগিলাষ না নারিয়াই সাহেব-নারা নাল হইল । উপরদ্ধ 
কিছুদিন হয়ত বিন। পরসাতেই ধাকা ও খাওয়ার বাবস্থা হইবে | কিন্ত যাহার দানে পড়াশুনা 
করি তাহাকে কি বলিব ? আর এই ঘটনার পর কি আর পড়াশুনা হইবে ? সঙ্গে সঙ্গে বেশ 
অনুভব করিতে লাগিলা যে স্বদেশী বনিয়। যাইতেছি। 

বতক্ষণ চিন্তা করিতেছি ও নিক্ষল আক্রোশে অবসাদগ্রস্ত হইতেছি ততক্ষণে সাহেব 
থালা-ইন-চার্ঘ আধা-দেশী-সাহেব সার্জেন্টের সাথে কণা শেঘ করিয়াছেন ও আমার দিকে 
তাকাইয়া বলিলেন, ''Come 00১ young man. come with me. Everything's 
51781. (চলে এস. যুবক, আমার সাথে, সব ঠিক আছে। ) তিনি তার মোটর গাড়ীতে 
করিয়া আলাকে গ্লোব সিনেনার পাশে এক হোটেলে লইয়া গেলেন 3 বাওয়াইলেন। 
বলিলেন-_তিনি€ ই:রেজবিরোধী, 'আাইরিশম্যান । চল্লিশবংসব্র ধরিয়া এদেশে পাটের 
কারবার করিয়াছেন, এখন অবসর লইয়া দেশে চলিয়াছেন। এবং আমার উপর দিয়াই তাহার 
Last act of charity in this country ( এই দেশের উপর তাহার শেঘ দয়ার কাজ ) 
হুইল । তিনি আমার কণা কিছুই শুনিতে চাহিলেন না । তিনি বিশ্বাস করিলেন যে আনি 
সত্যই স্বদেশী ও তিনিও ইংরেজবিরোবী-কাজেই আমরা বন্ধ ও একই পথের পথিক । 
সেই সাহেবের সাপে আর কখনও দেখা হয় নাই ,। 

যে কা বলিতেছিলাম সে কথায় ফিরিয়া যাই । আমরা মেশিন গান ব্রিগেডে 
ভত্তি হইবার কল্পনা করিতেছি । তখনও সাঙ্ছোয়া গাড়ীর প্রকৃত চল হয় নাই। 
সাজোয়া গাড়ী তখনও বেশীর ভাগ ঘোড়াটানা ( Horse-drawn armoured corps )। 
মেশিন গান ব্রিগেডের সুবিধা হইল প্রত্যেক মেশিন গানের সাথে চার বা পাচজন 
সৈনিক থাকে । এবং প্রত্যেকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ । শুধু তাহাই নয়, নিকট যৃদ্ধে 
যাহার পক্ষে বেশী মেশিন গান ও ইউনিটগুলি সুসংবদ্ধ তাহাদেরই ভয় নিশ্চিত । ষেশিন 
গান ব্রিগেড, সাোয়া গাড়ী ও ভারী কামান ( 2৩৪৬৮ ৪:011৩7% ) বিভাগে তখন 
ভত্তি সুরু হইয়া গিয়াছে । এছাড়া একটা কথা৷ আমর। খুব চিন্তা করিয়। দেখিয়াছিলাষ-__সুদ্ধ 
যখন আমাদের সহরে, গ্রামে, ঘরে ঘরে হইবে, তখন আমাদের এমন যন্ত্রপাতি, এমন রঙ্গুক 
কাষান, এষন অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন যেগুলি আমরা প্রয়োজন যত সুহূর্তের যধ্যে বাহির করিরা 
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[ সংখ্যা--১ কঠিন ডানায় ওড়া 


ব্যবহার করিতে পারি ও প্রয়োজ্নলত হুহর্তের সবো লুকাইয়া ফেলিতে পালি । সাক্তোনা। 
গাড়ী ব। ভারী কামান তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলা অসম্ভব । সেইভনাই মেশিন গানের 
বিগেডে প্রবেশের জনাই আমাদের সিদ্ধান্ত হইল । 

মেশিন গানের ইউনিটের ভরন্য তখনও কলিকাতায় রংক্ষটের ব্যবস্থা হর নাই । ভারী 
কামানের জনা বীরে স্স্বে কিছু লোক নেওয়ার কথা হইতেছে । 

এক শুভদিনে সকালবেলা আমাদের মোটর কারখানার ফরাসী ন্যানেডিং ভিরেক্টব 
আমাকে তীহার অফিসে ডাকিয়। পাঠাইলেন। তাঁহার অফিসে একভন ইংনেক্র বসিয়াছিলেন, 
পরিচয় করাইয়া দিলেন | ইংরেছ্ ভদ্রলোক রয়েল এয়ার ফোর্সের ফ্মাইট েফটেনান্ট, 
তখন কলিকাতায় ভি, ই, সি, অফিসে একফ্ঞন উচচপদস্ব অফিসার । তিনি বলিলেন, 
ভারত গবর্ণ মেন্টের বড়ই ইচন্ডা যে যদি যুদ্ধ লাগে, তাহা হইলে ভারতবাসীই যেন তারতর্থকে 
রক্ষা করে। সেইজনা ভারত গবর্ণলেন্ট তারতবাসীর হ্বার৷ চালিত ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স 
করিয়াছে । এ পর্য্যন্ত সামানা কিছু এয়ারষেন লওয়া হইয়াছে । তাহাদের মধো পাইলটের 
সংখ্যাই বেশি । এঞ্তিনীয়ারিংয়ের জন্য কিছু লোক লওয়া হইতেছে কিন্ত ভাল লোক 
পাওয়া যাইতেছে না । সেইজন্য মোটরকারখান। 'ও অন্যান্য কারখানা, ডক এঞ্সিনীয়ানিং 
কারখানা এই সমস্ত যায়গায় যাহারা শিক্ষিত মেকানিক ও এজিনীয়ার তাহাদের ডাকা 
হইতেছে । তিনি আর € অনেক কা বলিয়াছিলেন. সন্ত এখল আর ননে নাই । তিনি 
আরও বলিলেন ফ্যাইট লেফটেলান যুবা প্রথল ব্যাচ নিস্তে পরীক্ষা করিযা লইবার 
জন্য ই কলিকাতায় আসিবেন । 

আমি নিজেকে তৎক্ষণাৎ ০£িত£ করিয়া বসিলাহ। তিনি যতই বলেন যে পরীক্ষা 
হইবে কাগজপত্রে, হাতেকলমে ও স্বাস্থাবিঘয়ে ( writen, practical and health ), 
আমি ততই নিজ্ঞর গুণ গাহিরা চলিলাম । ননে হইল যদি এয়ার ফোর্সে ভত্তি হইতে 
না পারি তবে সবই বৃখ৷ ৷ আর যদি এয়ার ফোর্স আলাদের হাতে থাকে তাহা হইলে 
আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সবই সফল হইবে । 

কয়েকদিন পরে ফ্যাইট লেফটেনান্ট মূখাক্তি আসিলেন । তাহাৰ পকে্র্বেই আমাদের 
মত প্রায় তিনশত লোকের কাগচ্গপত্রে, হাতে-কলমে ও স্বাস্বযবিঘয়ে পরীক্ষা হইয়া গেল, 
লোকমুখে কানাধুসার শুনিলান পরম হইরাছি। কিস্ত পরে দেখিলাম একাট শিখের এক নম্বর 
দেওয়া হইয়াছে । মুখাছিত্প সামনে আলাদের লইর। যাওয়া হইল । আলরা একে একে 
তাহার সন্মুখে বাইয়া বুক ফুলাইয়া চিবুক উচা। করিয়।, পা দুটি একত্র করিয়া সেলাম করিলাম । 
বাহা। করিলাম এখন দেখিলে নিচরই' হাসিতাল | কিস্ত সব চাইতে আশ্চর্য্য হইলাম যখন 
ইংরেজ কমা: লেঃ আসিয়া ফ্াঃ লেঃ সুখাজিকে কারদা। মত স্যাল্যুট করিয়া দীড়াইলেন । 
তাবিলা-_লসে কি, ইংরেজ তারতবাসীকে স্যালুযুট করিল? গর্বে বুকটা আরও একটু 
ফুলিয়া উঠিল। একটা কখী মনে আছে--সেদিন রাত্রে ভাল ঘুম হয় লাই-__নান৷ স্বপ্ন 
না। ঘুষাইয়াই দেখিলাম । 
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বসোরার উজীররা 
শ্রীঅরবিন্দ 


অগ্রবাদক--ভসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


তৃতীয় অঙ্ক 
চতুর্থ দৃশা 
[ ইবনসয়ীর গুহ__ আনিস একাকিনী ] 


আনিস-আলভালিস 

নুরাদ যদি সাহাযা না করে, তাহলে কী হবে? আর কি আছে পণ্য ওর-__ আমি 
ছাড়া_-ভাবতেও গা শিউরে ওঠে । আমার তালোবাস। কী এতই ভঙ্গুর, প্রেমের বিস্ফোরণ 
কি শুধু রাগে আর অনুরাগে. প্রিয়তমের সঙ্গে আনন্দের, সুখ-আস্বাদনের ভাগ নেওয়া দেওয়া 
কেন তার জনা কী নরকে ও যেতে পারি নাঃ তা যদি না পারি, তবে মৃত্যুর পর তার 
সঙ্গে নিলবো কেমন করে, যচি তার স্বান স্বর্ণে না হয়? জীবনের পণ এতো সরু. তার 
বিচার এতো ক্ষরধার যে গড়িয়ে পড়াটা সহজ্-তগবান করুন এ সমস্যা যেন না আসে । 
( নুকুদ্দীনের প্রবেশ ) 

মুরাদ কী "না" বলেছে, কে জানে? 


নুরুদ্দীন 
হুরাদ্‌ পারবে ন৷ বলেছে__আর পারছি না, সহ্য করতে পারছি না__দেনার দায় ত 
মর, যেন একটা বিরাট তার । 


আনিয-আলজালিস 
প্র যে পোঘাক আর বপিষুক্তোগুলো আমাকে রাখতে দিয়েছে৷ 


নুরুঙ্গগিন 


না, না, ওগুলো তোমার, তুষি রাখো । 
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[ সংখ্যা__-$ বসোরার উত্পীররা 


আনিস-আলজালিস্‌ 
আমি তোলার কেনা দাসী-__বাদীদের শুধু দেহ কেন, তার ঘা কিছু আবরণ আচন্ছাদন 
সবই ত তার প্রভুর-_তোনারই ত সব। 


নুক্ৰদ্দীন 
বলছে৷ কি সুন্দরী, তুমি কি বলতে চাও, তোমার সব কিছু আনি খুলে নেবে ? 


আনিস্-আলঙ্গালিস্‌ 
তাতে কী বায় আসে-__দশুদ্রায় কেনা চটের থলেও যথেষ্ট, যদি তুমি আনায় তখনো 
ভালোবাসে৷ ৷ 


নুরুদ্দীন 
তবু যে আনার আন্ধেক দেনাও মিটবে লা। 
আনিস্-আলঙ্গালিস্‌ 
একটী কথা নলবে।. প্রভু. তুমি ত আমায় দশহাক্ঞারে কিনেছিলে । 
নুরুদ্দীন 
চুপ করে৷ । 
আনিস-আলঙ্গালিস্‌ 


আমার দাম কী তখন থেকে কমেছে? 


নুরুক্ষীন 
একটি কখা ও আর না, তুমি যদি ফের এ কখা বলে৷, তোমায় আমি শত ধিক্কার দেবো, 
ঘৃণ৷ করবো । 
আনির্স-আলজালিস্‌ 
দাও, তাই দাও, সেও তালো। __তাতে আমার ব্রন অস্তত: ভেঙে চুরনার হবার কিছুটা 
সাহাবা হবে। 


নুরুক্মীন 


* তোমার হৃদয় এসব কথা তাবতেও পারে? 
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আনিসূ-আলঙ্গালিস্‌ 
আমার মন বদি এর চেয়ে ছোট তারে বাধা হতো, আমি যদি এর চেয়ে কম ভালো- 
বাসতাম, 'তাহলে কথাটা তুলতায় না। 


নুকুদশিন 
আমি বাবালশায়ের কাছে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম যে কোনদিন তোষার বিক্রী 
করবো না । 


আমিয্-আলজালিসূ 
কিন্ত একা সর্ত ছিল-_ 
নু ~~ 
তোমার স্তি যদি থাকে 
আনিস্-আলঙ্গালিস 


আমিই তো তোমাকে বলছি । 


নরুগ্মীন 


“~~ ~ 


সতি কথা বলো, তুনি কী এই চাও, ভগবানের দোহাই, তোমার মলের কথা সত্যি 
বলে৷ ৷ তিনি সব দেখছেন_-উ:. তুমি চুপ করে আছে৷ । 
আনিস্-আলজালিসু 


আনি কি কখনও এটা চাইতে পানি ? আক্রীন এখানে আছে, তার সঙ্গে বন্ধুত স্থাপন 
কারো, তার সমস্ত দোঘ ক্ষলা করে৷ | 


নুরুদ্দীন্‌ 
আনিস্__আমার নিজের দোঘ এ্রতে৷ ভারী যে পরের কম দোঘ গুলে! দেখলে মনে হয় 
বে আধার বুঝি স্বর্পীর ক্ষমা পাবারও আশা নেই। 


আনি তাহলে ওকে ডেকে নিয়ে আগছি। 
( প্রস্থান ) 


১৬ 


[ সংখ্যা--১ বসোরার উকজ্জীররা 


নকরুদ্দমীন 
এই দেনাগুলে। মিটিয়ে দিয়েই আনিস্কে নিয়ে সোজা পাড়ি দেবে। বাগদাদে । 
সেই পনমাশ্চর্য সহর বাগদাদ-_-যেখানে সবকিছুর স্বান আছে, মুল্য আছে -- হৃদয়ের, 
মস্তিষ্কের, হাতের । এই ছোট্ট কেন্দ্রে আর নয়--ইসলানের সুদৃঢ় সধ্যনণি যে বাগদাদ _ 
যে মহাসাগরে সব নদীই আপনাকে হারায় । 
( আনিসের পুন:প্রবেশ, সঙ্গে আজীব, বালকিস, মীমুনা ) 


আজীব 
আমাকে ক্ষমা করেছে৷, বন্ধু ? 


নুরুদ্মীন 


আলশিব, দোস্ত, পুরোনে৷ কথা আর তুলোনা, বেনালুম ভুলে যাও, মনে করে। সে সব 
ব্যাপার ঘটেইনি। 


আজীব 
তুষি সতাই ইবনূসযীর যোগ্য পুত্র বটে। 
নুরুদ্দীন 
আজীব, পরামর্শ দাও দিকিনু ভাই-_আমার কিছুই নেই, শুধু দেনার বোঝা 
বাড়ীটা আছে, কিন্ত সেটাত আর বিক্রী করা যায় না । আমার পিতাঠাকুর এসে দেখবেন 
যে বসোরাতে তার মাথ। গোজবারও স্বান নেই, এতে৷ আর হয়ন! | 


মীমুন৷ 
আর কিছু নেই ? 


আনিস-আলজালিস 
সম্পত্তির মধ্যে শুধু আমি আছি, উনি তা বিক্রয় করবেন লা । 


করতেই হবে, উপার কি? 


নুরুদ্দষীন 
মা, আ্রীযুনা, তা হয়না । 


2 ১৭ 
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বীযুনা 
ভয় নেই, শুধু নামেই ক্রয়বিক্রয়। বালকিস্ আলিসকে তোমার কাছ থেকে ধরে 
নেবে, অবশ্য দাম গচিছত রেখে । আমার কাছেই সে থাকবে, আর বালকিসের সেবা করবে ; 
কোন কিছু ঝড়ঝঞ্চা ওকে স্পর্শ করবেনা । কিন্তু তুষি যদি প্রশ্ব করো, তাহলে আবার বাজার 
আর নীলাম কেন? ওটা হ'চেচ দলিল দস্তাবেজ সাক্ষীসাবুদ ঠিক রাখা পুক্রনীয় পিতৃব্য 
মহাশয়ের জন্য, অর্থাৎ বেচাকেনার একটা খোলাখুলি প্রমাণ। 
আনিস-আলজালিস 
বাচালি ভাই, এতক্ষণে আলো দেখছি, মীমুন। লক্ষ্যীটি ৷ 


নুরুদসিন 
হতে পারেন৷, আমার শপখবাণী । 


আনিস-আলজালিস 
কিন্ত আলি চাইছি, আমি চাইছি। 


নুরুদ্দীন 
কী. আমার নিজের বুঝি কোন স্বতন্ত্র নর্ধাদাবোধ নেই ? আমি ওকে বিক্রী করবে৷ 
ৰাদীর বাদী হতে? বিকৃ, লঙ্ৃক্তী করে না! না বালকিস, তা হয় না। 
মীমুনা 
বা, বা, চমতকার! 
আনিস-আলজালিস 


কিছুদিনের জন্য ন। হয় ভগিনীসেবাই করলাম । সত্যিই ত ও আমার বোন-স্যনে- 
জ্ঞানে ত নিশ্চয়ই । 


বানকিয্‌ 


শুধু নানে। 


সে নিরাপদই থাকবে ; ততদিন তুমি তোলার হৃত শরশুর্ধ উদ্ধারে লেগে যাও । 


১৮ 


1 সংখ্যা-_১ বসোরার উজ্জীরর! 


নক্ুদ্দীন 

আমি পছন্দ করছিলা । 
শ্বীষুন৷ 

আমরাও কেউ লা, কিন্ত আরো বড় সর্বনাশকে ঠেকানোর একটা আশ্য় চাই তো ? 
নুরুদ্দীন 


না, ব্বীযষন৷, লা, পবিত্র শপথের সঙ্গে জোড়াতালি চলে না। তাতে সুখশাস্তি উন্নতি 
হয়না । সোজাসুজি কাই ভাল । 


মীয়ুন৷ 


তুমি না হয় অতো চুলচেরা বিচার নাই করলে ? 


ন্‌রুদ্দীন 


৭ 


বেশ, তোমরা বলছো, তাই হোক । 


মীনুন৷ 
দালালকে এখনি ডেকে পাঠাও, চুপিচুপি বিক্রীটা সারতে হবে) বুড়োমশাই 
যেন জানতে না পারেন। 


আজব 
তাহলে আর হাক্ষাযার সীমা থাকবেনা । 


নুরুদশিন 


আমার ভয় হচেছ, সুবিধে হবেনা । 
(প্রস্থান ) 


পঞ্চম দৃশ্য 
দাসদাসী বিক্রয়ের বাজার 


[মুয়ানুজী্‌, সঙ্গে বিক্রয়ের জন্য আনিস-আলজালিস, আজীব, আল্তীভৃ, আবদুন্ল।, 
সওদাগরগণ ] 
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হয়াহ্থাজীহ 
কই. কে দর দেবে? 

আজ 
চার হাজার । 

বুয়াসুআীয 


যখন প্রথম এসেছিল, তখন আলিসের দাম উঠেছিল দশহাজার, আর এখন কিনা” 
দর তুলুন যশাই অন্তত: তার পূর্ব যুল্যের কাছাকাছি । 


আজীজ 
তখন সে চিল নূতন আনকোরা, একবারে ছোয়াছু' য়ির বাইরে-_দালাল নশাই, জিনিঘ 
ব্যবহার করলে আর সময় গেলে, দা যে কনে সে জ্ঞান কি নেই আপনার ? 


ুয়াছজীষ্‌ 
কিছু জানেন কি, এসব সওদা অন্য জাতের--কথায় বলে চুম্বিত মুবপদ্যে মধু লেগেই 
খাকে । এ হচেচ সাক্ষাংপনী এবং ওর এ অপাথিব ওষ্ঠ দুটি সুধায় তরা। 


আজীব 
আরো পাচাশো বাড়তে পারি । 
( দাসদলসহ আলমুয়েনের প্রবেশ ) 


আলমুয়েন 


তাহলে কথাটা সত্য? শেষ পর্যস্ত ভাগ্যচক্রও পুরোদমে ঘুরে ফিরে আসে সেই 
পুরোণে। স্থানেই । বা, ব1, এখন আমারই দিন। ফরীদই নিকৃ মেয়েটাকে । ন। 
ওকে তাল ভাবেই রাখা যাবে যাতে ওর প্রণয়ীর সন শুধু উত্তপ্তই নর, উত্ত্যক্রও করতে পারে 


নৃত্যদিন পর্যস্য। 
€ উচচস্বরে ) 


কই দালাল সাহেব, কে বিক্রী করছে একে, দর কত? 


আজীব 
সব গেল । 


[ সংখ্যা---১ ৰসোরার উত্ীরর! 


সুয়াজ্জীত্র 


নুরুদ্দীন-বিবৃ-আকন্ুত্রল-বিন-লনী একে বিক্রয় করছেন এবং আপনার ব্বাতুষ্পুত্র 
সাড়ে চার হাজার দর দিয়েছেন । 


আলমুর়েল 

আনার ভাইপো আমারই তরফে দর দিয়েছেন__আর কেউ ক্রেতা আছেন? 
আম্ীষ 

কাকাবাবু । 
আলমুয়েন 

আভীব, তুমি, অনা সব বাদীদের কাছে যাও, হরে ফিরে দেখো, খোজববর নাও 


শেষ পর্যন্ত থেকে যেয়ো ( আজীবের প্রস্থান )। তা আর কে দর দিচেচ আমার বিরুদ্ধে, 
তাহলে আমারই দর রইল। কই. চলে এলো । 


আনিস-আলজ্রালিস 
আমি আপনার কাছে বিক্রী হবো লা। 


আলবমুয়েন 


কী, আম্পর্ধ। ত কৰ নয়, লিটবিটে ডাইনী, অপচচরিত্রা নেয়েটার কথা দেখে? 
চাবুকের ভয় নেই বুঝি * 


আনিস-আলঙ্ালিস 


উজ্লীর সাহেব, কী ভয় দেখাচেছন, ইসলামে আইন আছে. আনার প্রভু আমার বিক্রয় 
সমর্পন করবেননা । 


আলঙ্রয়েন 


তোমার এবারকার প্রভু রস্বইখানাযর একজন ঘোর কৃষ্বণ জীব হবেন, যে তোমাক্ষে 
বথেচ্ছ ব্যবহার করবে । 


'আনিস-আলজালিস 


আমার কাছে বদি একটা চাবুক থাকতে, তাহলে আপনাকে এ সব কথা দুবার সুখে 
আনতে হতো না । 


২১ 
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হুজুর, উজীরপাহেব, আইন কিস্ত বলে যে মালিকের অনুমোদন না হলে বিক্রয় চূড়ান্ত 
হবে না। 


আলমুয়েন 


ওটা একটী কথার কথা । বেশ তাই করে৷, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙচে, যতক্ষণ না 
ত্র যুখর৷ দূবিনীতাক নিজের মুঠোয় পাচিচ। 


ময়াজক্ীষ 


~~ 


এই যে তিনি আসছেন। ( নুরুষ্দীন 'ও আজীঘের প্রবেশ ) 


জনৈক সওদাগর 
আমরা কি চলে যাবো, কি ছে? 


আবদুল্লা। 


সরে দাড়াও, ইনি হচেচন মহামান্য 'ইবনসয়ীর পুত্র. ওকে রক্ষা করতেই হবে, 
আমাদের বিপদ জেনেও । 


ুয়াহ্ছজীম 
দাম খুব কমই উঠেছে মশাই আর তাও আপনি পাবেন কি ন! সন্দেহ | আপনাক্‌ 
ওঁর বাড়ী হাটাহাটি করে পা দূটোকে ক্ষতবিক্ষত করতে হবে. তাছাড়া ও'র গুণ্ডার দল 
ত আছেই, বেশী চেঁচামেচি করলেই ওরা আপনাকে আর আপনার দলিলকে ছিড়ে টুকরো 
টুকরো করে দেবে. সেটাই হবে আপনার দেনার উশুল। 


নুরুদ্দীন 


যাকগে, ওই নেকডের বাচছা ফরীদ, না, না বিক্রী হবে না। 


মুয়াতূজীম 
শুনুন মশাই, একটা পরামর্শ দিই-_যেয়েটার চুল ধরে ঘ৷ কতক কসিয়ে দূচারটে 
মনের মত গালিগালাজ করে বলুন যে 'ওকে বাজারে এনেছিলেন রাগের মাথায়, একটা শপথ 
করে ফেলেছিলেন তাই-_তাহলেই আর আইনমত বিক্রীর কথ৷ ওঠে না। 


ইয়া, আমি মিথ্যেই বলবো । সাজিয়ে গুছিয়ে বলা মিথ্যে, কে না ভানে একবার 


২২ 


[ সংখ্যা---১ ৰ'সেোরার উত্জীররা 


বললে ওই পাক্তি বদযাইস গুগুবংশের প্রবেশের রাজপথ করে দেয় । বক্তবীজের ঝাড় 
তখন কেবল বংশবৃদ্ধিই জ্ঞানে । 
মুয়াতুজীষ 
উজীর সাহেব এই বাদীকে চান । "ওর দর দিয়েছেন সাড়ে চাব হাচার। 
নুরুদ্দীন 


কিছুই নয়, সবই মায়া । ঘরে চলে৷ প্রেরসী, আমার শপথ রক্ষা হয়ে গেছে। বলে- 
ছিলাম ন! যে তোমায় খোলাবাজারে লিয়ে গিয়ে আর একবার যাচাই করিয়ে দরদস্তর করিয়ে 
তোমার বর্তবান কদরটা বৃঝিয়ে দেবো | মূলাবর্তীর মূল্য কমছে দিন দিন. এটা মগজ্জে 
ঢুকেছে--ন৷ মৃখরার আরে! শান্তির দরকাব-_তোমার বিক্রী করবার কোনই প্রয়োজন নেই, 
বাড়ী চলো । মরদের বাত. শপথ রক্ষা সমাপ্ত । 


আলমুয়েন 
বুঝেছি, আইনকে ফাঁকি দিয়ে চোখে ধুলে। দেবার চে) | বেট! বদমাইস. লোচচা 
তোর আছে কী যে বিক্রী করবি? নিজ্তের ক্রেদাক্ত ইন্দ্রিয় আর এ মাতাল দেহটা ছাড়া__ 


বদি কেউ দয়া কবে কয়েক যুদ্রা খরচ করে তোকে বেশ বলিষ্ঠভাবেই লাঠ্টযোৌঘধি দেয় তবেই 
যেমন সুঙিষ্টি শয়তান বাপ, তেমনি কুলাঙ্গার হোলে । 


( তরোয়াল বুলে ) 


আবদুল্পা 
উদ্দীর সাহেব, করেন কী, থানুন:। 


আক্তীক্ত 
নুরুশিন তাই, একটু ধৈর্য ধরো। 


আলমুয়েন 


আমি ওকে খুন করবো । চলে আয় বেবৃশ্যে পাপীয়সী। আমার রসুইশালাতেই 
তোর স্বান। 


আনিস-আলক্তানিস 
প্রভু, এই সব সওদাগরদের সামনে উলি আমার অকথ্য ভাঘার গালাগালি 
দিচ্ছেন। 


২ 
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আলমুয়েন 
কী আমার সতীসাংবী, গালাগালি-_খারাপ কণা ব্যবহার তুই আর ব্যবহারের 
যোগ্য আছিস নাকি? এখন নূর্ব্যবহার আর কুব্যবহারই তোর গতি__সাধারণ সকলের 
ভোগের জন্য । 


আপনারা সরে দাড়ান সবাই- প্রাণের মার। যদি থাকে কেউ এদিকে আসবেন না। 
এই বস্তাপচা দুধুখ নৃশংস অত্যাচারী লোকটাকে কিরকম শায়েস্তা করতে হয় দেখাই । চলে 
আয়, কোন পবিত্র পিতৃপুরুঘ এই কূল্ব্রকে জন্মদান করে কূলকে কৃতার্থ করেছিলেন 
কষে জানে! 


বাচাও, বাঁচাও, ওকে কেটে টুকরো টুকরো। করে ফেলো । 
( দাসদল দৌড়ে আসছে ) 


আব্দুল্লা 
তোষরা দেখছো কী-_একভন উজীর আর একজন উজীরপুত্র-_আমাদের মত সাধারণ 
হানুঘদের ওর ভিতর যাওয়াই উচিত নয়-__-ঁতোর চোটেই ধন্যবাদ চালাবে । 


আলমুয়েন রী 
কী, কী, আমাকে মারৰি ? 


যদি বাচবার ইচছা এতটুক্‌ থাকে তবে যার মুখে থুতু ছিটিয়েছিস, বর শুত্র তারকার 
কাছে ক্ষলা প্রার্থনা করে নাও-_আলার ইচেছ হচেচ তোমায় দিয়ে ওর পা চাটিয়ে নিই : 
তবে ভয় যে এ চরণযুগলের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে তোমার পাপ 'ও স্পর্শে । 


[ সংখ।-_-১ বসোরার উদ্জীরর!1 


আবদুল্লা 
এই চাকরর।, যা তোদের প্রভুকে তুলে নিয়ে চলে যা! 


( দাসদল ও আলমুর়েনের প্রস্থান ) 
বেশ হয়েছে, তোবা, ঠিক শাস্তি । 


আজীজ 
কিন্ত এর ফল? 


আবদুল্রা 
বিঘষর, নুরুদ্দীনের ভাল হবেনা | চলো. 'ওকে গিলে বলি । ওর সাহস আছে আবার 
আত্মাভিষানও, হয়তো ব্যাপারটা আরে৷ পাকিয়ে তুলবে । ফলে শুব বৃত্যুর অপেক্ষাতেই 
থাকা । তাকে সোজ্গা ডেকে আলা । 


আজ 
ভাবছি, এর ষ্ঘলটা 'আলাদের উপরও ন! পড়ে। ( সওদাগরদের প্রস্থান ) 
নুকুদ্পীন 
নাঃ, কপাল সন্দ। 
আল্গীব 


এখানেই শেঘ নয়, আহি যাই, একটা জালাজ ঠিক করি, জিনিসপত্র গুছিয়ে দিউ, 
পাল তলে ভরতর করে ওরা যাতে পালিয়ে যেতে পারে। বসোরাষ দার থাকা নয় । 


যষ্ঠ দৃশ্য 
বসোরার রাদপ্রাসাদ-_-আলম্ভারানী, সালাম 


আলক্সায়ানী 


এই তো। লেখ রয়েছে এইখানে । আমাদের মহামান্য খালিফের সঙ্গে দূর্ধর্ঘ রোমানদের 
শত্রুতার খবর । গরন+কথ। কাটাকাটি *ত বটেই, দৃ'পক্ষই উদ্ধত হয়ে উঠছে, পরস্পরকে 
প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করছে, ফলে ইউরোপ আর এশিয়ায় বোধহয় আবার রণানল আলে উঠলো | 
হারুণ নিজে আসছেন দক্ষিণের সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণে । 


হৎ 
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সালার 
আফজল তাহলে ফিরে আসছেন আমাদের কাছে, যদি না ওরা ওদের বর্বরোচিত অসভ্য 
বাঘস্বার তাকে কারারুদ্ধ করে। 


আলঙ্ঞায়ানী 
আশ্চর্য, মিশরের সঙ্গে আসি বে ওপ্ শ্লিতালীর প্রশ্ন তুলেছিলান. তার কোন খবরই 
তিনি দিচেচন দা। 


সালার 
তীর পক্ষে এ বিঘয়ে কিছু লেখাই বিপদ্ক্তনক, এ বিঘয়ে কোন কথা উত্থাপন করাই 
যুক্তিসঙ্গত ছিল লা। 


আলক্গায়ানী 


যেখানে সামনে বড় বিপদের ঝড় আসছে, সেখানে ছোটখাটো ঝুঁকি নেওয়া অসঙ্গত 
নয়। নহামানা খালিফৃ-জল-রশীদ সামানা সামান্য কারণে আমাদের উপর অসন্তষ্ট, অবশা 
এখনো মূখে কিছু বলেননি বটে, কিন্ত বোঝা যায় এবং যে কোনদিন তা মূর্ত হতে পায়ে : 
বাগদাদে এবিছয়ে ফিস্ফাস করে কানাকানিও হচেচ। মিশরের উজীর আলকাশিব 
সাহেবের ও সেই দশা । সেইজন্য দূভনে যদি একই বিপদে একটু সলাপরামর্শ করি, তাতে 
দুজনেরই লাভ--ক্ষতি কি? বরং যৌখ নিরাপত্তার সূত্র গড়ে তোলা যেতে পারে । 


সালার 
হাকণ-অল-রশীদ আপনাদের দু'ভনকেই দুই আঙুলে টিপে ভেঙে ফেলতে পারেন। 
তার বাসহস্ত পৃসারিত হবে বসোরার দিকে, দক্ষিণ হস্ত মিশরে । সুলতান আপনি কি মনে 
করেন, জ্ঞগচ্ছক্য়ী হারুণের বিরুদ্ধে দাড়াতে পারবেন ? 


আলজল্লায়ানী 
বন্ধু, সবাই হ্য়ণশীল, বিরাট দৈত্যই হোন আর যিনিই হোন এস আমরা 
শাণিত তীক্ষ তরবারির ষত উঠি। মূরাদকে ডাকো এখানে । 
( সালারের প্রস্থান ) 
আমার অবস্থা সঙ্গীন্‌ হয়ে উঠবে, হারুণ বেঁচে থাকলে | সে অকস্মাৎ আক্রমণ করে, 
সে দুর্ধর্থ, বিশেষ করে যখন সে ক্রুদ্ধ হয়। কিন্ত আমাকে আরো তৎপর হয়ে হঠাৎ 
আক্রষণ করতে হবে, আরো ভয়ঙ্কর হতে হবে। 
( সুরাদের প্রবেশ ) 


[ সংখ্য।-১ বসারার উঞ্জীরর। 


মূরাদ, সময় ঘনিয়ে আসছে _খালিফ্‌ বসোরায় আসছেন, তিনি যেন শ্রার ফিরে 
না যান। 


মুরাদ 
আমার অস্রফলক তীক্ষ আর আনি যা কষি তা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত । 


আলজায়ানী 
আমার বীর সেনানী, তোমার উন্নতি অবশান্তাবী, তোমার মত লোকই আমার দরকার । 


সুরাদ 
( স্বগতঃ ) 
কিন্ত তোমার মত রাঙ্গাদের পৃথিবী চায় না। 
( বাইরে শব্দ ) 
বিচার চাই, বিচার, বিচার | সুলতান, প্রভু. রাক্ত।-- আমার প্রতি অত্যস্থ অবিচার, 
অত্যাচার হয়েছে । 


আলজায়ানী 
আমার জানালার নীচে কে কাদে? প্রাসাদপাল ? 
( স্রনজ্ঞারের প্রবেশ ) 


স্রনঙ্গাব 


একজন ক্ষতবিক্ষত বিদ্ধন্ত আরব বলে মনে হচেচ, চেনা যায় না, কর্দমাক্ত, ফাটা 
ঠোট, চেষ্টাচেছ, বিচার চাই বলে। 


'আলঙ্গায়ানী 
এখানে ডেকে নিয়ে এসো । 


( সুনজারের প্রস্থান ) 
হয়তো একটা মারামারি কাটাকাটি... 


( স্থবনজ্ঞারের সঙ্গে আলমুয়েনের প্রবেশ ) 
উজীর তুমি, তোমার এই দুর্দশা, কে করলে? 


আলমুয়েন 
হুজুর, আপনি সুলেমান পুত্র মহন্্দ, আব্যাসাইডবংশের কুলতিলক, সুলতান 


১১৬. 
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আলজায়ালী--কতোদিন আর এই বসোরাতে আপনার ৰন্ধু থাকবে যদি সুলতানের শক্রুরা 
প্রকাশ্যে দিনের আলোকে রাডবন্থুদের ধরে মারে, অত্যাচার করে, শুধু এই কারণে যে 
তারা রাজ্ততক্ত. পূজ্যপাদ স্রলতানকে তারা সত্যিকার ভালোবাসে | 


আলজায়ানী 
তাদের নায় করে৷ এখুনি এৰং তাদের ফি শান্তি দিতে হবে বলো । 


আলমুয়েন 
হুজুর, আফভ্ভলের বেটা সেই ঘড়েল দুষ্টা তারই এই সব কীতি। 


মূরাল 
কে. নুরুদ্দীন ? 

আলঙ্গায়ালী 
ভা, ঝগড়াটা কিসের ? 

আলময়েন 


বলি শুনুন, ধর্ধাবতার ! বছরখানেক আগে আফহৃজল সাহেব, বড় উদ্ভীর কিনা, 
রাজকোঘ খেকে অর্পণ আব্সা করে একটি রূপসী বীদী ক্রয় করলেন---ক্ূপে গুণে মনে 
সব দিক দিয়েই অতুলনীয়, খালিফের সঙ্গিনী হবার যোগ্য। । কিন্ঠ সেই বিকচযৌবনাকে 
দেখে বোধ হর ভাবলেন তিনি স্বলতানের চেয়ে ফোগাতর বাক্তির হাতেই এ স্বরূপাকে 
সমর্পণ করবেন । এমন সুন্দর ফুলের গন্ধ তুচচ রাক্রনাসিকায় প্রবেশ করবে এ কী হয়, তিনি 
দিলেন এ সুশ্রী তন্বীটিকে তার অশেদ গুণধর লম্পটপুত্রের হন্তে দলিত নথিত হতে । কার 
ঘাড়ে দুটো মাথা আচে বলুন. যে জাপনাকে ৰলতে যাবে, ার আপনার যখন তার উপর 
এতো বিশ্বাস । 


আলজায়ানী 
তাই নাকি? তাক্থৃদ্বব ব্যাপার--আমাদের এতো প্রিয় 'ও বিশ্বস্ত ইবনসমী। 


আলমুয়েন 
এই লম্পট ছেলেটা সব অর্থ নি£শেঘে ফুঁকে দিয়ে এ বাদিটিকে বাছারে বিক্রয়ের জন্য 
এনেছিল ॥ আমি দেখে উচিতমুল্যে দিয়েই তাকে নিতে চেয়েছিলাস । তাতে সে আমাকে 
তেড়ে এলো, গালাগালি দিলে, তবু আমি শান্তভাবেই উত্তর দিচিছুলান, আমি তাকে বুঝিয়ে 
বললাম-_-“'শোনে। বাপু, তুমি ছেলের মত, একে আমি রাজার জন্য চাইছি। আর সে বললে 


২৮ 


[ সংখ্যা-_১ বসোরার উজীরর! 


কিনা দাত যুখ পি চিয়ে-“'কৃত্তা, উল্লীরন্ধপী কতা, তুষি ও তোলার সুলতান জাহ।নুনে যাও ।'' 
এই' ৰলে, আমাকে ধনে মেরে, ষা্টিতে ফেলে লাধি, চড়, কিল, দাড়ি উপড়ে এ বাদিটির 
পায়ের তলায় ফেলে সে কী অটহাসি ! আর শ্রী নেয়েটা আমার পাকাচুলভরা মাথায় পা 
" রেখে কিনা বললে হাসতে হাসতে, "তোলার মহামান্য সুলতানের জনা এইটে, এ নোওরা 
অর্থপিশাচ লোকটা কিনা সালা জাহানের বঁদিদের সেবা সুম্পরীকে অলপ পয়সায় কিনতে 
চায় |" 


সুনঙজ্তার 
মহান হাশীমের রক্তবহা নাড়ী স্লতানের ললাটে ধক ধক করছে । 
বুরাগ 
কৃতী, নিজেও মরেছ আর ও দূটোকেও মেরেছ 
আলঙল্গয়ানী 
ধর্ম গুরু ও পূর্বপূরুঘদের দোহাই ! মূরাদ শীষ যাও, বরে নিয়ে এসো ভৌডাটাকে এইখানে 


আমার সামনে আর এ লেয়েটাকে ও, দড়ি দিয়ে পিছযোড়া করে বেধে টানতে টানতে লিক 
এসো, রক্ত পড়ুক পায়ের (গোড়ালি পেকে. সুখে লাগুক কাদা. সয়ীর বাড়ীটাকে ভোটে গুঁড়িয়ে 
দাও, কী আমি এতই অপদার্ধ যে গুড়িপধের অচেনা কুত্তা ডলো ও ঘেউ বেউ কৰবে ? তারা 
মরবে, তারা মরবে । 

স্বরাদ 


সুলতান ! 


আলঙায়ানী 
তাদের হয়ে যে একটি কখাও বলবে তারও হবে মৃত্যা। 
( প্ৰস্থান ) 


আলমুয়েন 
রাদ সাহেব, ভগিনীপতি তুষি হতে পারে৷, দূনিয়াপতি হওনি এখনও, তোমার 
কান্তিযান হবু শ্যালকা্টিকে ধরে নিয়ে এসো, দেরী নর, সুলতান শোনবার আগেই । 
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সুক্াদ 
উজীর, আনার কর্তব্য আনি জানি, তোমার কাজ তুনি করো, নিজের চরকার তেল 
দাও | 


সুই 


দু বনিন্দ মন্দির বকা ব-__২ল ] 


আলমুয়েন 
আমি যাই, আন করে গা হাতপ। ধুয়ে, ছুটির দিনের উপযোগী কাপড়চোপড় পরে 
মজা দেখতে যাওয়া যাবে, খেল ভালোই জমবে, কী বলো ? এ 
( প্রস্থান ) 


সুনআার 
আপনি কি করবেন ? 


মুরাদ 
স্ুশজার, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় তাড়াতাড়ি এবং বেপরোয়া ও মরিয়া হয়ে 
আমি তাদের মরতে দিতে পারি না । 


সুনঙ্গার 
কিস্ত সাবধান, বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ো না তাই, আমি এখনি একটা লোক 


পাঠাচিছ ওদের বাড়ী, তাদের সতর্ক করে দিতে । 
( স্থুনজ্ঞারের প্রস্থান ) 


মুরাদ 
তাই করে৷, দুনিয়া কী বলৰে বখন সে শুনবে এই সব কথা | তার এ হাসালাসাময়ী 
আখি পল্লবগুলি কি রকম ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে এই কথা শুনে! নাঃ, যতদিন না মুস্কিল 
আসান হারুন আসেন ! 


সপ্তম দৃশ্য 
[ ইবনসয়ীর বাচি--নুরুদ্দীন, আনিস ] 
নুরুদশিন 
সুনজার সতর্কবাণী পাঠিয়েছে__সে আমার বাবামশাইয়ের (বিশেষ অনুগত, তাকে 
খুব ভালোবাসে । 


আনিস 
না, প্রভু, না, আর দেরী লয়, এসে! এখনি পালাই । 


৩৬ 


[ সংখ্যা--১ বসোরার উজীরর। 


( আজীবের প্রবেশ ) 


আভীৰ 
নুরুদ্দীন, আর দেরী নয় ভাই, শীগগির, আৰি একট জাহাজ ঠিক করেছি বাগদাদে 
যাবে, যাঝিসাল্লা, কাপ্ডেন, খাবার সব প্রস্তত, তোমাদের ওঠার অপেক্ষা-বাগদাদে পালা ও, 
ষহামহিমান্বিত হারুণের শরণ নাও, এই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করো । 
যাও, আর দেরী নয়। 


নুরুদ্দশন 
বন্ধু আমার ! আর একটি ভিক্ষা___আমার আর যে ক'টা দেনা আছে মিটিয়ে দিয়ে, 
পিতাঠাকুর এলে সব শোধ করে দেবেন । 


আজীবৰ 
তার ভন; ভেৰো না। এই নাও টাকা--_রেখে দাও বন্ধু, লছুক্তা করো না । 
না তা হবে না, নিতেই হবে । 
ন্রুদ্দীন 


বাগদাদ-_( হাসতে হালতে ) কেমন বলিনি, আনিস, আমাদের স্বপু সফল হতে 
চলেছে, আমর! খালিফের সঙ্গে মেলামেশা করতে চলেছি! 


( শ্রস্বান ) 


তাল 22গ্পীন্লাস্প 
শ্রীমা 


১৯৫৫ 


বদি তোমার ডাকের কিন্বা আম্পৃহার সঙ্গে থাকে এই ভয় যে তোমার নিবেদন শোন৷ 

হবে না এবং থাকে এই সন্দেহ যে ভগবান উত্তর নাও দিতে পারেন তবে সর্বদা ওৎ-পেতে- 

থাকা বিরুদ্ধ শক্তিরা এই তয় এবং সন্দেহ আশয় করে তোহার চেতনায় ঢুকে পড়ে এবং ঘোল 
আনা ক্ষতি কবে । তাই বলি, যথার্থ এবং আস্তরিক বিশ্বাস নিয়ে ডাকতে হবে । 

জন ১ 


একটা জিনিস কেনে রাখ এবং কখনো তুলো না-_যা-কিছু যথার্থ এবং আন্তরিক 
তা সর্বদা পূরণ কর! হয়_যা মিথ্যা এবং ভণ্ডামি তা-ই কেবল উবে যাবে । 
অক্টোবর ৫ 


জিততে আসাদের হবেই এবং জ্রিতবই আমরা, বার বার ফিরে যদি যুদ্ধ করতে হয় 
তাহলেও । আমি কখনে। হতাশ হই ন।, তোমাকেও বলি লা হতে--ভগবানের বিজয় 


শেষে লিশ্চিত। সা 
নভেম্বর ৩ 


আমার কোনে সম্ভালই ুলাহীন নয় ; বস্তুত, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, আমার 
প্রত্যেকটি সন্তানের আছে প্রয়োজন, আছে একটা বিশেষ উদ্দেশা সার্থক করবার দায়িত্ব ! 
আমি সকলকে সমান ভালবাসি এবং পক্ষপাতদুষ্ট বা একনজরে না হয়ে প্রত্যেকের যাতে 
মঙ্গল ও উনুতি হয় তা করি। 

আক্রমণের কথা ? ও তো চির স্তন ব্যাপার এবং এক ফুংকারে তাকে সহজে থামান 
নাও যেতে পারে, তবে একদিন ন। একদিন তাদের শে আছেই । ইতিমধ্যে তাদের ক্ষণ- 
স্বায়ী এবং দূর্বল করা যায়, আসার আশ্বাসে আস্থা রেখে এবং সর্বদালত্য আমার সাহাব্যকে 


ডেকে। 
নভেম্বর ৬ 


দুনিয়ার চেহারা ঠিক বেহনটি দেখছ-_ক্ষুদ্রতার অন্ধকারে পরিপূর্ণ --শুধু ভগবানই 
আলো এবং বৃহৎ, ধত এবং করুণা । তাই, আশ্বর নাও ভগবানে এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্রতাকে 


৬২ 


[ সংখ্য! সাদ। গোলাপ 


একটুও ভাবনায় স্থান দিও লা, তোনাকে একটুও বিচলিত করতে দিও না। নিজের 
ভিতরে প্রতিষ্ঠা কর ভগবানের নিতাস্বিভি আর তার শাস্তি ও অচঞ্চলতা । 


শত্রুর ( বিরুদ্ধ শক্তি ) কাছে হার লেনে হাল ছেড়ে দিও না-_বাধা দাও--যুদ্ধের জ্না 
তোমার সঙ্গে আছি আলি, আর আমরা ভিতবই । 


ডিসেম্বর ২০ 
লালপদ্য হল শ্বীঅরবিন্দের প্রতীক, সাদা আমার । 
নোটামুটিতাবে পদ্য হল ভাগবত জ্ঞানের ফুল-_রং যাই হোক । লাল যখন, তার 
অখ অবতার- জ্ড়ে প্রনৃর্ত ভগবান ; সাদা অখ পৃথিবীর উপর প্রকট দিব্য চেতন! । 
ডিসেম্বর ২৭ 


পূর্ণাঙ্গ ষোগের পথ অবশ্যই সহন্ত নয় । ভগবানকে জয় করা কঠিন কাক, তবে যদি 
থাকে আন্তরিকতা এবং অধ্যবসায় তাহলে সাফল্য আসতে বাবা । 


বোগের দিক খেকে দেখলে বাহ্য জিনিসের উপর কখনো কোলে গুরু আরোপ 
না করাই ভালে।, ভালো অন্তরে সস্তা এবং শান্ত নন বলায় রাখ, ভগবানের শরণাগত হ ওয়া 
এবং একনাত্র ভগবানের সঙ্গে সত্যকার সম্বন্ধেই উপর নূল্য দেওয়া । 


১৯৫৬ 
ভাগবত ককুণা একদিন বিজয়ী হবেই। 
জানুয়ারী ১৮ 
আনি জোর করে আমার ইচছা কারো উপর চাপিয়ে দিই না। কেউ যখন পালন 
করবার ক্রনা জ্রানতে চায় আলার ইচছা। কী, তখনই আমি পরিক্ষার জ্ঞানাই আমার ইচ্ছাটি । 


পরে সেই একই ব্যক্তি যদি সে-ইচছা। পালনে দেখার অসস্তঠী ও অস্বস্তি সেক্ষেত্রেও কখনো 


আমি জোর করি না, পীড়াপীড়ি করি না। প্রত্যেককে আমি ছেড়ে দিই সে য! সবচেয়ে 
ভালো বোঝে তা করতে। 


জানুয়ারী ২১ 


তপবত্প্রেম সর্বক্ষণ রয়েছে তোমার সঙ্গে এবং এই একমাত্র জিনিস য! জীবনে 
কখনে। বিশ্বাসঘাতকতা করে না। 


ফেব্রুয়ারী ২ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিকা ধধ-২৪ ] 


অহং অতিক্রম করা যায় আম্পৃহা আর প্রার্থনার সাহাযো ; নিরবচিুনু আন্তরিক 
অভীগ্সার সর্বদা উত্তর দেন তগবান। 
ফেব্রুয়ারী ৩ 


অজ্ঞানতা মানুঘী সার্বতৌন ব্যাধি এবং ভগবানের সঙ্গে যুক্ত না হলে কেউ তা এড়াতে 
পারে না। 
ফেব্রুয়ারী ৯ 


ভগবানের দিকে আম্পৃহা এবং ভালোবাস। তোনার মধ্যে সকল কানা সকল বাধাবিষ্ব 
জয় করুক । 
ফেব্রুয়ারী ১৪ 


ঠিক পথ হল পরিপূর্ণ একান্ত আব্বসমর্পণ, ভগবানে সর্তহীন আত্মসম্পণ। 
যদি তুষি নিজেকে নি:শেঘে ভগবানের কাছে দিয়ে দাও প্রতিদানে কিছুই আশা ন! 
করে, যদি তোমার চেতনাকে ডুবিয়ে দাও ভগবানের মধ্যে, তবে তোমার কষ্টের শেঘ হল--- 
অবশ্য তোমার সমর্পণ হওয়া চাই সম্পূর্ণ, সর্তহীন ; দরাদরি নেই তাতে, নিরঙ্কুশ তা, নেই 
বাসনা, প্রয়োজন, পছন্দ-অপছুন্দ, স্বেচ্ছা, অভাব, মনৈঘণা, সবকিছু ; সবকিছু যা তোমার 
ক্ষুদ্র ব্যক্তি. এটি হলেই পাবে শান্তি, তোমার জ্বালাবদ্রণার এল অবসান । 
ফেব্রুয়ারী ১৭ 


দুংখকট আর বাধাবিঘ তে থাকেই যতক্ষণ লা ভগবানের সঙ্গে সন্তানে মিলিত 
হওয়া যায়। 
সুতরাং করণীয় একলাব্র হল শাস্ত হওয়া, ভালো-মন্দ য। আসে ধৈর্য সহকারে সহাতরে 


তার সন্ত্ুবীন হওরা__কারণ, অস্থিরতা বাবাবিষূকে আরো দূরহ করে তোলে। 
ফেব্রুয়ারী ১৭ 


তগনানের আলো, প্রেহ ও শক্তি তোলাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করুক । 
ফেব্রুয়ারী ২৩ 


চেতনার সংবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘূনের প্রয়োজন কমে যায়, যেহেতু ঘুম তখন হয় আরো 
শান্ত ও সচেতন, আরও বিশ্বাপ্রদ-_ফলে ঘুষের দৈর্ঘ কমানো যায়। অবশ্য ঘুম পাওয়া 
সত্বেও ভোর করে ঘ কমানো ভালে! নয়, তাতে স্নামুগলির উপর চাপ পড়ে এবং তার! 


অস্থির হর। 
মার্চ ৭ 


[ সংখ্যা--১ সাঙ্গা গোলাপ 


আমি ভুল বা দোলের উপর কখনো নক্তর দিই না। আমার দৃষ্টি আত্মার উপর. চৈত্য- 
সত্তার উপর, যাতে সে উপরে আসে এবং এলে সমগ্র সম্ভার ভার নেয়! 

চৈত্যসত্তাই তোনার আসল সত্তা__€তানার বহিঃসন্তাকে এর কাছে খুলে বরে তুমি পাবে 
ভগবানের সাহাব্য এবং বিজয় ॥ 


মার্চ ১২ 
আজ হোক আর কাল হোক, সত্য জয়ী হবেই । 
মার্চ ২১ 
একটি মাত্র সত্য আছে, যেমন এক ভগবান আছেন । 
মার্চ ২২ 


আমার বাহুতে আশ্রয় নাও-_তারা তোমাকে সবকিছুর বিরুদ্ধে রক্ষা করবে । 
আমার সাহায্যের দিকে নিক্তেকে খুলে বর, তা কখনো নিরাশ করে না। 


এপ্রিল ১৩ 
অজ্ঞানের, অচেতনার, খগুনের এই বিরুদ্ধ শক্তিরাই পৃথিবীকে করে ভুলেছে এমন 
শোচনীয় স্বান, অবিচার আর দুঃখক পরিপূর্ণ ক্ায়গা_তবে ভগবানও লেগে গিয়েছেন 
এই শক্তিদের জয় করতে, সে-জয় ভগবানের হবেই--সময় যাই লাগুক লা। 
অলম্তভ আশা আর বিশ্বাস রেখো । আমি চাই এ-বিক্তয় আসুক শীঘ। 
এপ্রিল ১৭ 
কুৎসিত চিন্তার আর নোংরা ভাবের কাদা লাগতে দিও না তোমার চেতনায়, নিয়ে 
যেতে দিও লা তোমাকে আমার রক্ষাব্যহের বাইরে ) 
এপ্রিল ১৭ 
তোমার ভিতরে জন্মাতে দাও সত্যকে ; তোমার অন্তরাজ্রার শন্বন্ধে সচেতন 
হও । 
এপ্রিল ২১ 
বস্তুত একটা কথা লেখা কিছু কঠিন নয় ; আসল সাহায্য আমি যা দিই নীরবে, 


সামনে থাকি বা না-থাকি, লোকে না বুঝলে না স্বীকার করলেও তা-ই সবচেয়ে 
কার্যকরী । 


এপ্রিল ২২ 


শী মরবিল্দ মন্দির বত্তিকা বর্--২৪ ] 


আমার বানর মধ্যে খাক, আমার ভালবাসা ও আশীঘে হিরে। 
এপ্রিল ২৬ 


উত্বতর যেখানে নিয্রের কাছে নেমে আসতে পারে না, সেখানে নিস্রুকেই করতে হবে 
আন্মসমর্পণ এবং মেনে নিতে হবে উত্বকে। 
মে ২৮ 


সতোর স্মরণ চিরজাগ্রত থাক তোমার যধ্যে । 
জুন ১০ 
যারা সর্বাঙ্গ থরে নি:শেঘে আত্মসমর্পণ করেছে তাদের উপরই আমি হুকুম চালাই, 
সেখানে জানি আদেশের আলোচনা হয় না, অমান্য হয় না। 
অনাদের ক্ষেত্রে আমি দেখিয়ে দেই আলো আর সতা এবং জিজ্ঞাসা করলে বলি 
সদপদেশ, তারপর তারা নিজ্তে যা ভালো ভাবে তা করতে একদন স্বাধীন । 
আমার কৃপা. প্রেম ও আশীর্বাদ__তারা সর্বদা সকলের উপর, তবে প্রত্যেকে তার 
যোগাতা গ্রহিষ্ণুতা সমর্পণের মাত্রা অনুসারে সেসব নিতে পারে । 
জুলাই ১ 


হা, বাছা, যোগসাধনার ফলে প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হতে পারে__তগবতকৃপার 
কাছে অসন্তব কিছুই নেই-_ _সন্ভতাকে সে এত আমূল রূপান্তরিত করতে পারে যে আগে যা 
একেবারে অসন্তব মনে হয়েছিল ত! এখন শুধু সম্ভব নয় কার্যত সমাপ্ত বলে মনে হয়। 
ভগবং-কপা এই রূপান্তরের জনা কাভ করে চলেছে। 
জুলাই ১৬ 


সতিাই আনি কৃতনি* চয় বে আপ্তরিক ভালোবাস। সকল বাধা, সকল বিহু ও অপূর্ণতা 
ভয় করতে পালে, সেই জনোই তো অস্থিন বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আমি । 
জুলাই ২২ 


র্লাত্রির গাঢ়তন অন্ধকার প্রত্যুঘের আগমনে পালাতে বাধ্য । 
স্মরণ কর তোমার আব্বা আর আস্পৃহাকে : সূর্য উঠবেই, তা নিশ্চিত। 
অগ্থা্ট ৭ 


ভগবানের চিন্তা শান্তি এবং মধুরতার শাদা পায়রার যতো । 
অগা ১৬ 


[ সধ্য1-.১ সদ গোল।প 


ভগবত্কুপা আন্তরিক প্রাথনা সর্বদা বক্র করে। 
অক্টোবর ২৩ 

ভগবানের সম্বদ্ধে চিন্তা আনে আবেশ ও আনন্দ । 
অক্টোবর ৩১ 
শাস্ততাবে ধীরভাবে নিলে তীব্রতম শারীরিক যস্ত্রণাও সহনীয় হয়ে ওঠে-দারুণ যাতনায়ও 
ভগবানের উপর নির্ভর করা চলে. তাতে ভগবান সে-যাতন। পরিবাতিত করে দেন অমৃতে । 
নভেম্বর ১০ 


ধতটা সম্ভব অস্থির বা অধৈর্য না-হতে চেষ্টা করবে, কারণ অবিচলতা ও শান্তির বধো 
দিয়েই ভগবত্কুপার কার্যকারিতা ওঠে চরনে। 
নভেম্বর ১১ 
প্রেমের মধ্রতার কাছে তোমার হৃদয়ের দুয়ার বন্ধ করে দিও লা-_তা-ই শুধু তালার 
সকল দুঃখ মুছে দিয়ে তান জায়গায় আনতে পারে লিরবচিছন শাস্ত আনন্দ । 
শভেম্বর ২২ 


লারা রা রর পয়গাম আসবে 


নভেম্বব ২৩ 
গভীর প্রেমের শান্টি চাপিবে যাক তোমার সকল সন্ভা, অবিচল আনন্দ ও ও শক্তি প্রাবিত 

করুক তোমাকে । 
শতেম্গর ২৬ 


ন্ৰীঅরবিন্দের উত্তর 


“কিছু লোক সত্যিই লোভী-_-তাদের কখলে তৃপ্তি নেই বত দাও তাদের ততই 
আরো চায় তারা--তাদের কাছে বেশ স্বাভাবিক মনে হয় যদি আর সব ছেড়ে ভগবান শুধু 
তাদের নিয়ে মেতে থাকেন ।"" 

ডিসেম্বর ৪ 


আমি বলছি যে এই জগতে কেবল একটি মাত্র জায়গাই দেখতে পাবে যেখানে তোমার 
অভীগ্সা পূর্ণ হতে পারে, লাভ হতে পারে ভগবান-_ সেটটি এখানে । 

বাধাবিঘু যে আছে সে তো৷ জানা কথ৷, সকলেরই আছে বাধাবিহ্ব, তবে এখানে যেমন 
তাদের পার হবার পক্ষে সাহায্য পাৰে তেমন আর কোথাও নয়। 


উপ 


এ্ৰমরবিন্দ মন্দির বন্তিকা বর্য--২৪] 


আমি এখানে বহাল তবিয়তেই আছি এবং নিজেকে লুকিয়ে ফেলিনি__ছেলেমেয়েরাই 
এত অন্ধ 9 অচেতন যে দেখতে পায় না। তাদের খুলতে হবে সতাকার চোখ আর 
তখনই দেখতে পাবে- তাদের জাগতে হবে সত্য চেতনায়, তবেই তারা বুঝবে। 


আমার উপস্থিতি যদি অনুভব না কর তার অর্থ নিশ্চয় তুমি নিয়েছ কুচিস্তা কিনা 
তোমার এসেছে কিছু সন্দেহ কিস্বা অবিশ্বাস--€তাষার চেতনাকে ঢেকে ফেলতে এবং আমার 
উপস্থিতি না অনুভব করতে দিতে এইটুকুই যথেষ্ট । 

কিছুতেই তোমার বিশ্বাস ও আস্বাকে বিচলিত হতে দিও না, আর অমনি দেখবে 
আহি রয়েছি তোমার সঙ্গে সঙ্গে । 


সাধনার জন্যে চাই বৈর্য, অধ্যবসায়, সহিষ্টুতা এবং অটল মনোবল, তারপর ভগবৎ- 
কৃপার উপর পূর্ণ নির্ভরতা একাস্ত অপরিহার্য । 


ভগবং কৃপার কাছে 'বোগা' অযোগ্য" কিছু নেই, যা মা করেন বা বলেন তার মধ্যে 
সর্বদা পাকে নিত্য প্রেস ও করুণা । 
বুধবার ১৯৫৬ 


বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করবার ডনো আমার সাহায্য সর্বল৷ রয়েছে তোমার সঙ্গে, চুপ 
করে থাকলেই তা তুমি অনুতব করবে । 


বিশ্বাশ আব ভউনস। বেখ. সব ঠিক হয়ে যাবে। 


ভয় পেও না--ভয়ই ভিনিসটাকে ( বিরুদ্ধ শক্তি ) ডেকে আনতে সাহাষ্য করে। 
কোনে রকমে ওটির আশঙ্কা করে৷ না-_সন্ভাবিত আশঙ্কাই ওর আসার পথ সুগম 
করে। 

আমার উপর মনোনিবেশ করে৷ আর আসনু বিজয়ের উপর--ভয়কে চিরতরে দূর 
করতে এর চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র আর নেই । 

সাহস এবং বিশ্বাস রেখ- তোমার সঙ্গে আছি আমি! 


[ সংখ্যা! ১ সাদ, গোলাপ 


তোমার বাহ্য কাজকর্ম বা অবস্থার উপর, উচচতম কাছ আর তুচচতম কাছ যা-ই কর, 
দিবা জীবন নির্ভর করে না দিব্য জীবন যাপন করতে পার যদি থাকে ঠিক চেতন!, বাটি 
মনোভাব । 


১৯৫৭ 


তগবং-কপার উপর ভরসা রাখ, সব-কিছুর ভিতর দিয়ে তা তোমাকে নিয়ে যাবে তোলার 
সত্যকার লক্ষ্যে-_তগবানের কাছে । 
চানুয়ারী ৪ 


যাদের চিভ্তা মিথ্যাশ্যী তাদের জীবন মিথ্যা আর দুর্দশার মধো চলবে । ভুল 
চিস্তার থেকে যুক্ত হও, তবেই দূঃখের হাত থেকে নিষ্ৃতি পাবে । 
জানুয়ারী ১৬ 


শি 


ভগবানের সর্বকারুণাময় ক্ষমাপ্রবৃন্তিকে কিছুই আটকাতে পারে লা । 
ফেব্রুয়ারী ৩ 


এটি লেওনাঙ্ছে-র একটি চিত্র ( সেন্ট আন্‌) : দিব্য প্রেম এবং করুণার একটি সুন্দর 
প্রতিসূতি নয়? যে কারুণ্য মায়ে দেয় সকল ভূল, ষুছে দেয় সৰ ব্রাস্তি... 
ফেব্রুয়ারী ৬ 


যারা ভগবানের সন্ধানে বেরিয়েছে তাদেরই ক্ন্যে বাধাবিপন্তি । কেউ যেন সহহ সন্ত! 
পথে নাশ৷ না করে । তবে বিজয় হবেই, আর এই নিশ্চয়তা এনে দেবে সহ্য করবার শক্তি । 


ফেফ্রুয়ারী ২৩ 


ঈর্ঘা দারুণ বিঘ, তা আড্রাকে নাশ করে। 
মার্চ ২৬ 
ভগবানের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে আসা এবং ভগবৎ-কুপ। প্রত্যাখ্যান কর। 
মুঢতষ কাছ । 
মার্চ ২৩ 


ভগবধ্পকৃপা এবং প্রেষ রয়েছে তোমার সঙ্গে-_-তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিও না। 
এপ্রিল ৫ 


ও্রীমরবিন্দ মন্দির ৰত্তিকা বর্__-২৪ ] 


কুৎসিত চিন্তা আনে কদর্য অনুভূতি-__কদর্য অনুভূতি তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যায় 
ভগবানের কাছ থেকে, তোমাকে গ্রাস করতে ব্যগ্র যে শয়তান তারই কবলে অসহায়ভাবে 
ঠেলে দেয় । অশেঘ দূঃবকষ্টের আরম্ভ এখানে । 


এপ্রিল ৫ 
দিবা শান্তি থাকুক তোমার সঙ্গে। 

মে ২৫ 
আমার ভালোবাসা সর্বদা রয়েছে তোমার সঙ্গে । তার উপর বিশ্বাস রাখ, তবেই 

নিরাময় হবে। 

মে ২৬ 
ভশগবং-ককণার সীমা নাই । 

যে ৩১ 


আল্গৃহ৷ আচে অর্থ সম্ভাবনাও 'দাছে, এবং অধ্যবসায় নিয়ে চলে সিদ্ধির নিশ্চয়তায় | 
জুন ১৫ 


দ:খ ও নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা আর অক্ষমতাবোধের পেছনে আছে উক্তব্বল কবোঞ্চ 
বধূর তগবত্-পানিধা । 
জুন ২১ 


কেউ বলতে পারে না, আমার কোন আশা নেই"', কারণ ভবগৎ-করুণ। যে 


রয়েছে । 
জুন ২৫ 


একমাত্র মূল্যবান জিনিস হল ভগবানকে খোঁজা এবং লাভ করা-_বাকী সব শূন্য । 
জুলাই ৬ 


চৈত্যপুরুষ্বের সঙ্গে যোগ হলেই হৃদয়ে এই অপূর্ব ভার অনুতব হয়, অস্তরান্ার সঙ্গে 

পূর্ণ বিলনের বাধা প্রকৃতিতে যা-কিছু আছে তার ভার-_এই ভারই সর্বদা চোখে ডল আনে । 

তবে নিবিষ্ট ও শান্ত হয়ে থাকলে, সমর্পণ আর আস্থার ভাব নিয়ে অন্তধুখী হলে এই অশ্রুও 
মধুর, এই ভারও মিটি । 

জুলাই ১৭ 


[ সংখ্যা--১ সাদ। গোলাপ 
প্রাণেব প্রার্থনা অচঞ্চলতা এবং অধ্যবসায় । 
মনের প্রার্থন। পবিত্রতা । 
সর্বাঙ্গ প্রার্থনা ভাগবত চেতন৷ ! 
জলাই ২৮ 


ভগবান তাঁর সান্নিধ্য দিয়ে তোমার চিস্তা ভরে দিন। 
অগাষ্ট ৭ 


বিরুদ্ধতা আর দুশ্চিন্তা খেকে আলে ক্লান্তি, দূশ্চিন্তা না করে নিজেকে ভাসিয়ে 
দাও- ক্রান্টিও চলে যাবে । 
সেপ্টেম্বর ২১ 
দুর্গা ( মায়ের প্রেরিত চিত্র ) 
দিবোর বিরোধী শেঘ শক্কতিটি পুখিবী থেকে নি:শেষ না হওয়া পর্যস্ত তিনি রণরজিণী | 
নতেম্বর ৫ 
শিব ও শক্তি (€ মায়ের প্রেরিত চিত্র ) 
আধ্যান্সিক শক্তি ও ভড প্রকৃতির মধো সহযোগের এ একটী দিক বালে বরা যেতে পারে । 
নভেম্বর নী 


ভরসার রবি দেখা দিক তোমার হৃদয়ে, তাহলেই সব সহজ হয়ে উঠবে । 
নভেম্বর ১৮ 


কুচিস্তা আসে কদাকার সব রূপ নিয়ে. প্রেষ আর কারুণ্যময় চিশ্থা আসে স্সন্দর আলোর 


ডিসেম্বর ১৬ 


ভগবত-কুপাকে দাও তোমাকে রক্ষার তার। 
ডিসেম্বর ২৭ 


যোগায-অযোগোর প্রশ্বই নেই, ষেহেতু ভগবতকুপা কৃপা । সে গুণা*ণ বিচার করে 
চলে না। 


তোষার পক্ষে যা ভালো ভগবান প্রতিসুহূর্তে ত-ই করেন। তীর লক্ষাই যে 
তোমাকে সকল সংকট থেকে উদ্ধার কর! । 


89) 


শ্রীমরবিন্দ মন্দির বত্তিকা বধ-_২৪ ] 
একি খানখেয়ালীভাবে নিজের জীবন নাশ করবে এ তিনি হতে দিতে পারেন লা, 


কারণ এরকন মৃতা অর্প অসীম কষ্টের নরকে যাঁওর। | এর তুলনায় এখন যে শ্বাসরোধের 
মতে বোধ করছ তা তো পরমানন্দ। 


সাহস ! আশ। ! বিশ্বাস । সুড়ঙ্গের শেষে রয়েছে আলো, অগ্ঠিপরীক্ষার শেষে বিজয় | 


ভগবানের উপস্থিতিও ফীবনকে মুল্যবান করে। এই উপস্থিতিই পরম শান্তি 
পরমানন্দ, পরম অভয় । নিজের ভিতরে খুঁজে নাও এই উপস্থিতি, অমনি সব বাধাবিহু 


মিলিয়ে যাবে । 
১৯৫৮ 
যে ভগবানকে বিশ্বাস কবে সে কখনো তীর বাহডোর-ছাড়া হয় না--স্থূলত: তীর দেহ 


যেখানেই থাক । 
জানুয়ারী ২৩ 


ভগবং-কৃপার উপর আস্থা রাখলে সব মুস্কিলের আসান । 
ফেব্রুয়ারী ৮ 


হয়েই উদ্রক্ষল রয়েছে প্রেম আর ভগবৎ-কৃপার সঙ্গে পরমা শান্তি । 
ফেব্রুয়ারী ১৭ 


আকাশছ্োয়া গাছের ভিতর দিরে প্রকৃতির প্রার্থনা উঠে চলেছে 
ফেব্রুয়ারী ২০ 


অস্যরাত্বা যা জানে, যা তার স্বরূপ দেহ-মনপ্রাণের কর্তব্য হল তা হয়ে ওঠা, জীবনে 
সূর্ত করে ধরা। 
ফেব্রুয়ারী ২৩ 


কুইচছ৷ ক্ষণস্থায়ী বৌয়া__-তা তগবৎকুপার জ্যোতিকে বদলাতে পারে ন! । 
ফেব্রুয়ারী ২৪ 


$২ 


 সংখ্খা_১ সাদ। গোলাপ 


হ্দয়কে যদি স্রখী করতে চাও তবে সর্বদা তাতে ভরে রাখ কৃতজ্ঞতা | কৃতদ্রতাই 
ভগবানের কাছে যাবার শেষ্ঠ পণ । 


ফেব্রুয়ারী ২৬ 


আস্যরিক আশ্পৃহার উত্তর দিতে ভগবানের আলে! সর্বদাই প্রন্তত। 
ফেব্রুয়ারী ২৭ 
ভগবৎ-কূপার কাছে তোমার হৃদয় খুলে ধর যাতে সে তোমার মধ্যে অলৌকিক 
লীলা করতে পারে । 
মার্চ ১ 


বাহিরের ইন্দ্রিয়ানুভবের মধ্যে অতখানি বাস করে৷ না, হৃদয়ের অতল তলায় নেমে 
যাও। অনস্থের শান্তি সেখানে, তা (তোমাকে সাহায্য করবে । 


মার্চ ২ 


সুড়ঙ্গের শেঘে রয়েছে আালে৷ | ভগবৎ-কৃপ! রয়েছে শাশ্বত অবিনশ্বর | 
মার্চ ৪ 
তগবং-কৃপা অসীম এবং তার প্রেম ও কারুণাও অশেঘ । 
মার্চ ৬ 


নিভের বাসনা এবং সুবিধার উপর মনোযোগ বন্ধ হলেই সব বাধাবিপন্তির অবসান । 


মার্চ 
তরুশ্বণী ওঠে আকাশের দিকে, আলোর দিকে প্রকৃতির আকৃতি মূর্ত করে 
ধরে। 


মার্চ ১৪ 


ভগবত্কৃপার প্রেম এবং কারুণ্যের কাছ থেকে উত্তর পায় না এমন আম্পৃহা নেই । 
মার্চ ১৫ 


পূর্ণ যোগে সাধনা এবং বহিজীবনে কোনো পার্থক্য নেই ; দৈনন্দিন জীবনের 
প্রতি মুহূর্তে পরম সত্যকে আবিষ্কার ও পালন করতে হবে । 


মার্চ ১৬ 


স্্মঅরবিন্দ মন্দির বণ্তিক! ব্ধ--হ৪ ] 
ভগবৎ-কৃপার নিতাক্রিয়ার বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে এমন বিরোধী শক্তি নেই'। 

একদিন না একদিন বিজয় হবেই । 
মার্চ ১৭ 


শাশ্বত প্রেমের বলে ভাগবত করুণা বথাকালে বিক্তয় অর্জন করবেই । 
মার্চ ১৮ 


ভগৰং-কপার ক্ুয় অবধারিত. তবে নীরব সহিষ্ণুতা তাকে ত্বরান্বিত করে। 
মার্চ ১৯ 


শিশু দোষ যা-ই করুক দিব্য জননী তাকে সর্ব স্বাগত করতে উতস্তক- গতীর 
প্রেষ এবং করুণাভারে । 


মার্চ ২০ 
আশা হারিও না কখনো -__আশা হল স্বগাঁয় সদৃগুণ। 

মার্চ ২১ 
আমরা যাকে 'আঙি' বলি তা শুধু অহং-আমাদের প্রকৃত সত্তা তগবানই । 

মার্চ ২৩ 


যনে নীরবতা নেমে এলে সর্বদা গ্রুখম প্রথম বোধ হয় ঘটল বুদ্ধির স্যৃতির লোপ, কিস্তু 
শঙ্কিত সবার কিছু নেই এতে ৷ যথাকালে তা ফিরে আসে, উন্নততর স্মৃতি হয়ে, আরে নির্ভুল 
আরো সত্যসন্ধ হয়ে । 


মার্চ ২৪ 
ভগবান অশ্তরাম্াকে ডাক দেন উদয়োন্মুখ জালোর আনন্দ তোগে। 

মার্চ ২৫ 
শাশ্বত জননী অনস্থকালের আলিঙ্গনে বেঁধেছেন তীর সন্তানকে । 

মার্চ ২৭ 
স্তধ ভগবানের চিন্তা কর। 

মমার্চ ২৮ 
শুধু ভগবানের জন্য জীবন ধারণ কর । 

যার্চ ২৯ 
সুধু ভগবানের দিকে রাখ আম্পৃহা। । সার্চ ৩০ 


৪৪. 


[ সংখ্য ১ সাদ। গোলাপ 
শুধু ভগবানের জ্রন্য কাক্ত করে যাও । এপ্রিল ১ 


শুধু ভগবানের সেবা কর । 


এপ্রিল ২ 
আসক্ত হও শুধু ভগবানের সঙ্গে । 

এপ্রিল ৩ 
চাও শুধু ভগবানকে । 

এপ্রিল 8৪ 
খোজে৷ শুধু তগবানকে । 

এপ্রিল ৫ 
শুধু পূঙ্তা করো ভগবানকে । 

এপ্রিল ৬ 


একমাত্র ভগবানই সতা আর সব মিথা। | তাহলেও ভগবান কিন্ত সববত্র- _পাপীর 
মধ্যে বেমন সাধুর মধ্যে ও তেষলি । 
এপ্রিল ৭ 


একমাত্র তগবানই বাস্তব--আর সব যায়া। তাহলেও ভগবান কিশ্ত সর্বত্র 
'অজ্ঞানীর নব্যে যেলন স্তানীর মব্যেও ততেননি। 
এপ্রিল ৮ 


একমাত্র তগবানই প্রেন-_আর সব স্বার্থপর তাবালুতা । কিন্ত ভগবং প্রেম রয়েছে 
সর্বত্র সকল ক্তিনিসে ৷ 


এপ্রিল ১৪ 
তপবানই পরমা শাস্তি। ভগবানকে আশ্রয় কর, শাস্তিও তোমাকে আশ্রয় করবে । 

এপ্রিল ১৫ 
অকপট হও, তগব২-শাস্তি লাতের পখে এটি প্রথব ও অপরিহার্য সিড়ি । 

এপ্রিন ১৬ 


8৫; 


প্রীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক' বধ__২৪ ] 


আন্তরিকতা আমাদের বর্ন । 
এপ্রিল ১৮ 


যেখানেই খাকুক দেহ, হৃদয়ে বদি মনোনিবেশ করি ভগবানের উপর তবে সেখানেই 
তিনি আমাদের সঙ্গে । 
এপ্রিল ২০ 


যেখানেই থাকুক তোমার দেহ, যাকে ভালোবাস তার সন্রিবিষ্ট তুমি । 
এপ্রিল ২২ 


১১৫৯ 


অবশ্য তুমি তোলার প্রেবণ৷ অনুযায়ী চলবে এবং যেকোনো কান্ত করণীয় বলে বোধ 

কর তা পূৃর্ণোদামে করবে । এ কথা বল৷ বাহুল্য যে করতে হবে বলে যে কাজ বেছে 
নিয়েছ তা সফল করে তুলতে হলে করবে ধীর স্থিরতাবে অনবচ্ছিনু প্ররাসে। 

ফেব্রুয়ারী ১৯ 


বাধাবিধ দেখে হতোদ্যন হয়ো না । যে কিছু করতে চায় জীবনে তার কাছেই আসে 
বাধাবিঘ__লনে কনো সেসব শিক্ষা ( তপস্যা )__€তোনাকে শক্ত করে তুলতে, তারপর আরো 

সহজে তাদের তুমি জয় করতে পারবে । 
মার্চ ১০ 


শুধু বলতে পানি অচপ্জলতা এবং অধ্যবসায় সাফলোন পক্ষে অপরিহার্য । তবে সব 
ক্ষেত্রেই যেকেউ জাস্থা এবং বিশ্বাসভরে ডাকে তগবব্কুপা তাকে এসে সাহায্য করে । 
মে ২৯ 


শান্ত ও প্রত্যয়শীল হও এবং আমাকে তোমার তিতরে জাবিকার কর, ঘুমের জন্য 
এতে সাহায্য হবে। 
অগাষ্ট ৫ 


এই নাও “'তগবানের চিন্ত৷'' ( মায়ের প্রেরিত প্যানজ্ি ফুলের চিত্র )--এর! জীবনকে 
সুখী ও সুন্দর করে। 
সেপ্টেম্বর ১৫ 


গত 


[ সংখা।-১ সাদ! পোলাপ 


চাঙ হয়ে ওঠ : "সব ভালো যার শেঘ ভালো 1" আর শেঘ ভালো হবেই । 
নভেম্বর ১ 


১৯৬০ 


টাকা এবং বণিমুক্তার বদলি পাওয়া যায়, ভগবৎ-প্রেমের জায়গা কিছুই নিতে পারে না । 
মার্চ ৩১ 


ম্বতাতে সমাধান হয় না. বরং উল্টো জীবন-চক্রের অনস্ত আবর্তনের পাকে বারবার 
ফিরে আসবার এ একটা বিতিকিচিছরি বস্ত্র, আর বা তুমি এ-জীবনে পারলে না তা তোমাকে 
করতে হবে পরবর্তী জীবনে. সাধারণত অনেক কঠিনতর পরিবেশের মধ্যে । 

জীবন থেকে একেবারে নিস্তার পাওয়ার একটিই উপায় আছে, নির্বাণ লাভ ; তবে 
তার জন্য পরিপূর্ণ নিরাসব্তির অতান্ত কঠিন তপস্যা করতে হয়। 

বিপদ থেকে উদ্ধারের অন্য এবং সহজ্ঞতর একটা পথ আছে, তা হল ভতগবং-প্রেলে 
আশ্বক গ্রহণ । 

ডিসেম্বর ২১ 


১৯৬১ 


আধ্যাত্মিক সিদ্ধির দৃষ্টিকোণ খেকে দেখলে সময়ের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই 
সব নির্ভর করে জাম্পূহার আন্তপ্রিকতার এবং তীব্রতার উপর, প্রয়াসের অচঞ্চলতার উপর । 
কারে৷ লাগে কয়েক সপ্তাহ কিহ্বা কয়েক দিন, ঠিক অন্যের কাছে যা লাগে কয়েক বছর । 
তাছাড়া, উন্নতির প্রধান সপ্ধল মন এবং প্রাণ যেহেতু ভ্ড়দেহের একই ক্রয়ের নিয়ন মেনে 
চলে না সুতরাং যখন আধ্যাত্মিক € মানসিক উন্ুতির কখা বলি তখন বার্বক্য বস্তুটার ও 
কোনো মূল্য থাকে না এত শত বছর ধরে চলতে পারে মানসিক উন্নতি. তাকে সর বা 
বয়স দিয়ে সীমিত করা যায় না | 

দ্বিতীয়ত, অসাফল্য অক্ষমতার চিহ্ন নয় বরং বিপরীত । 

বারংবার অসাফল্য তাদেরই ভাগ্যে ঘটে যাদের করতে হবে অসামান্য কিছু , তারাই 
বে-কাজ হাতে নেয় তাতে অনায়াসে সাফল্য লাভ করে যারা সাধারণ এবং আটপৌরে 
সিদ্ধি নিয়ে তৃপ্ত । বিশেষ মুল্য যাদের তাদের সন্মুখীন হতে হয় তেমনি অনেক 
অগ্রিশ্পরীক্ষার । 

তৃতীয়ত, আমি যখন বলি তগবত্প্রেমে আশয় নাও, তার অর্থ নয় ওতেই সব হয়ে 
গেল। তা নয়; ক্রত প্রগতির জন্য ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং অনুকূল অবস্থাও চাই । তবে 
বারা ভগব্প্রেষে আশ্রয় নেয় তারা সেখানে পায় একটা সাহায্য, একটা নিরাপত্তা, 


৭ 


পরী মরবিন্দ মন্দির বন্তিক: বব-__২৪] 
একটা আনন্দ বা তাদের সব পরীক্ষার সন্তুবীন হতে এবং সব বাধা পার হতে 


শক্তি যোগায় । 
জানুয়ারী ৩১ 


আমাকে জিজ্ঞাস! করেছ, কী তোমার করণীয় । ভালো বরং ছিল জিন্তাসা কর।-- 
কী তোমার হওয়া উচিত, কারণ জীবনে অবস্থা বা নানা কাছের বিশেষ দাম নেই। 
কী তাবে তাদের গ্রহণ করা হয়, তা-ই মূল্যবান । 

যানুঘের প্রকৃতিই এমন বে দেহের উপর মনোযোগ দিলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, 
বখল হৃদয় আর হৃদয়ান্তবের উপর মন দাও তখন অসুখী হও, যখন মনের উপর বিশে 
নজর দাও তখন হয়ে যাও বিভ্রান্ত 

এই সংকটাবস্থা থেকে দূ রকমে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় : একটি ভীঘণ কষ্টসাধ্য ; সোট 
কঠোর ও দীর্ঘ তপস্যা । পূর্ব থেকে নিদিষ্ট এবং সবল যারা তাদের এই রাস্তা । 

অনাটটি হল ধ্যানের বিঘয় হবার উপযুক্ত এমন কিছু আবিষ্কার করা যাতে মনকে সরিয়ে 
নেয় নিজের ক্ষড্র ব্যক্তিগত 'আমি' থেকে সবচেয়ে ফলপ্রদ হল এক মহৎ আদর্শ, কিন্ত 
এক্ষেত্রেও অসংখা ভিনিস এসে পড়ে। কাউকে ভালোবাসা এবং শিশুদের ভালোবাসা 
তোমাকে বাস্তসমস্ত রাখে এবং তোমার আমিটিকে একটু ভুলে যেতেও বাধ্য করে । তবে 
কদাচি এতে সফল হওয়া যায়, কারণ তালোবাসা পড়ে পাবার জিনিস নয়। 

অন্যরা নেয় শিল্প-কলা. কেউ বিজ্ঞান, কেউ বরণ করে সামাজিক বা রাজনৈতিক 
ভীবন ইত্যাদি ইত্যাদি । 

তবে এখানেও নির্ভর করবে কতখানি আন্তরিকতা এবং সহিষ্ণুতা থাকবে সে-পথ 
অনুসরণে । কারণ এখানে দেখা দেবে পার হয়ে যাবার জন্য সমস্যা আর বাধাবিহ্‌। 

সুতরাং চেষ্টা এবং সংগ্রাহ ছাড়া জীবনে কিছুই পাওয়া যায় না। 

আর যদি চেষ্টা এবং বৃদ্ধ করতে রাজী ন! থাক তাহলে তোড়া কখাটা মেনে নাও-_ 
জীবন হবে নীরস এবং অলন্োঘজনক এবং চুপচাপ জোয়াল কাবে করে চল। 

ফেব্রুয়ারী ৭ 


“প্রসাদ” আব্যান্ত্িক উপহার, দিব্য শক্তির এক বাহন , পবিত্র জিনিস বলে ধর হয় 


একে ! 
মার্চ ১০ 


মৃত্যু আদৌ ওরকম নয় য। তুমি তেবে বসেছ। মৃত্যুর কাছ থেকে তুমি আশ! করছ 
অটৈতন্যময় বিশ্বামের একটা নিক্ষিয় বিরাম । তবে বিশ্বানটি পেতে হলে তার জন্য তৈরী 
হতে হয়। যৃত্যুর সঙ্গে ছাড়তে হয় কিস্বা হারাতে হয় দেহ এবং যুগপৎ জড় জগতের 
সচ্ষে সন্বস্ধ ও তার উপর ক্রিয়া। 


% 


[ সংখ্যা-_-১ সাদা গে'লাপ 


প্রাণজগতেন্ন বস্ত বা তা জড় উপাদানের লয়ের সঙ্গে লোপ পায় না-_ভগ্মোৎ্সাহ 
এবং নিরাশ, আর যা-কিছু অস্থির করে রাখে তোমাকে, যা-কিছু আকাড্ক্ষিত শান্তির 
প্রতিবন্ধক । 

শাস্তিষর মস্থণ মৃত্যু পেতে হলে তার জন্য প্রস্ততি দরকার । একমাত্র ফলপ্রদ প্রস্ততি 
হল বাসনার উচ্ছেদ, কর্মফলে স্থির অনাসক্তি | 

যতক্ষণ এদেহটি রয়েছে ততক্ষণ আমাদের সক্রিয় হতে হয়, করতে হয় কিছু না কিছু, 
কোনে। কর্ম ; তবে বদি কাজ করি তা করতে হবে বলেই, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ন। করে 
এবং রকমভাবে কিন্বা 'ও-রকমভাবে করব না-ভেবে, তবে ধীরে ধীরে অনাসক্ত হয়ে উঠব, 
একটা সত্যকার বিশ্ামপূর্ণ মৃত্যুর জন্য নিজেকে ক্রমে তৈরী করব । 

কার্যত, স্থুলজীবনের কোনো চরিতার্থ তা তুমি যদি আশ! না কর তবে তার কাছে 
বাধাও আর তুমি থাকলে না, সকল দুঃখের ওপারে গেলে । 


নার্চ ১৬ 


বে-নরক পেকে শ্রভা তোমাকে মুক্তি দিতে পারে না তা হল সেই শয়তানের শাসিত 


নরক যে তোমাকে করে তোলে তার খেলার পুতুল, যার পরমানন্প তোমাকে 
নির্যাতন করা । 


যখন কেউ শয়তানের কবলিত, য৷ তার দুঃখকট্টের কারণ, তখন দেহের মৃত্যু হতে 


পারে, কি্ধ দূঃংখবোধ করে ফেপ্রাণসন্ডা সে তখনও দেহের বিলুপ্তির পর ও, তেমনি কি 
ততোধিক দু:খ পায়। 


কি যে শুনতে চায় না তার চেয়ে ওস্তাদ বধির আর কেউ নেই । 


বে-ছেলে শুনতে চায় না তাকে কেউ নিরাময় করতে পানে না, সে বোকার ভাণ করে 
না-শোনবার জন্যে । 


মার্চ ৩১ 


আমি যখন বলি “নূতন জ্ঞন্ম"" তখন সর্বদা তার অর্থ ধরি এক নূতন চেতনার 
জন্ম । 


যে ৩১ 


একটা দরকারি জিনিস তোমার বোঝা উচিত। 


একটু চেতন! নিয়ে এই দেহ যাকে তুমি বলছ 'শ্বীমা”, তার কোনে শক্তি নেই, নিজের 
কোনো ইচ্ছা নেই। শুধু পরমেশ্বরেরই শক্তি আছে । কেবল পরমেশ্বরেরই আছে ইচ্ছা 
_সপবেতে পরমেশের ইচ্ছা, তিনিই সব করছেন, আবার কেবল তিনিই সংকট থেকে 
তোমাকে রক্ষা করতে পারেন । 


অগাষ্ট ২০ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিক' ব্য ২৪ | 


হ্যা, তোমাকে সাহায্য করতে পারি, আর কার্যত আমি তা করতে কখনো বিরত হইনি । 

কিন্ত আমি চাই তোমার সহযোগিতা, তা ছাড়া স্থায়ী কিছু করা যায় না। 

তোমাকে নিধিচলভাবে প্রতি বার ওর ( শয়তানের ) কথা শুনতে, ওর ফুসলানি 
অস্বীকার করতে হবে__তবে সম্ভব হবে ওকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া, শেষে ও তোমাকে 


বিরক্ত করতে আসা বন্ধ করবে। 
তবে এই শোনা আর হান। বহুদিনের অভ্যাস, তোমাকে আবার ধরবার আশা তার 
ছাড়তেও কিছু সময় লাগবে । একগু'য়েভাবে আষাদের অস্বীকার করতে হবে তার কথা 


শুনতে । 
স্বির জেনো কিছুই আমাকে নিরুৎসাহ করে না এবং সিথ্যার শক্তিদের সঙ্গে তোমার 


কাছে যুদ্ধে আলি সর্বদা আছি তোমার পাশে পাশে । 
সেপ্টেম্বর ২২ 


সতা হল পরম সামগ্ুস্য ও পরম আনন্দ । 
সব বিশৃদ্খলা সব দংখকষ্ট মিথ্যা | 
দুঃখের বিশৃদ্খলার এই জগং মিথ্যার জগৎ্। শুধু চেতনার এক পরিবর্তন এবং মিথ্যার 


উপন্ জয় পাদিন অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে। 


আমার নীরবতার অর্থ নয় যে আমি কম খেয়াল রাখছি বা কম তালোবাসছি। 
লীরবতায়ই আনার কাজ সব চেয়ে শক্তিমান হয়। 


হায়! অবোধ বাছা আমার, এশয়তান অর, পাখিব পরিম গুল থেকে নিখ্যা দূর হলে 
এও দূর হবে । 
১৯৬২ 
এটা ঠিক ওটি যখন বোধ করে যে ভুমি ঝ। চাও ত৷ পাবে- অপেক্ষা করা তোমার ঠিক 
হয়েছে, কারণ অপেক্ষা করতে জানাও এক ধরনের তপস্যা, যেহেতু শেঘে ঘটবে অঘটন । 
বিশ্বাস করো আর না-ই করো, গোটা জীবনটাই একটানা এক অঘটন। 
জানুয়ারী ৯ 
তোমার তাব। ভুল হয়েছে যে ভালোবাসা সহ তোনার প্রেরিত ছবির মুল্য দিই নি 


৫০ 


[ সংখ্যা।--১ সাদ। গোলাপ 


'আমি। বরং তা আমার অন্তর স্পর্শ করেছে__স্থার্থপ্রপোদিত সুন্পর উপহারের চেয়ে 
এ ধরনের জিলিসেরই মূল্য বেশি আমার কাছে। 


ফেব্রুয়ারী ২২ 


প্রেম এত পবিত্র ভ্রিনিস যে এ নিয়ে খেলা করা চলে না। 
আমি বলেছিলাম শাশ্বত প্রেষ। 
ফেব্রুয়ারী ২৮ 


১৯৬২ 


হত দিবালীবন ও জ্যোতির সঙ্গে সংযোগ শুরু করা যায় ততই বোধ হয় এই 
মিথ্যার জীবন বেদনাদায়ক । 


তবে এবোধ যেন সহায় হয় উস্কে দিতে রূপাস্তরের দিকে য! লিথ্যা থেকে সত্যোর 
জেঠোতিতে আমাদের তুলে পরে । 

যে-ধুমের কখা তোমাকে বলেছি তা সুক্ষ নিদ্রা, যার ভিতরে থেকে ইচছান'ত শরীর 
ছেড়ে ঘুরেফিরে আসার সানর্খা ক্রন্নে। সাধারণত অনেক অভ্যাস আর সময় লাগে 
এতে । তবে এ সমস্তেরই জন্য প্রথনে ফে-জিনিস পেতে হবে তা শান্তি, শাস্তি, শাস্তি 
__ভিতরে, বল৷ বাহল্য । সবচেয়ে জরুরী ওটি। 


৫১ 


মায়ের সঙ্গে কথা! 


[ প্রশ্নোত্তর ] 
(১) 


[ ''বিতিকায়" ইতিপূর্বে যে প্রশ্বোত্তর কথ প্রকাশিত হয়েছে তার পূর্বেও মায়ের 
গঙ্গে এরূপ প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ অনেক ঘটেছিল অত:পর সেইগুলিকে আমরা ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশ করতে মনস্থ করেছি । প্রথম দিকে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ( এবং 
উপস্থিত শিক্ষকদের সঙ্গেও) যে আলোচন! চলত তা কেবল শট হ্যাণ্ডে লিপিবদ্ধ কর! হতো ; 
তার মবো কতক হারিয়ে গেছে, কতক বা অপূর্ণ | কেবল ১৯৫০ সালের পর থেকে এ 
এগুলির পূণাবয়বে টেপরেকডিং করে রাখা আরম্ভ হয়েছে ।) 


২১ ডিসেম্বর ১৯৫০ 

প্রশ ( মায়ের লিখিত Prayers and Meditations'’ পুস্তকের ১০ নভেম্বর 
১৯১৪ তারিখের প্রার্থনা হতে উদ্ধৃত ) “হে প্রশান্ত ও নিশ্চল মহাচেতনা, তুমি 
যেন অবিনশুব স্ফিংকসের মতে৷ জগত-সীমানায় দাড়িয়ে পাহারা দিচচ আবার কাউকে 
কাউকে তোমার ভিতরকার গুপ্ত রহস্যটুকু তুমি জানিয়ে দাও। তারাই হয়ে ওঠে তোমার 
সেই অলোঘ ইচছা যা পক্ষপাতিত্রহীন থেকে বিচার করে এবং নিক্কামভাবে কাঙ্গগুলি কৰে 
যায়।'' 


উত্তর এই নিবিকম্প চেতনাকেই বল৷ হয়েছে ''স্বপ্র জননী '' (The Mother 
of Dreams'' নামে শ্বীঅরবিন্দের একটি কবিতা আছে। ) ইনি এক শাশ্বত দেবীমুতির 
মতো এই সীমাবদ্ধ জগতের হেঁয়ালিগুলির উপর রেখেছেন খর দৃষ্টি, ইনি জানেন যে সকল 
হেঁয়ালির সমস্ত রহস্য একদিন মিটবে । সে রহস্য হলো৷ আমাদের জীবন-রহস্য, বিশ্বে কেন 
যে আমাদের এই অস্তিত্ব তারই রহস্য । আমাদের জীবনের আসল প্রয়োজন হলো ভগ- 
বানকে চেনা অথবা তাঁকেই আবার নতুন করে জান৷, তিনি নিজেই এই বিশ্ব. যিনি এর আদি, 
যিনি এই জীবন স্থির কারণ এবং লক্ষ্য! 

কেবল যার! সেই শাশ্বত স্ফিংকৃস রহস্যের কখা জানতে পারে তারাই হয় তীর ক্রিয়া- 
শক্তি ও সুষ্টশক্তির আধার । . 

প্রকৃত সত্যচেতন। ও আন্মসংবন যাতে আসে, তার জন্য মুলতঃ প্রয়োচ্ন হলো নিজের 


৫২ 


[ সখ্যা---১ মায়ের সঙ্গে কথা 
পছন্দ অপছন্দকে একেবারে বাদ দিয়ে বিচার এবং নিকামভাবে কান্র করে যাওয়।। এটা 
খুবই কঠিন। এপানে কাক্ত বেছে নেওয়া মানে যা সত্য তাকেই দেখে নিয়ে তাকেই অস্তিত্ব 
দান করা । এখানে কোনে ব্যক্তিগত টান থাকবে না, কোনে! মানুঘ বা কাচ বা ঘটনা 
সম্বন্ধে নিজের আসক্তি থাকবে না,__সাধারণ কোনো ব্যক্তির পক্ষে এমন হওয়া বড়ই কঠিন 
কথা । তথাপি ওটাই আগে শিখতে হবে বে কেমন করে নিস্পৃহ 'ও নিলিপ্ত হয়ে নিজের 
পছন্দ ও ঝৌকের দিকে গ্রাহ্যম্বাত্র না করে কেবল সত্য যে পথের নির্দেশ দিচেচ তাই মেনেই 
চলতে হয় । আর একবার যখন তুমি বেছে নিয়েছ সত্যের নির্দেশানুযাযী ক্রিয়াটি, তখন 
নিজের ইচ্ছাকে বাদ দিয়ে কেবল তাই করে যেতে হবে। 

নিজের ভিতরের দিকে বদি সবিশেছ লক্ষ্য রাখে৷ তবে দেখবে যে কাঙ্গটি হাতে নেবার 
আগে তোমার মধ্যে আসবে এক আভ্যন্তরীণ প্রেরণা, এমন কিছু বা তোমাকে সেই দিকেই 
ঠেলছে। সাধারণ মান্ঘের মধ্যেও এমনি প্রেরণার এতে! ষেছী। আসে. তা হলো তার 
কামনার ব! ইচছার প্রেরণা । তাকে সরিয়ে ফেলে তার বদলে তোমাকে আনতে হানে কেবল 
নিদিষ্ট ও স্মস্প্ট সতোরই দিকে অবিরাম দৃষ্টি । 

কেউ বা তাকে বলে দৈববাণী, কেউ বা বলে ভগবানের ইচ্ছানির্দেশ । এই সকল 
কথার যা প্রকৃত অর্থ তার অনেক মিথ ব্যাখ্যা করা হয়েছে ; সেইজ্ন্য আমি তাকে বলছি 
শুধুই ‘‘সত্য'"'। যদিও এতে সেই অলামা অবর্ণনীয় বস্তুর সামান্য একটু সীমায়িত অ*শ 
মাত্রই ব্যক্ত করা হয়, যে বস্তু সর্ব অস্তিত্বের মূলে ও সর্ব অস্তিত্বের যা পরিণতি । আমি 
এখানে ইচছা করেই ভগবান শব্দট প্রয়োগ করছি না, কারণ বিভিনু ধর্মে এক সর্বশক্কিনয় 
সত্তাকে এ নামই দেওয়া হয়েছে, যিনি নাকি স্ষ্টি হতে স্বতন্ত্র এবং সকলের বাইরে থাকেন । 
এ ভুল কথা। 

অথচ জড়ের স্তরে প্রভেদটা স্পষ্টই দেখা যাচেছ । কারণ এদিকে এখনও আমরা 
তাই রয়ে গেছি যা হয়ে থাকতে অনিচছুক, আর ওদিকে যা হতে চাইছি তা সব তিনিই । 


প্রশ : কোনটা ভগবানের ইচ্ছা তা আমরা কেমন করে জানতে পারব ? 


উত্তর : তা আমরা জানতে পারি না, অনুভব করতে পারি । এবং সেই অনুভব 
আনতে হলে তারই জন্য ইচছ। ও আকুতিকে এহন তীর ও এ্রকান্তিক করে তুলতে হবে 
যার কাছে কোনোরকম প্রতিবন্ধকই টিকতে পারে না । যতক্ষণ তোমার মধ্যে রয়ে গেছে 
তোমার নিজের পছন্দ:অপছ্ন্দ, কামনা, আসক্তি, আকর্থণ, ততক্ষণ এইগুলিই তোমাকে 
আড়াল করে রাখে সত্যের কাছ থেকে । সুতরাং প্রথম কাজই হলো আগে সরাসরি এ্রগুলিকে 
ঘুচিয়ে ফেল।, এবং সত্যের স্থায়ী বিকাশ না হওয়। পর্যস্ত সে চেষ্টা যেন না বদলায় । 

এ বিয়ে শুধু ইচছা। করাতেই' কাজ হবে না, কারণ প্রায়ই আমরা আমাদের নিজেদের 
ইচছাকে ভুলে যাই । 


সর্বদাই সত্তার মধ্যে জেলে রাখতে হবে আস্পৃহার আগুন, হোম্লাগ্রির সতে যেন তা 


৫৩ 


শ্রীমরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বর্ব--২৪] 


ছলতে থাকে, আর যখনই কোনো কামনা, বাসনা বা আকর্ঘণ আসবে তখনই তাকে নিক্ষেপ 
করবে এ জলস্ত আগুনের মধ্যে । নিতাই যদি তাই করতে থাকে৷, তখন ক্রমশ: দেখবে 
যে তোমার সাধারণ চেতনাতেই সত্য চেতনার এক একট! স্ফুলিঙগবিন্দু দেখা দিতে শুরু 
করেছে। প্রথমে সেগুলো অস্পষ্ট রকষেরই হবে, কারণ তা তেসে উঠবে তোমার কামনা 
বাসনা আকর্থণাদির তরঙ্গ-বিক্ষোতের অনেক পিছনে । কিস্ক তোমাকে এ সকলের পিছনে 
চলে গিয়েই তাকে আবিষ্কার করতে হবে, হা অতি ধীর, অতি স্থির, প্রায় নীরব । 

সেই সত্য চেতনার সংস্পর্শ যে পেয়েছে সে এককালেই দেখতে পাবে সর্বপ্রকারের 
সম্ভাবনাকে, তার মধ্যে প্রয়োজন বোধ করলে সে সব চেয়ে প্রতিকূল সস্তাবনাচিকেই বেছে 
নেবে । তবে এমন অবস্থাতে পৌ হতে দীর্ঘ পথ পার হতে হয়। 


প্রশ্ন : তবে কি নিক্তের স্বাভাবিক পছন্দ বৃত্তিকে একেবারে ত্যাগ করতে ব! ভুলে 
ঘেতে হবে £ 


উত্তর : ওটা তখন যে আর থাকবেই না । 

মন যখন নীরব হয়ে তর্কবিচার কর! ছেড়ে দেবে, নিজের তখাকাখিত জ্ঞানবৃদ্ধিকে 
গ্রাহাযাত্র করবে না, তখন থেকে তুমি ভীবন-স্স্যার কিনারার ঝোক্ত পেতে শুরু করবে । 
তর্ক বিচারের দ্বারা কিছু সাব্যস্ত করা তোমাকে তখন ছাড়তেই হবে, কারণ মন হলে! কেবল 
ক্রিয়াযন্্র, প্রকৃত ভ্ঞানযন্্ লয়. প্রকৃত জ্ঞান আসে অন্য জায়গা থেকে । 

বিচার করে বোঝার চেষ্টা ছাড়তে পারলেই তুমি ক্রমে ক্রমে সতা জ্ঞানে পৌছতে 
পারবে, যাতে জগতের দশ ভাগ দুর্দশার নয় ভাগই দূর হয়ে যেতে পারে । 

জগতের খুব মহ! মহা সমস্যাই অনেক স্বলে তুচ্ছ হয়ে মিটে যেতে পারে, যদি মন এ 
কথা স্বীকার করে নেয় যে সে নিক্ে কিছু জানেনা । 


প্রশব অত:পর প্রশ্ন উঠল “চিস্তাকপা ও দৃষ্টিনিমেঘ'' (77100908105 and 
Glimpses'') থেকে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করে-__“যখন আনরা ভুক্তির পালা অতিক্রম 
করব তখনই মিলবে আনন্দ । কামনাই ছিল সহায়ক : এখন কামনাই প্রতিবন্ধক ।" 
মা তৎক্ষণাৎ এর উত্তরে বললেন-__ 


উত্তর ও কথ৷ তোমার পক্ষে খাটবে তুমি বর্তমানে কেমন অবস্থায় পৌ ছেচ সেই 
অনুযারী । 

আমি অবশ্য তাদের সম্বন্ধেই বলছি যার ্রকান্তিকভাবেই চায় আপন প্রকৃত সন্তাকে 
জানতে এবং জীবনের ক্ষেত্রে তার বিকাশ ঘটাতে ।...আমি আশা করি তোমরা যারা এখানে 
উপস্থিত রয়েছ তারা সকলেই তাই চাও । 

আমি এখানকার শিক্ষকদেরও তাই বলি যেন তারা৷ সত্যের অনুবর্তী হয়ে ছাত্রফে 


[ সখ্যা_১ মায়ের সঙ্গে কথ 


শিক্ষা দেন ; আমাদের স্কলটি হবে জগতের অন্য লক্ষ লক্ষ স্কুলের থেকে স্বতন্ত ; এখানে 
ছেলেষেয়েদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে সাধারণ জীবন ও 
দিব্যসত্যের জীবনে কি পার্থক্য,__জীবনকে অন্যন্দপ দৃষ্টিতে বেন তারা দেখতে শেখে । 
নতুবা এখানেও সেই সাধারণ গতানুগতিক বীতিকে অনুসরণ করে চলার কোনো সার্থকতা 
নেই । এখানকার শিক্ষকদের কাচ হবে এমনভাবে ছাত্রদের দৃষ্টি খুলে দে ওয়া বেলন দৃষ্টিতে 
তার। অন্য কোথাও দেখেনা । 


২৩ ডিসেম্বর ১৯৫০ 

“বুলেটিন” এপ্রিল ১৯৪৯ সংখ্যা থেকে মায়ের নিজের লিখিত '‘Concentration 
and 215৩5108” ( একাগ্রতা ও বিক্ষিপ্ততা ) পড়ে শোনাবার পরে বললেন-__ 

কোনে প্রশ্ের সমাধান করতে বা কোনো নতুন শিক্ষা গ্রহণ করতে যে বিশে একাগ্র- 
তার ও মনঃসংযোগের দরকার হয় এ কথা সবাই জানে- টা বুদ্ধির তরফের একাথতা | 
কিন্ত একাগ্রতা কেবল বুদ্ধির তরফের জিনিস নয়, সত্তার সকল তরফের ক্রিয়াই ওতে থাকা 
দরকার, এমন কি দেহের তরফ থেকেও ৷ দেহের স্সায়ুগুলিকে এমন একাগ্র করা চাই 
যাতে তোমার আরন্ধ কর্মে পুরে। অভিনিবেশ আসে আর বাহ্য কোনে! স্পন্দনে তখনই 
সবুচিত সাড়া দিতে পারো । এরূপ একাগ্রতা আনতে তোমার সমস্ত এলাভিনর ( উৎসাহ- 
শক্তির ) উপর পুরে! দখল থাকা চাই'। 

কতটা এনাজ্জি তুলি পাচ্ছ আর কতটা খরচ করছ তার কি কোনে খবন বাখে। ? 

বেশি বাত্রায় খরচ হয়ে গেলে তবেই তুষি সে সম্বন্ধে অল্পবিস্তর কিছু জানতে পারে৷ । 
কিন্ত এখানে আমি বলছি সেই এনাজ্তির নিত্যকার জ্রনাখরচের কথা । বুদ্ধি আগার মতে৷ 
বয়স হবার আগে শিশুরা এই এনাজ্জি প্রচুর মাত্রাতে পায় ও প্রচুর মাত্রাতেই খরচ করে, 
তাই ঘন্টার পর ঘন্ট৷ ছুটোছুটি করেও তারা ক্লান্ত হয় না। কিন্ত চিভাশক্তি দেখা দেবার 
সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তা হিসাব করে মেপে দেখতে শুক্র করো, যার কোনো মানে হয় না। 
কারণ যতক্ষণ পর্যস্ত এটুকু নী চানছ যে কেমন করে এনাজি আহরণ করতে হয ততক্ষণ 
পর্যস্ত যেটুকু পেয়ে যাচছ তাকে জমিয়ে ন। রেখে যুক্তহস্তে খরচ করাই ভালে। । 

এনাক্ি কেমন করে সত্তার মধো আসছে ও কেমন করে তার খরচ হচেছ প্রশমত লে 
কখাটা জানা দরকার । তারপর উচচতর প্রবৃত্তি থেকে বোবা) চাই যে সর্বাপেক্ষা অনুকূল 
শক্তি কোথ৷ থেকে আসে ; তখন চিন্তা ব। স্থিরতা বা অন্য কোনে প্রকারে তারই সংস্পর্শে 
আসতে পার। চাই--এর অনেকরকম উপায় আছে । কেমন ধরনের শক্তি তোমার 
প্রয়োজন, কোথা হতে তা আসবে, আর তার মধ্যে কি আছে এটা ড্রানা দরকার । অত:পর 
যে শক্তি তোমার মধ্যে এলো তাকে আয়ন্তের মধ্যে রাখতে শিখতে হবে । শতকরা নব্বই 
সন তাকে নিতেই পারে না বা পেলেও তাকে হজম করে নিতে পারে না__খানিক এনান্ি 
এলেই অমনি অত্যধিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, বা বক্ত। হয়ে অনেক বেশি কথা বলে বাজে খরচ 
করাতে তার সবটুকুই ততৎ্ক্ষণা ফুরিয়ে ষায়। অতএব এটা তোমাদের জানা দরকার বে 
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ব্রক্ূপ শক্তি লাভ করলে কেমন করে তাকে সংবৃত রেখে বাছে খরচ হতে ন! দিয়ে নিজের 
উদ্দিষ্ট কাজে তাকে পুরোমাত্রায় প্রয়োগ করতে পারে । এরূপ করতে পারলে আর তোমার 
ইচছাকে সেখানে কট্টপ্রয়াস করতে হবে না॥ সেই শক্তিকেই তুমি ইচ্ছামত চেতনভাবে 
প্রয়োগ করতে পারবে, কেবল তোমার মনের একাগ্রতাকে বজায় রেখে । 

কিন্ত ভুমি বাস্তবিকই যা করতে ইচ্ছা করেছ, অর্থাৎ তোমার উচচতর সন্ত যা করতে 
চায় তার প্রকৃত মূলা কতখানি তা জানতে হবে,__কারণ তোমার বাহ্য কামনা বা করতে 
চায় সে কাজ কর৷ কিছুই কঠিন নয়। 


প্রশ : একাগ্রতা কাকে বল৷ যার? 


উত্তর : ওর মানে তোমার চেতনার ইতস্তত ছড়ানো সমস্ত সুত্রগুলিকে একজোট 
করে একটিমাত্র বিন্দুর উপর এনে ফেলা, একটিমাত্র ভাবের উপর তাকে কেন্্রীভূত করা ; 
এমনি পরিপূর্ণভাবে কোনো-কিছুতে মন:সংযোগ করতে যারা সক্ষম হয় তারা তাদের সকল 
চেষ্টাতেই কৃতকার্য হতে পারে, উন্নতির চূড়ান্তে গিয়ে পৌছতে পারে । এবং নিয়মিত 
অভ্যাসের দ্বারা মা'সপেশীগুলি বেড়ে যায়, তেহনি অভ্যাসের দ্বারা এই একাগ্রতাও বেড়ে 
যায়। একা্তা বাড়ানো শিখবার জন্য বিভিন্ন উপায় আছে, তার জন্য বিভিনুরূপ ব্যবস্থা 
আছে। বৰ্তমানে আমরা জেনেছি যে সনুচিত অনুশীলনের ও চেষ্টার দ্বার৷ অত্যন্ত দুর্বল 
লোকেরাও স্বাভাবিকের মতো সবল হয়ে উঠতে পারে । সেইরূপ প্রবল ইচছ৷ থাক! চাই, 
এমন ইচছা নয় যে প্রদীপের আলোর মতে৷ ফুঁ দিলেই নিভে যায় । 

এই ইচছাশক্তিকে ও একাগ্রতাককে যথেষ্টই বাড়ানো যায়, যদি সমুচিত উপায়ের 
সারা নিয়মিতভাবে তা অভ্যাস করো । ইচ্ছা হলে তুমিও তা করতে পারো । 

কিন্ত এ চিন্তাকে কিছুতেই বনের মধ্যে চুকতে দেবে না, “এমন করাতে কি লাভ 
আছে" ওনূপ চিন্তায় ইচছার ভোর কমে বায়। তুমি জন্মেছে এমন এক নিদিষ্ট 
প্রকার চরিত্র নিয়ে যা কোনোমতে বদনাবার নয়, এমন ধারণা নিয়ে থাক৷ নিতান্ত 
বোকামি । 


২*শে ডিসেম্বর ১৯৫০ 
জনৈক ভক্ত উপস্থিত ছাত্রদের বোঝাচিছল যে সেই বিশেঘ দিনটি হলো বৎসরের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা ছোটো দিন, যেদিন সূর্য দক্ষিণায়ণের দিকে সব চেয়ে বেশি হেলে, অর্থাৎ প্রায় 
২১শে ডিসেম্বর নাগাদ, এবং এর পর থেকে সূর্য উত্তরায়ণের দিকে সরে যেতে থাকে । 
মা তখন বললেন 


এই কারণেই আগেকার দিনে ২৫শে ডিসেখ্বর তারিখে বিশেষ আলোকোৎসব কর) 
হতো, এবং তা যীক্ত খীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব হতেই চলে আসছে । খৃষ্ট ধর্ম শুরু হবার অনেক 
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আগের থেকেই এ উৎসব শুরু হয়েছিল মিশর দেশে। সম্ভবত এই বিশে দিলটিতেই বীশু 
ব্ৰীষ্টের জন্ম হবে এইরূপ নির্ধারিত হয়েছিল । 


অতঃপর মা৷ তার লিখিত “অফুরম্ত এনাছ্ি”' প্রবন্ধটি অগষ্ঠ ১৯৪৯ সংখ্যা “বুলেটিন” 
পেকে পড়ে শোনালেন । 


প্রশ্ন : এমন কেন হয় যে মনের ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধির অনুপাতে নতুন এনাক্ডিবৃদ্ধি কষে 
আসে? 


উত্তর : বয়:প্রাণ্ত ব্যক্তির অতিরিক্ত মানসিক ক্রিয়ার ফলে এনাজ্ি্র স্বত:স্ফূর্ত 
সঞ্চালন অনেকটা অসাড় হয়ে আসে । বিরল ব্যতিক্রম ভিন্র সাধারণত ছেলেমেয়েদের 
অবস্থা ১৪ বছর বয়স পর্যস্ত পশুদের মতোই থাকে, এবং তেষনিই সহজভাবে তাদের যধো 
স্বাভাবিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এনাভির সঞ্চারণ হতে থাকে । কিস্ত ওর বধ্যে নন তার কাজ 
শুরু করে দিলে তখন সন্তাপ্প মধ্যে একটা অসামঞ্ডস্য দেখ দেয় ; স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া গুলিকে 
ছাপিয়ে মন তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিছু জানতে, বুঝতে, সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করতে ইত্যাদি । 
সুতরাং আবার সেই এনাভিনর স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্জারণ ফিরে পেতে হলে তোমাকে তোলার প্রবৃত্তি 
অপেক্ষা উচচতর স্তরে উঠে যেতে হবে, অর্থাৎ সাধারণ মনের ক্রিয়াকে ছেড়ে তোমাকে উঠে 
যেতে হবে বোধির রাজ্যে । 


মা আবার সেই প্রবন্ধ থেকে পড়ে শোনালেন--'এই উৎসাহশক্তি বা এনাস্সির এহন 
এক অফুরন্ত উৎস আছে যার সন্ধান পেলে তোমার কাছে তা কখনই শুকাবে না, তোলার জীবনের 
বাহ্য অবস্থা ও বাহ্য ঘটনাবলী যেমনই হোক না কেন! 'ওকে বল৷! যেতে পারে বুল 'অধ্যাঝর 
শক্তির উৎস, যা নীচের দিক বা নিশ্চেতনার দিক থেকে আসতে পারে না, তা আসে মানবের 
'ও সারা বিশ্বের আদি উৎপত্তি থেকে. যেখানে নিত্য বিরাফিত অতিষানস চেতনার সর্বশক্তিময় 
শাশ্বত দ্বাতি। সেই ভ্রিনিস এনাক্তিরূপে আমাদের পরিব্যা্ড করে 'ও অনুপ্রবি হয়ে চারি- 
দিকেই বর্তমান, তাকে আয়ন্ডের মধ্যে আনতে চাই কেবল প্রকাস্তিক আম্পৃহা শ্রন্ধা ও বিশ্বাস 
সহকারে তার দিকে উন্লীলন, আপনার চেতনাকে উদার করে বিশ্বচেতনার সঙ্গে একাস্ম 
হওয়া |” 

এই প্রবন্ধগুলিতে আমি যোগের কথাই সাধারণ তাঘায় বলতে চেয়েছি, কারণ ''বুলে- 
টিনের" মধ্যে এগুলি সাধকদের জনা ছাড়া সাধারণের জন্যও লেখা---অর্থাৎ যারা সাধারণ 
পাথিৰ জীবনের মধ্যে একান্তভাবে থাকে অথচ সেই সঙ্গে চায় তাদের পাথিব জীবনেই জড়িয়ে 
আরে! পূর্ণতা পেতে । সেটা অবশ্য কঠিন বটে, কারণ ত৷ আর একপ্রকার যোগ ॥। সেই 
বাক্তি নিজেদের ““বস্ততাস্বিক”' বলে থাকে, সুতরাং তাদের কাছে যোগের ভাঘা বলতে গেলে 
তান তা গ্রহণ করতে অক্ষয় ; সুতরাং এমন সহক্ত ভাষাতে তাদের বলতে হবে যাতে তাদের 
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কোনো বিভ্ৰম না হয়। কিন্ত আনার জীবনে আৰি এমন অনেক লোককেই দেখেছি যারা 
নিজেদের -'বস্ততাপ্ত্রিক'' বলে পরিচয় দিলেও রীতিমত যোগ সাধকদের অপেক্ষা আরো 
কঠোরতর শাসন অনুসরণ করে । 

আমরা চাই যে মানবঙ্গাতি আরো উপরে উঠুক, যোগের নির্দেশমত জীবনধারা তারা 
অনুসরণ করুক বা না করুক তাতে কিছু যায় আসেনা, বদি আসলে তাদের সেই উপরে ওঠার 


চেষ্টা হয়। 
প্রশ ধ্যান ও একাগ্রতা এ দূই-এর সধো কি পার্থক্য? 


উত্তর ধ্যান হলো নিছক মানসিক ক্রিয়া, ওতে কেবল মনোময় সত্তাই লাভবান হয় । 
ধ্যানের মধ্যে ও একাগ্রতা আন! যায়, কিন্তু সে হয় মনেরই একাগ্রতা ধ্যানে নীরব নিশ্পন্দও 
হওয়া যায়, কিন্ত তা মনেরই নীরবতা, সত্তার অন্যান্য অংশকে তখন বিরত ও স্তক করে রাখা 
হয়, যাতে ধ্যানে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে । এমনও হতে পারে যে দিনের মধ্যে কুড়ি ঘন্টা 
তুমি ধ্যানে কাটালে আর বাকী চার ঘন্টা রইলে সাধারণ মানুঘ হয়ে । কারণ সেখানে তুমি 
কেবল মনকেই রেখেছ নিযুক্ত করে. আর প্রাণ ও দেহসন্তাকে রেখেছ নিক্ক্িয়, যাতে তারা 
কোনো বিধু ন! ঘাীয়। ধ্যানের ব্যাপারে সত্তার অন্যান্য অংশকে নিয়ে কোনো ক্রিয়া 
নেই । 

অবশ্য অপুত্যক্ষ হলেও এমন ক্রিয়ার ও একটা ফল আছে. কিস্তা আমি ফানি 
এমন অনেক লোককে যাদের ধ্যান করবার শক্তি অতি অসাধারণ, কিস্ত ধ্যানের বাইরে যখন 
রয়েছে তন তারা অতি সাবারণ মানুষ, এমন কি মন্দ চরিত্রের, ধানেতে কিছু বিঘু হলেই 
তারা রেগে খাপৃপা হনে ওঠে । কেবল মনের উপরেই তাদের দখল, অন্য কোনো অংশে 
নেই। 

একাগ্রতা ওর চেয়ে আরে। অধিক ক্রিয়াগুণী অবস্থা । তুমি মনে, প্রাণে, দেহে, 
আম্বাম এবং সমগ্র সন্তাতে ও একাগ্র হতে পারো । একাগ্রতায় আসা অর্থ।২ নিজের সমগ্ব 
সত্তাকে সংহত করে একাট বিন্দুতে এনে লাগিয়ে রাখা ধ্যানের চেয়ে আরো কঠিন কাজ | 
তুমি হয়তো তোমার সম্ভার বা চেতনার একটা অংশকে গুটিয়ে আনলে, অথবা সমগ্র 
চেতনাকেই গোটাতে পারলে, আবার হয়তে। একটি অংশ মাত্রকেই একাগ্রতায় ধরে থাকলে, 
অতএব সেই অনুযায়ী তোমার একাগ্রতা আংশিকও হতে পারে কিংবা সামগ্মিকও হতে পারে ; 
তার ফল প্রতি স্বলেই হবে বিভিন্ন রকম। 

একাগ্ন হবার শক্তি লাত করতে পারলে তোমার ধ্যান আরে সুন্দর ও সহজ হবে। 
কিন্ত একাগ্র না হয়েও ব্যান করা চলে । অনেকে তাদের ধ্যানের যধো কোনে! একটি 
ভাবধারাকে অনুসরণ করে, তাতে ব্যান করাই হলে! বটে, কিন্ত তা একাগ্রতা নয়। 


প্রশ্ন : যখন আমি পূর্ণ একাগ্রতায় পৌ ছেচি সেই সুহূর্তটিকে কি জানতে পারা যার, 


ধীত 


[ লংখ)--১ মায়ের সঙ্গে কথা 


এবং সেই অবস্থা হতে আমি কি বিরাট বিশ্বশক্তির দিকে নিক্তেকে উন্লীলিত করতে 
পারি £ 


উত্তর : হা । একটা কিছুর উপর একাগ্রতা এনে কিংবা নিজেকে যথাসম্ভব গুটিয়ে 
কোথাও কেন্দ্রন্ব করে যখন একাগ্রতার পূর্ণাবস্থায় পৌছতে পেরেছ, তখন বদি সেই অবস্থাটিকে 
স্বায়ীভাবে কিছুকাল রাখতে পারে৷, তখন দেখবে কোনো একটি দরজ্গা খুলে গিয়ে তুমি 
সাধারণ চেতনার সীম! ছাড়িয়ে যাবে ৷ যেখানে উপস্থিত হবে সে এক উচচতর ও গভীব্রতব 
কালের রাজ্য অথবা অস্তরের গভীরতম অন্তস্তল। সেখানে বোধ করতে থাকবে এক তীব্র 
জ্যোতি, এক আভ্যন্তরীণ অনির্বচনীয়তা ভ্ঞানদীপ্ত পূর্ণানন্দ, পূর্ণ নীরবতা । আরো নানাবিধ 
সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, কিস্ত মোটের উপর জিনিসটা এ একই ধরনের । 

এরূপ অনুভূতি আগা নির্ভর করে তোমার পূর্ণ একাগ্রতার অবস্থা লীর্ধস্থায়ী হবার উপর । 


প্রশ্ব : সেরূপ অনুভূতির চন্য কি প্রত্যেকবারই একাগ্রতা এরূপ হওয়া চাই ? 


উত্তর : প্রথম প্রথম তাই বটে. কারণ তখনও তোমার একাগ্রতাশক্তির স্বায়িত্বের 
অবস্বা আসেনি তুমি প্রায়ই সে অবস্থা খেকে নীচে নেলে বাও, এমন কি সেই অনুভূতির 
স্মৃতিটাও তোমার থাকেনা । কিন্ত একবার ৩-পথে প্রবেশ করলে দ্বিতীয় বারে তা অপেক্ষা- 
কৃত সহজ্ত হবে এবং ক্রমশ তা আরে সহভ হয়ে আসবে । সেইজন্য দ্বিতীয় বার এরূপ 
একাগ্রতা আনা প্ৰথম বার অপেক্ষা সহক্ত হয় । তবে এই নিয়ে অধাবসায়ের সঙ্গে লেগে 
খাকতে হবে যতক্ষণ পর্বস্ত তোমার এরূপ আভ্যন্তরীণ সংস্পর্শ আর কখলো হারিয়ে ন। যায় । 

অতঃপর ভুমি এরূপ আত্যস্তরীণ উচ্চ চেতনাতে থেকেই সব কিছু কাজ করতে 
পারবে । আপন দেহ ও জড়জগংকে দেখে নিয়ে স্পষ্ট জানতে পারবে যে কেলনভাবে কি 
করতে হবে। 

এই হলো একাগ্র তাৰ প্রশম পরিণতি. কিন্ত শেঘ পরিণতি নয় নিশ্চয়ই | 

এরূপ একাগ্রতা আনতে বন চেষ্টার দরকার ; তখন-তখনই ব। অনতিবিলনে ফল 
পাওয়া ক্চিৎ সম্ভব | কিস্ত ভিতরের দরভা একবার বদি খুলে যায়, তাহলে নিশ্চিত জানবে 
যে অধ্যবসায় নিয়ে থাকেল তা আরো খুলবে । যতক্ষণ পর্যন্ত সে দরজা খোলেনি ততক্ষণ 
পর্যস্ত তুষি সন্দেহ করতে পারে৷ যে এ বিয়ে তোমার যোগ্যতা নেই । কিন্ত একবার খুলে 
গেলে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না. শুধু চাই ইচ্ছা ও আস্পৃহা | 

এ অনুভূতির মূল্য খুবই বেশি । 


প্রশ : “স্বপ্ন জননী” কথাটির কি অর্থ? 
উত্তর : শ্রীঅরবিন্দ যখন বলেন "নিশ্চল প্রশান্ত চেতনা" সম্বন্ধে তখন প্রায়ই 


¢ 


গ্রীঅরৰিন্দ মন্দির বণিক! বর্-_২৪ ] 


তিনি এরূপ বাঞ্চনাময কাব্যের তাম! ব্যবহার করেন। "'স্বপ্র জননী ' তিনি তখন বলেন 
যখন নীচের দিক খেকে দেখছেন ত্র অপূর্ব রহসাষয় পরমাশ্চর্য অনায়ন্ত ও ধারণাতীতকে, 
কিন্ত অন্য দিক থেকে দেখলে তাকে বলতে পারো স্থা্টচেতলা, বিশ্বযূল, বিশ্বমাতা, স্থজন- 
শক্তি ইত্যাদি। 


প্রশ হন লাগিয়ে তালে৷ ভাবে আমরা যখন খেলি ল। তখন খেলাতে কোনে! উৎসাহ 
পাই না, কিন্ত একটু আগ্রহ নিয়ে ভালে! ভাবে খেলতে গেলেই খুব উৎসাহ পাই। কেন 
এমন তফাৎ হয়? 


উত্তর সেটী ঠিকই হয় । পাখি এনাভির সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটাতে হলে তোমার 
নিজের মধ্যে একটী সঙ্গতির অবস্থা আনতে হবে । সেই নিদি? খেলাটি যদি তোমার 
ভালোরকম ভান। থাকে. আর কোনো একট উচচাকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্ফার্তির সঙ্গে তাতে লেগে 
যাও _হয়তে। বালাস্রলভ আগ্রহে তুনি সেই খেলাতে জিতিতে চাও, তাহলে সফলতা লাতের 
সঙ্গে সঙ্গেই তোমার মধ্যে একটী আনন্দ জাগে, যদিও গভীর কিছু নয়, কিন্ত তাতেই এমন 
সঙ্গতি জন্মায় যাতে উৎসাহশক্তিন্ন অনায়াস আদানপ্রদান চলতে থাকে । অপরপক্ষে যারা 
পরাছয়কে স্বীকান করে নিতে ভানেনা, আশানুরূপ সাফল্য না হলে বা খেলাতে হেরে গেলে 
যাদের রাগ হয কিংবা লেঙ্গান্ত বিগড়ে যায়, তাদের এনাজি ক্রমশ নট হয়ে যায়। আবার 
তুষি যদি হতাশাকে প্রশ্ন দাও, তবে উপর নীচ সকল দিক থেকেই তুমি এনাজি আসার পথ 
বদ্ধ করে দাও । সাকে বলে জাড্য ভাব, তা এননি করেই জালে । সুতরাং হতাশাকে 
কোনোমতেই স্থান দেবে না । হতাশা জিনিসটা তীর্‌ রকমের অহংভাবেরই একটা চিহ্ন । 
যখনই হতাশার ভাব তোমার মধ্যে আসতে চাইবে, তখনই বলবে, ''এটা আমার অহংজ্নিত 
একটী ব্যাধি, এসে নিরাময় করতেই হবে|” 


২৮ ডিসেম্বর ১৯৫০ 

"'ৰূলেটিনের'' নভে্বর ১৯৪৯ সংখ্যা থেকে যা তার "সঠিক বিচার” ( Correct 
judgment ) প্রবন্ধটি পড়ে আবাদের বিচারে যে কত ভুল হর সে বিঘয়ে উল্লেখ করে 
বললেন : 
,**আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি প্রভাবিত হরে থাকে ব্যক্তিগত বনস্তাবিক অবস্থাবৈচিত্রযের 
দ্বারা, কারণ চোখ কেমন দেখছে আর মন তাকে কেষনভাবে নিচেছ, এর মাঝখানে একটি 
কিছু ব্যাপার থেকে বায় । সেট। খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার ; চোখ ব৷ দৃষ্টস্গায়াতে অনুভব করলে 
তা স্নায়ুর মারফতে সস্তিষ্ষে গিয়ে পৌছলো৷ ; কাজটা, তন্মুহূর্তেই ঘটে গেল, এর মধ্যে 
বিচার বিবেচনার কোনো অবকাশই নেই, কিন্তু চোখের অনুভবকে খানিকটা পথ বেয়ে গিয়ে 
মস্তিকের “বুঝে দেখার” কোঘটিতে পৌছতে হর ॥ সেই “বুঝে দেখার" কাজটি হয়ে থাকে 
তখনকার মনোভাবের প্রভাব অন্বারী । চোখের দেখ! ও মন্তিষ্ধের বারণার মধ্যে যে 


৬ 


[ সংখ্যা-_১ মায়ের সঙ্গে কথ। 
সামান্য একটু স্পন্দন তাতেই বোধের মধ্যে প্রার়শ বিথ্যার প্রবেশ ঘটায় | এর মধ্যে নানসিক 
সারলোর কোনো প্রশ্ব নেই, কারণ সাদাসিধা অকপট ব্যক্তিও ভানেনা মে ভিতরে কোথায় 
কি ঘটছে, এমন কি নিতান্ত নিরীহ ভাবলেশবজ্িত মানুঘটিও আপন অভ্ঞাতে সেই অল্প 
একটু বিথ্যাদায়ী স্পন্দনের দ্বার প্রভাবিত হতে বাধ্য হয়। 

আবার অনেক সময় নৈতিক ধারণাও তার সঙ্গে বিশে গিয়ে মনের বিচারকে লিথ্যা 
কনে দেয়। সেখানে আমাদের সকল কিছু নৈতিক ধারণাকে তফাৎ করে দিতে হবে; 
কারণ নীতি আর সত্যের মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য আছে ( এ কথায় যদি কেউ ক্ষুদ্ধ হয় তার 
জন্য আমি দ্‌ঃখিত, কিন্ত আসল কণা প্রকৃতই তাই )। কেবল যখন তুমি সকল রকন 
প্রভাবেরই টানাপোড়েন জয় করতে পারবে তখনই নির্ভুল রকমের সঠিক বিচার করতে 
পারবে ! তোমার মধ্যে যতক্ষণ পছন্দ অপছন্দের ভাবষ্টি কিছুযাত্র টিকে আছে ততক্ষণ 
ইত্দ্রিয়গুলির স্বারা স্রনিশ্চিত বিচার তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। 

এ কপাট৷ তোমরা সকলেই জানে৷ বে কোথাও বদি একটী কিছু দুর্ধটনা ঘটে, এবং 
সেখানে যদি তার দূক্তন ব। তিনক্রন ব! ছশক্ঞন সাক্ষী পাকে, তাহলে কখনই তারা সেটা একরকম 
জিনিস দেখে লা : দটন। যদিও একটাই ঘটেছে বটে, কিন্ত তবু দঙ্গনে তা ঠিক একরকম 
দেখবে না । তারা সে ক্ষেত্রে যেষন যেনন শকৃ পার সেই অনুযায়ী প্রত্যেকে প্রকৃত ঘটনার 
কেবল অংশনাত্রই দেখে । 

কিস্তু দটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণাকে এক করে মিলিয়ে নেবার একটি উপায় আছে 
দটিকে একই' লাইনের দুটি শেঘ প্রান্ত বলে ধরে নাও, তার মাঝখানে যত অসংখ্য ধারণী- 
বৈচিত্র্য আছে সেগুলিকে পরে পরে যাচ্তিরে নাও. তখন দেখবে যে সব গুলির নধোই একটা। 
কিছু মিল রয়েছে । এ একরকম কৌতৃহলোদ্দীপক খেলা, এতে বেশ আযোদ পেতে পারে৷ । 

( মা আবার এ প্রবন্ধ হতে পড়লেন, “যে ব্যক্তি পছন্দ-অপছন্দ, বাসন। আর পক্ষপাতিত্বের 
গণ্ডী ছাড়িয়ে উঠেছে, সেই কেবল তার বিশুদ্ধ ন্তন্বক্ষপ ইক্জিয়গুলি দিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
ভাবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে, ঠিক যেমন কোনে নিখুত যস্ত্রের সঙ্গে জীবন্ত চেতনাকে 
প্রযুক্ত করলে দ্রষ্টব্য বস্তু সঠিক তাবে লক্ষিত হর।”' ) 

আমি এখানে বলেছি ''যাস্বিক পর্যবেক্ষণ“, অর্থাৎ যার যধ্যে নিভের ব্যক্তিগত কোনে 
প্রভাব নেই, ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়। কিছু নেই । বা কিছুই দেখে তার হধ্যে নিচের কোনো 
ব্যক্তিগত যস্তবোর স্পর্শ যেন না লাগে, এ জিনিসটা তোমাদের শিখতে হবে । 

আরো আমি বলেছি "কোনে নিখুত যত্ত'' জীবন্ত ও বিশুদ্ধ চেতনার সাহায্য বাতীত 
কিছু করতে পারেনা । অর্থাৎ সেই চেতন৷ যদি বিচার্ধ বস্তু ব! ব্যক্তির সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে 
একাব্া হয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করে দেখে তবেই তার পক্ষে নির্ভুল দেখা সপ্তব হয় । 

*-*বিচারকে আরে! বিকৃত ও বিভ্রাস্ত করে তার ফলাফলের সম্থদ্ধে উদ্বেগ । সম্পূর্ণ 
বাসনাবাক্ধিত হয়ে কেমন করে প্রকৃত বিচার করতে হয় তা জানা চাই । হাজারের যধ্যে 
হয়তো একজন মাত্রই জ৷ পারে । প্রায় সকলেই আগের থেকে ফলের সগ্বন্ধে ভাবতে থাকে 
কিংবা একটা কিছু ফলের অভিলাঘ করে । কিন্ত ফলের দিকে চাইতে গেলে চলবে না, 
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কেবল যোটা করণীয় দেখবে সেটাই করবে । নিজেকে বলবে, “এটা আমাকে করতে হবে 
বলেই করছি, এর ফল কি দাড়াবে তা জানার প্রয়োজন আমার নেই |" 

এই হবে আদর্শ । যতক্ষণ পর্যস্ত এরূপ আদর্শে না পৌছতে পারো ততক্ষণ তোমার 
সব কাক্তই নিশ্বিত জিনিস হবে । সুতরাং যতক্ষণ পর্বস্ত সত্যের স্বচ্ছ দৃষ্টি তোমার না আসে 
ততক্ষণ পর্যস্ত যা করণীয় তাই করে যাও, এ ছাড়া, আর কিছু করবার নেই । 


৪ জানুয়ারী ১৯৫১ 


“বুলোটিন” অগষ্ট ১৯৫০ সংখ্যা থেকে “রূপান্তর” সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি পড়া হয়ে গেলে 
মা বললেন : 

আমরা চাই পূর্ণ রূপাশ্তর. দেহের এবং দেহক্রিয়াগুলির দিকের ও বূপান্তর | 

আগেকার কালে কূপাশ্তর বলতে বোঝাতো৷ কেবল আভ্যন্তরীণ চেতনার ব্ূপাস্তর । 
সে চেষ্টা কর! হতো কেবল আপন গতীরতর চেতনাকে আবিক্ধার করতে, দেহকে এবং দেহ- 
ক্রিয়াকে বদলানো অপ্রয়োজনীয় এবং তা বোঝাস্বরূপ বলে সে দিকের কথা বাদ দিয়ে কেবল 
ভিতরের ক্রিয়া নিয়েই নিযুক্ত খাকা হতো ৷ কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে তাতেই যথেষ্ট 
নয় সভা চায় যে এই বাস্তব জ্গতও ক্ৰপান্তরের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করবে এবং তাও 
গভীরতর সত্যের অভিব্যক্তিস্বপ হবে । কিন্তু এ কথা শুনে অনেকে ভাবলে যে ভিতরের 
কথাকে বাদ দিয়ে দেহের ও দেহক্রিয়ার বূপাস্তর আনা যায়__যা কখনই ঠিক কথা নয়। 
দেহের রূপান্থর আনা সব চেয়ে কঠিন কা, তার আগে তোমার আভ্যন্তরীণ চেতনাকে 
সত্যের উপর দৃদপ্রতি্ভ করে তোল! চাই, তবেই রূপান্তর হবে সত্যের 'শেঘ' প্রকাশ-__ 
এখনকার মতো তা 'শেঘ । 

রূপান্তরের প্রথম কাছ শুরু হবে গ্রহিষ্ণুতায়, এ কথ পূর্বে বলা হয়েছে । ওর উপ- 
যুক্ত হবার জন্য গ্রহিষ্কুতা াক। অনিবার্য । তারপরে আসতে শুরু করবে চেতনার পরি- 
বর্তন। এই চেতন! পরিবর্তনের প্রস্তাতির সঙ্গে তুলন। করা হয়েছে ডিমের খোলসের 
মধ্যে যেবন তাবে নূরগিশাবক প্রস্তুত হয়ে ওঠে ; শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত ডিম যেমন ছিল তেলনিই 
থাকে, বাইরের থেকে তার কোনো পরিবর্তনই লক্ষিত হয় না, কেবল তার ভিতরকার শাবকটি 
যখন পুরোপুরি গঠিত হয়ে ভীবস্ত হয়ে উঠেছে, তখন সে তার সরু ঠোঁট দিয়ে খোলসে একটি 
ফুটা করে নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে । চেতনার পরিবর্তনও কতকটা এমনি ভাবেই 
হয়। বহুকাল ধরেই তোমার মনে হতে থাকে যে কোনে! কিছুই কাজ হচেছ না, তোষার 
চেতনা আগে যেন ছিল তেমনিই আছে, এমন কি তোমার মধ্যে আস্পৃহা থাকলেও তা৷ 
কেবলই বাব পাচ্ছ, বার বার দেয়ালে ধাকৃক। দিতে থাকলেও সে দেয়াল কিছুমাত্র টলছেন৷ । 
কিন্ত যখন তুমি ভিতরে ভিতরে তৈর্ি-হয়ে উঠবে, তখনই খোলসের উপর ঠোঁটের শেঘ 
আঘাতের মতে৷ তোমার একটা শে চেষ্টার ফলে সমগ্র সত্ভা্টি উন্মুক্ত হয়ে যাবে আর তুমি 
ভবন অন্যন্ূপ এক চেতনার যধো গিয়ে পড়বে । 
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আমি একে বলেছিলাম "মৌলিক অবস্থাবিপ্রব'', অর্থাৎ চেতনার সম্পর্শ ওলটপালট, 
যেমন কোনো আলোর বেলাতে হর যখন সেই আলো কোনো ত্রিশিরা কাচের ভিতর দিয়ে 
যায় । অথবা একটা গোলাকার বলকে উন্টে তার ভিতরের দিকটা বাইরে বের করে দিলে 
বেসন হয়, চতুর্যাত্রার বাপে । চেতনার সাধারণ ব্রিনাত্রার মাপ থেকে ভুমি গিয়ে পড়ো 
উচচতল চেতনার চতুর্মাত্রার মাপে, এবং আরে! অসংখ্য সকষের লাত্রাতে । এই ভাবে 
সূত্রপাত হওয়া অনিবাৰ্য । যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার চেতনার মাত্রা না বদলাচেছ ততক্ষণ 
পর্যস্ত কেবল উপরে বাহ্য ভাস। ভাবেই সমস্ত কিছুকে দেখতে থাকবে, তার গভীরতা পর্যন্ত 
পৌ'’ছবেন৷ । 

এখানে এমন কেউ উপস্থিত আছে৷ কি, যে স্বয়ং এই চেতনার পরিবর্তন অনুভব করেছ, 
এবং ফরাসী ভাঘায় বলতে পারে। যে তা কিক্মপ বোধ করেছ? 


ক: আমার বকে একটা বিশেষ ব্যথার মতো বোধ করলাম আর সেটা সারাদিনই 
রয়ে গেল ; পরের দিন ধূম থেকে উঠেই মলে হলে! যেন গভীর ধ্যানের অবস্থা পেকে বেরিয়ে 
এলাম, এবং আমার সব কিছু কাক্ত ও চিন্তা নিয়স্িত হতে থাকল এমন কিছুর দ্বারা যা আমার 
মাখার পাশে থেকে আমাকে চালনা করছে । আন আমার মুখ দিয়ে মা কিছু কা প্রকাশ 
হতে থাকল তা সমস্তই নির্ভুল ৷ 


চে) সে কেমন বাধা ১ চাপের মতো, না মোচড়েব যতো, না টান বত্রান মতো ? 


ক ভিতরের দিকে একটা অস্বস্তির মতো, কিন্ত রাত্রের মো পেটা বদলে গেল, 
পরের দিন তা আর ছিল না| 


মী একে বলব উচচতন চেতনার দিকে মনের উন্মেঘ, উচচতর চেতনাতে 
মানসিক চেতনার উত্তরণ । হয়তো ভাবপ্রবণ প্রাণসত্তার বিরোধিতার ক্রিয়ার দ্বার! ত্রন্বপ 


ব্যথা আর অস্বস্তি ঘটেছিল, আর উচচস্তরে চেতন! মুক্তি পাওয়াতে রাত্রের মধ্যে তা চলে 
গেল । 


খ: আমিও যখন শ্ীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম তপন ও এরূপ 
তীব্র ব্যথা বোধ করেছিলাম । তীর কাছে আমি প্রার্থনা করলাম আমাকে কিছু দেবার জন্য । 
সঙ্গে সঙ্গেই সেই বাথ! গভীর আনন্দে পরিবর্তিত হয়ে গেল । 

সা তোমার চৈতোর সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটেছিল বলেই তা হয়েছিল । 

গ : অনেক সময় অনুভব হয় যেন আনার চেতন৷ পৃথিবী ছেড়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। 
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এমন এক জগতে গিয়ে পড়লাম যেখানে সকল সমস্যা ও সকল প্রশ্ব লোপ পেয়ে গেল, তার 
সমাধানের কোনে। প্রয়োজনই রইল না । ভার কোনে গুরুত্বই খাকল না। কেবল এই 
মনে হতে থাকে যেন আমি “জ্ঞান থেকে জ্ঞানা্তরে'' অগ্রসর হয়ে চলেছি। 


হা এ হলো চৈত্যকেন্ট্রে ভগবৎ উপস্থিতির কাছে তোমার আত্যন্তর সম্ভার 
উল্মীলন ; সেখানে তুষি প্রতি যুহূর্তে ই জানবে যে কখন এবং কেন কি করতে হবে, কারণ 
বাহ্যের অন্তরালে তুমি দেখতে পাচছ সত্যকে । সাধারণ অবস্থাতে তোমরা দেখ কেবল 
বাইরের দিকটা, তাই অন্যে কি ভাবছে সে কথা জানতেই পারন , চেষ্টা করেও বাহির ছাড়া 
ভিতরের কিছু দেখতে পাওনা | কিন্তু চৈত্যকেন্ত্রে রন্মপ উন্মীলন হলে তখন দেখতে 
খাকে। ভিতরের দিক থেকে বাহিরের দিকে, তখন দেখতে পাও যে বাহিরটা হচ্ছে ভিতরের 
ডিনিসেরই বিকৃতি-_ভিতরকার সম্তাগুলির য৷ সত্য চেহারা বাহিরে সেই আতান্তরীণ সত্যের 
বিকৃত বুতি। তাই বলছি তখন মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গীটাই বদলে যায়। তুমি আর বাইরের 
আগতে লা খেকে তিতরের জগতে থাকে।, তাই বাইরের জিনিসে ভিতরকার সত্যের যত কিছু 
বিশৃদ্খল বিকার দেখতে পাও । * 
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( “চিন্তাবলী ও স্ত্রাবলী'' Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে ) 


৯৩ 


“‘ৰ্যথাবেদনা হালে আমাদের উপর মায়ের হাতের স্পর্শ, কেমন ভাবে সেগুলিকে সহ্য 
করে তার খেকে হর্বাবস্বাতে পৌছতে হয় তারই শিক্ষা দেবার জন্য | মায়ের এই শিক্ষার 
তিনটি ধাপ আছে, _প্রথন সহ্য শিক্ষা, হ্থিতীয়ত আস্তার মধ্যে সমত্র স্থাপন, আর শেঘকালে 
কেবল হর্থাবেশ 1” 


উত্তর : যতক্ষণ পর্যন্ত এটি নীতিগত প্রশ্ন, ততক্ষণ এ কণা অনশ্মীকার্ধ-_-সকল 
বকষের নৈতিক বেদনাই তোমার চরিত্রকে মঙ্তবৃত করে তোলে এবং সোছ। নিন নার হথের 
অভিমুখে, কেবল যদি তোমার ভানা থাকে যে কেনন কনে তাকে গ্রহণ করতে হন । কিস্ক 
বেদনা যখন দেহকে আক্রমণ করে... 

ভাক্তারেরাই বলে বাকে যে বেদনাকে কেমন করে সইতে হয় তা যদি তোমার দেহকে 
শিখিয়ে নিতে পারে৷. তাহলে ক্রমশ তা আপনিই সহনীয় হয়ে আসে এবং কিছু বিলন্দে তার 
আক্রমণ ছেড়ে যায়__এটা হলো তার বাস্তব ফল । যাদের ভ্রানা আছে যে দেহে কোশাও 
বাথা ধরলে কেমন করে চুপ করে সয়ে খাকতে হয়, বার। বিচলিত ন! হরে নীরবে ভা হজ্ন 
করে যায়, তাদের দেহের অন্ুস্বতাকে অগ্রাহা করে স্বাভাবিক অবস্থার মতো পাকার শক্তি 
বেড়ে যায়। এ খুব বড়ো কণা । আমি নিজের বেলাতেই সম্পূর্ণ বাইবের দিক খেকে 
স্কুলতাবে এই ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি যে সত্যই তাই হর । আভাম্তরীণ ভাবে 
আমি অনেকবার এ কখা শুনেওছি এবং ছোটোখাটো অনেক দৃষ্টান্ত খেকে দেপে ছি যে দেহের 
সহাওপের সীষ। যতটুকু আছে বলে আমরা ভাবি, দেহ তার চেয়ে অনেক বেশি সহ্য করতে 
পারে, যদি তার ব্যখার সঙ্গে ভয় আর উদ্বেগ এসে যোগ না দেয় । এই মনের দিকের উৎ- 
পীড়লটা যদি ল। থাকে, ''কি হবে কি হবে" এই ধরনের কোনো উৎকণ্ঠা যদি ন! থাকে, যন 
বদি ক্রিষ্ট'লা হয়, তবে দেহ অনেক বেশি কষ্টই সহ্য করতে পারে । 

-ছ্বিত্ীর ধাপে উঠে, দেহ যখন কৃতসঙ্কল্প হয়েছে যে যেমন করে হোক ব্যথা সহ্য সে 
করবেই; তখনই দেখা যায় যে ব্যথার যধ্যে যে তীব্রতা ছিল তা কমে গেছে, এ কথা আমি 
বাস্তবের দিক থেকেই বলছি । 

আর যদি তুষি ধীর স্থির ও নিস্পন্দ হয়ে থাকতে পারে৷ ( এখানে আভ্যন্তরীণ স্থিরতারই 


5 ডঞ্চ 


শ্টীঅরবিল্ত মন্দির বভিকা বদ_ ২৪] 
থ্রহ্নযশপ, মেটা হলো অনা কণা ), তাহলে তখন সেই আত্যন্তবীশ স্বিরতার বো সেই ব্যশাই 
অনেকটা তুষ্টিদারক হয়ে দাঁড়াবে_ _সাবারণত ''আরাম'' বলতে বা বোঝায় ঠিক তাই নয়, 
কিন্ত যেন একটা সহজ স্বাচ্ছন্দোর ভাব। এও আমি বাস্তব রকমেই দেখেছি। 

আর পরিণতির অবস্থাতে, যখন তোমার দেহকোঘগুলিও তগবানের উপস্থিতি ও তারই 
ইচছাময়তা সৰ্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে এই বিখ্বাসটি জল্মাবে যে সব কিছুই হচ্ছে ভালোর জশঃ 
-_তখনই আসবে একট সদাহর্ঘের ভাৰ-_-আর কোঘওলি তখন উন্মীলন পেয়ে দীন্তিযুক্ত 
ও হর্ঘো২ফল্র হয়ে থাকবে। 

এতে চারটি অবস্থা আছে ( যদিও এখানে কেবল তিনটির কখা বলা হয়েছে )। 

সর্বশেঘের অবস্থা সকলের বেলাতে হয়না-__কিস্ত এ তিনটি অবস্থা যে স্পটই হয়ে 
থাকে তা জানি। একটা কখা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল যে এ কেবল নিছক মনস্তাত্বিক 
অনুভূতির কখা কি না. কারণ কষ্ট সহ্য করতে থাকলে দেহের তাতে একটা ক্ষয়ক্ষতি আছে । 
কিন্তু ডাক্তারদের ভিড্ঞাস৷ করে জানলান যে খুব অল্প বয়স থেকে দেহকে যদি কষ্ট ও ব্যথা 
সহ্য করতে শেখানো হয়, তাহলে তার সহাশক্তি এতই বেড়ে যায় যে তখন রোগকেও সে 
প্রতিরোধ করতে পারে, অর্থাৎ কোনো রোগ হলেও 'তাকে পুরোটা ভাতে ভুগতে হয়না, 
সে রোগ শীঘই খেমে যার । এটি খুবই দামী কণা । 

১০ আগষ্ট ১৯৬৩ 


৯৪ 


“ত্যাগ মাত্রেই তার ফলে নেলে এমন এক বৃহন্তর আনন্দ যা এতাব আয়ত্তের অতীত 
ছিল। কেউ ব৷ ত্যাগ করে কর্তব্যকর্মের আনন্দ পেতে, কেউ ব। ত্যাগ করে শাস্তির 
আনন্দ পেতে, কেউ লা ত্যাগ করে ভগবত আনন্দ পেতে, আবার কেউ বা ত্যাগ করে আব" 
পীড়নের আনন্দ পেতে কিন্ত ভুনি ত্যাগ করবে মুক্তিলাভের পন্থা হিসাবে, যাতে নিকন্টক 
নিরবচি্ছন্নু আনন্দের অবস্থাতে গিয়ে পৌছতে পার ।'' 


উত্তর ত্যাগ সত্বন্ধে সাসার নিভেন্র বেশি কিছু অতিষ্ঞত। নেই-__কারণ ত্যাগের জন্য 
আসক্তি বাক৷ দরকার, আরো! বেশি এগিয়ে আরে! বেশি উপরে ওঠার আকুতি থাক দরকার, 
উত্তরোত্তর আরে৷ তালে। হবার ঝে।ক থাকা দরকার । আর ত্যাগের মধ্যে--ত্যাগের তাবাটি 
'আসার পরিবর্তে বরং একট নিকৃতির ননোভাব আসে-_-কিছু একটা ব্যাপার থেকে আমি 
বাচলান, ঘাড় শেকে প্রলোভনের বাধাস্বরূপ একটা বোঝা নেনে গেল। এই কখাটাই 
‘সেদিন তোষাদের বলছিলাম ; আমর। এখনও তেষনি রয়েছি যেমন আর খাকতে চাইনা, তীর 
মতে৷ হতে চাই ; যাকে বলি “আমরা” তাহলো আমাদের আমিত্বের বোকামি, যেটা আমরা 
আর আদৌ চাইছি না, ছেড়ে গেলেই খুশি হই, যা হতে চাই তা হতে পারি। 

এ বলছি একটা জীবন্ত অভিজ্ঞতার কথা। 


[ সংখ্য।--১ প্রশ্নোত্তর 


একমাত্র যেমন ত্যাগ মন্বন্ধে সামি জানতান আর আমার ভীবনে যা অনেকবাবই করতে 
হয়েছে তা হলে! ন্লান্তকর্ম ত্যাগ । যে জিনিসকে ভুনি সত্য বলে ভেবেছিলে-__এবং হয়তো 
তা সাময়িকভাবে সত্যই ছিল-_যার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করে তুষি চালিয়ে বাচিছলে, 
তা হয়তো তোমার নিজের মনের অভিমত মাত্রই ছিল। কিস্ত তুষি ধরে নিয়েছিলে যে তা 
সত্য এবং তার বা ফল হচেছ তা ও ন্যায্য, আর তারই ভিত্তিতে তোনার সব কিছু কান্ত অনায়াসে 
ঘটে যাচিছল ; তার পর হঠাৎ কোনো একটা অভিজ্ঞতা লাভ করে কিংবা কোনো ঘটনাচক্রে 
কিংবা নিভেরই বোধির প্রেরণা থেকে তুমি প্রথম আভাস পেলে যে তোমার বারণা যতটা 
সত্য বলে ভেবেছিলে ততটা তা নয়। তখন থেকে শুরু হলো তোলার নিরীক্ষণ ও পর্ধ- 
বেক্ষণের পাল! ( কিংবা কখনো বভতর প্রনাণের হারা তা পুরোপুরি আবিদ্ধৃত ও হয়ে যায় ) 
স্আর তখন যে কেবল তোমার যিণ্যা বারণা্টিকেই বদলাতে হয় তা নয়, সেই সঙ্গে তার 
আনুঘক্ষিক সব কিছুকেই বদলাতে হয়, হয়তো এক দিক খেকে তোনার সম্পূর্ণ কর্ষপন্ধাতি- 
টাই বদলে ফেলতে হয় । তখনকার মনোতাবটি হয় অনেকটা ত্যাগেরই হতো--অর্থাহ 
একটা বা গড়ে তুলেছিলে তাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলতে হবে- কখনো ব। সেটি 
এক মস্ত ব্যাপার আর কখনে। বা একটা সামান্য ব্যাপার, কিন্ত অনুভূতিটা যা হয় তা ঠিক 
একই রকমের ; একটা গতিবেগকে ও তার শক্তিকে একেবারে খতম করে দিতে হচেছ, 
এবং তার দিক থেকে ও বরাবরের অভ্যাসের দিক থেকে প্রবল বাধা ভাসছে , এই যে একটা 
কিছু অত্যন্ত জিনিসকে ছেড়ে দিতে চাওয়া, এবং তাতে বাবা আসতে খাকলে তাকে ঠেলে 
ফেলে দেওয়া, একেই সাধারণ মানস চেতনাতে বলবে ত্যাগ । 

সম্প্রতিই এটা আনি দেখলান , খুবই তুচ্ছ জিনিস, ঘটনা হিসাবে যার মূলাই নেই, 
কিন্ত ওতে যা লক্ষিত হলো সেটাই উল্লেখযোগ্য । আলাল জীবনে অনেকনারই এর পুনরা- 
বৃত্তি ঘটেছে, তাই এ সন্বন্ধে আমি ভালো করেই জানি । সম্ভার যত উন্বুতি হতে বাকে ততই 
এই ঝেড়ে ফেলার শক্কিটা বাড়তে থাকে এবং সেই ত্যাগের কাক্ত যতই সভরুরী হয়ে ওঠে 
ততই তাকে বাব দেবর প্রতিরোধক্রিয়াও কমে আসে । তবে আমার একটা সময়ের কখা 
বেশ মনে আছে যখন এ প্রতিরোধটী ছিল সব চেয়ে প্রবল ( পঞ্চাশ বছর আগের কা বলছি), 
তার সমস্তটাই কেবল প্রতিবদ্ধক ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা আমার খেকে বাহিরের জিনিস 
চেতনার বাহিরে নয় কিন্ত ইচ্ছার বাহিরে-__ আমার ইচ্ছাকে সে প্রবলভাবে নাড়া দিচেম্ছ । 
কোনো কিছু ত্যাগের কথা আমার যনে হয়নি। কেবল এই যনে হয়েছে যে এগুলোর 
উপর চাপ দিয়ে এগুলোকে ছাড়ানো দরকার । কিন্ত এখন আর তেমন চাপের ক্রিয়াও 
অনুভবের মধ্যেই আসেনা যেমনি মনে হয় ছাড়ানো দরকার অমনি তৎক্ষণাৎ সে কাজ 
হয়ে বায়, খিল। প্রতিরোধে সব কিছুই দূর হয়ে যায় । আবার এমন অনুভবও আসেনা বে ওর 
থেকে যুক্তি পেয়ে গেলাম,_কেবল আশ্চর্যের সঙ্গে এইটুকু বনে হয়, " "ও, তবে আরো আছে 1 
তাতে নিজেকে সীষারিত মনে হতে থাকে ।...কতবারই এমন হয় যে যনে করছি কোখাও 
ন! থেমে অবাধে নিত্য অগ্রসর হয়ে চলেছি, অথচ কতবারই দেখি নিজের সামনে অল্প একটু 
সীমা খাড়া করা রয়েছে! বিশেঘ বড়ো কিছু নয়, অনেকটার মধ্যে সামান্য এক£ুখানি, কিন্ত 


ভন 


শ্রীমরবিন্দ নন্দির বন্তিক৷ বধ__২ও ] 


তবু তে। সেটুকু দেখা যাচ্ছে ! তার পর যখন উচচশক্তি এসে সেই বাবাকে উড়িয়ে দেয়, 
তখন যুক্ত হয়েছি ভেবে একটু আনন্দ পেতাম : কিন্ত এখন তাও আর নেই, কেবল একটু 
হাসি। কারণ সে তো আর বাস্তবিক মুক্তি নয়, পথের মাঝে একটা পাথর পড়ে ছিল, তাকে 
সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এই মাত্র । 

ত্যাগের অনুভবটা আসে কেবল আব্মকেন্্রিক চেতনাতে। সাধারণত লোকে ( যাদের 
প্রথম অবস্থা ) তাদের আপন ক্তিনিসটিকে আকড়ে থাকে, কোনোমতে ছাড়তে চায়না , 
নিতান্ত যেন ছেলেমানুঘদের মতো ।.-.কিছু একটা ছেড়ে দেবার কথা হলেই এর! র্যা, 
পার ; তার কারণ সেই জিনিসের সঙ্গে নিজেকে সে একাত্ম করে নিয়েছে । কিন্তু এট! খুবই 
ছেলেমানুষী । আসলে ওর পিছনে যা খাকে তা অনেকটা প্রতিরোধের ক্রিয়া যার ভিত্তি 
ছিল আগেকার কোনে। জ্ঞানে__সেটা তখনকার জ্ঞান হতে পারে কিন্ত এখনকার নয়_একট+ 
আংশিক জ্ঞান য! ক্ষণিকের মাত্র না হলেও স্থায়ী কিছু নয়। প্রতিরোধ আসে সেই জ্ঞানটিকে 
ভিত্তি করে, সে কান্ত করতে খাকে সেই শক্তিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে বলে ''ন1, ওটা ঠিক 
ক্রিনিস নয়, ( হেসে ) তোমার ভিত্তিতেই ছিল ভুল, তাই ওকে সরিয়ে দিচিছ।. আর তখনই 
অনুভব হয় সেই ব্যথা__আর এই জিনিসকেই লোকে ত্যাগ বলে মনে করতে থাকে । 


প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ত্যাগ কর৷ তত কঠিন নয়, বত কঠিন মেনে নেওয়া (মা 
হাসলেন ), যখন জীবনটাকে দেখি এখনকার অবস্থাতে ।...এই সব ভিনিসের মধ্যে থেকে 
কেমন করে অনির্বচনীয় আনন্দ পাবো,__আনন্দলোকে উঠে নয়, কিস্ত এরই মধ্যে থেকে ? 


উত্তর এপ্রশ্ব নিয়ে আমি কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছি । শেষে এই সাবাস্ত করেছি : 
আদর্শ হিসাবে ভগবানের সঙ্গে চেতনার মিলন হলেই আনন্দ__সেই হিসাবে এখনকার 
জগতেই হোক কিংব। নতুন গড়া তবিঘ্যৎ জগতেই হোক, ভগবানের সঙ্গে চেতনার মিলন 
একই রকম থাকবে । তাই আমি নিজেকে সর্বদ। বলি, "কেন, সে আনন্দ নেই বা কেন 2" 

আমি পাই সে আনন্দ যখন আমার সমগ্র চেতন৷ সেই মিলনের মাঝে কেন্দ্রীভূত 
হরে থাকে ; যে কোনে৷ মুহূর্তে যে কোনে অবস্থায় আমার চেতনা এ মিলনের মাঝে কেন্দ্রস্ব 
হতে পারলেই সেই পরমানন্দ এসে যায়। কিন্ত এদিকের ব্যাপারের মধ্যে এসে ঢুকলেই 
তী চলে যায়... এ বড়ো ভ্রটিল খেটে চলার ভগত, এখানে সকল কিছুর মাঝে থেকেই আমাকে 
কান্ড করে যেতে হয় স্ুতর।ং সকল রকমের পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে আমাকে বাধ্য 
হতে হয়, যাতে তারই উপরে আমি আমার কাজ করতে পারি । এখন এমন অবস্থাতে একে 
পড়েছি বেখানে দারুণ যন্ত্রণার সংস্পর্শে এসেও আমি স্থির ও নিস্পৃহ থাকি--“লিম্পৃহ'" 
মানে কিন্তু নিক্কিয় হয়ে নয় ; কেবল লেখাহনে আম্মার মধ্যে কোনে প্রতিক্রিয়া আসেন, 
( অস্গীমের দিকে ইঙ্গিত করে ) এ্ররকষ পুর্ণ সনস্বের অবস্থায় আমি থাকি । কিন্তু গাই 
সমন্ধের মাঝেও আনার জানা থাকে বে কি করতে হাবে, কি বলতে হবে, কি লিখতে হরে, 
কি মত দিতে হবে, অর্থাৎ কর্ম বলতে বা কিনু বোঝায় । পূর্ণ অপক্ষপাতের বে, ত রান 


৮১ 


[ সংখ/--১ প্রল্লোন্তর 
হয়, কেবল শক্তির চেতনাটি নিয়ে সে শক্তি এসেও পড়ে, কাভ 9 করে, আবার অপক্ষপাতও 
ঠিক থাকে- কিস্ত আনন্দ সেখানে নেই । সেই কাছের মধ্যে সাধারণত যে উদ্দীপনা যে 
পরিতৃপ্তি বা যে পূর্ণতাবোধ থাকা উচিত ছিল ত৷ থাকেন৷ । 

আর একথাও বলি যে তেমন আনন্দ চেতনা আস! জ্রগতের পক্ষে ৰিপছূক্তনক । কারণ 
তার যা প্রতিক্রিয়া সেতো পুরোপুরিই হবে আর সে আনন্দাবস্থার শক্তিতেজ্ত অতি ভয়ংকর । 
ভয়ংকর বলছি এই কারণে বে তার সমান উপবুক্ত হতে না পারলে তার সেই অসহা বেগকে 
সহা করতে পার] সাধ্যাতীত । দিব্যপ্রেষ চরম অবস্থাতে যেমন হয় তারই হতে অনেকটা 
(প্রায় কাছাকাছি )। এ আনন্দের স্পন্দন সেই দিব্যপ্রেষের প্রথম স্পম্পহলরু মতো, তাকে 
অসহ্য ছাড়া আর কিছু বল! যারন।, কারণ কোনে রকমের বিরুদ্ধ জিনিস তার সামনে আদৌ 
ফি-কতেই পারে না। 

সাবারণ চেতনার পক্ষে তার যা ফল হবে তা অতি ভয়ানক । নেটা আমি দেখতেই 
পাই--কারণ সেই শক্তি কখনো কখনো যেলনি এসে পড়ে অমনি মনে হয় যে এখনই বুঝি 
সব ভেঙে কেটে চুরমার হয়ে যাবে । কেবল মিলন চাড়া অন্য কিছু সে সইতেই পারেনা, 
যে তাকে গ্রহণ করতে পারলে সে ভাড়া অপর কাউকে সে আদেৌ। সহ্যই করেনা । এট! 
তার ইচ্ছার খামখেয়ালী নয়. তার অস্তিত্ব মানেই সর্বশক্তিমন্ত৷. যা শুধু কণার করবা নয়, প্রকৃতই 
তা পর্বশক্তিময় | তার অস্তিহ পূর্ণ তব, সামগ্রিক ও অনিশ্ব । সর্বময় হলেও তার স্পন্দনের 
যা কিছু বিপরীত তাকে বদ্লাতেই হবে. কারণ কোনো কিছুই ছেঁটে বাদ দেবার নয় । আর 
হঠাৎ পুরোপুরিভাবে অমন পরিবর্তন আসতে গেলেই ভগতের বর্তমান অবস্থায় তা এমন 
নির্মম ভ্িনিস হয়ে উঠবে যে হাবিত্রাট বেবে বাবে। 

আমার প্রশের এইনকন ভ্নাবই আমি পেয়েছি । 

তাই আমি নিজেকে বললাম-__'কেনই বা? এখন এই আছি-_-এক মুহূর্তে এ হয়ে 
যেতে পারি ( উপর দিকে দেখিয়ে )। তিনি ছাড়া তো কিছুই নয়. সবই তিনি. কিন্থ 
এমনই নিবিশেঘে যে. তা নয় এমন কিছুর অস্তিত্বই থাকে না! এখন তাহলে রইল শুধু 


মাত্রার কথা ( হেসে ). সেই ভাবে এমন অনেক কিছুই রয়েছে যার অস্তিত্ব একেবারে লোপ 
পাওয়া দরকার ।'' 


একথার অর্থ আমি তখন বুঝলাম । 


১৭ ও ২৭ অরগ? ১৯৬৩ 


শৃগাল-ত্বষ্ণ। 
নিশিকাস্ত 


রক্তার্কিত তর্জনীর প্রোভৃজ্বলন্ত সক্ষেত স্সরিয়া 
ছিন্ন করি" চন্দিকার শ্বেতস্বপ্র সঞ্চিত বন্ধনী 
পাংশুবাসনার শিবা দূর্গমের সরণী মন্িয়া 

Eh চলিয়াছে উৎ্বশ্বাসে ; মরালের মুমূর্খু-ক্রন্দনী 


পাশে না তাহার কানে, চরণের স্পর্শ লভি' তার 
ভস্ম হয় পলে পলে: মুক্ত করি' কৃষ্লৌহম্বার 
কঙ্কাল-রূপিণী বামা তাহারে টানিয়া লয় আসি 


অতল *মশানলোকে, মহিঘের মুণ্ডের চুলীতে 
নীলবর্ণবিবস্বান শিবাযিত ত্রিদল-কমল 
সেখাম পাতালভেদী অনির্বাণ বিকাশ বহ্িতে 
উত্তপ্ত কৰিছে সদা শোণিতের রসে টিললল... 


লর-কপালের পাত্রে সাবিত্রীর নাভির বল্লরী 
অতৃপ্বশ্বণাল-হুষ্া। সে-নির্যাল নিল পান কবি'। 





ন্বীমরবিন্দের মন্তব্য: 


I suppose the meaning is that the lower vital desire leaving the spiritual control, 
destroying the soul-forces and 1505৩ that make for the higher victory is received into 
the inner door of the subconscient (instead of going up towards the Superconscient) and 
there satisfies its thirst with the satisfaction of the subconscient impulses. Thesc are 
the things out of which the lower triple consciousness (mind, vital, physical) is evolved 
in its most violent and inferior manifestations spending in the নাির বল্লহী of Savitri. 
The sun in পাতাল is the sun of the Inconscient, the involved Consciousness which keeps 
all things in itself and brings them out by the fire of evolution বিকাশ বহ্bিতে,—Savitri is 
the energy of the Sun, but all belongs to the veiled lower manifcstation. 

I have not yet had the time to write about the other poem— Perhaps tomorrow I 
shall find time. 

SRI AUROBINDO 


হযোগসমন্বর়-প্রসঙ্গ 


নির্বাণ 
[ চতুৰ্থ পাদ-_ পর্ণ যোগ এ 
১২ 
সমত্বের সাধন! 


সমস্তের দুটি প্রকার জাছে-_নিক্ক্িয় আর সক্রিয় ॥ নিকশ্ষিয় সমস্থ হল অপরা-প্রকৃতির 

বিকার হতে নিজেকে বিবিক্ত করে আব্বার কৈবলো বা! ব্রন্মের সদতাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ॥ 

আর সক্রিয় সমত্ব হল সেই প্রতিষ্ঠার ফলে পরা-প্রকাতির খতস্তরা শক্তির মুক্তিতে ব্রন্দের 

আনন্দে বিলসিত হওয়া । একটির লক্ষা মুক্তি, আরেকাটির লক্ষ্য মুক্তি ভুক্তি এবং শক্তি। 

জীবনে যোগস্থ হয়ে কর্ম করা তার দিব্য নিমিত্ত হয়ে-_-এই হল সক্রিয় সমস্বের সহজ কর্ূপ । 

নিক্ষিয় এবং সক্রিয় দৃটি সসহেরই সাধনার সমাহার এবং সমন্বয়ের উপর পূর্ণ যোগের প্রতিষ্ঠা । 
ed 


প্রথমে নিক্র্িয় সমত্বের কখা বলি । তার সাধনাঙ্গ হল তিনচি--তিতিকক্ষ। (endu- 
ance), উপেক্ষ৷ (indifference) এবং বিধেয়তা বা প্রপন্তি (suচbm৷i55i০n) । সক্ষল্প 
(will), ভাবন৷ (thought) এবং বেদন। (661175)- চিত্তের এই তিনা, মৌলিক 
বৃন্তির উপরে যখাক্রমে তাদের নির্ভর । 

তিতিক্ষায় আমরা দিই অদম্য সঙ্কচতপশক্তির এবং আম্মবলের পরিচয় । 'অবশা সঙ্কল্প 
এখানে প্রবৃত্তিম্খী নয়. নিবৃত্তিমুখী : ব্যাঘাত আসুক নকনব, আঘাত বেয়ে অচল রব '-- 
এই তার দূপ। এতে ফেবলের পরিচয় পাই. সাধারণত প্রাকৃত মনে সে-বল পাকে না। 
বাইরের ধাক্কা অনবরত এসে মনের উপর পড়ছে । তাদের কতকগুলি তার সীমিত চেতনার 
অনুকূল, সেগুলিকে সে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করে সুখ পায় । মান্ঘের দেহ প্রাণ জদয় 
মন বুদ্ধি তাতে নন্দিত হয় | আবার তেমনি কতকগুলি ধাক্কা! একান্ত প্রতিকূল, চেতনাকে 
তারা মখিত করে তোলে | নন তাতে দুঃখ পায়. দূঃখের সঙ্গে সে লড়াই ও করে, কিন্ত সব 
সময় জিততে পারে না । যখন পারে. তখন সে তিতিক্ষার পরিচয় দেয় । আবার কতকগুলি 
ধাকার সম্পর্কে মন অসাড়, ওগুলি তার সীমিত চেতনার বাইরে । সুখ দূংখ মোহ অথব। রাগ 
দ্বেষ অসাড়তা-__এইগুলি হল প্রকৃতির নিত্য অভিঘাতের বিরুছ্ছে প্রাকৃত সনের প্রতিক্রিয়া । 
সাধারণত প্রতিক্রিয়ার একটা বাধা ধরন থাকে ; কিন্ত সেটা অবশ্যন্তাবী নয় । একই ব্যাপার 
একসময় হয়তো সুখের, আবার আরেকসসয় দূঃখের : ইচ্ছা করলে দ:খকেও সুখে ব্বপান্তরিত 
করা যায়, অসাড়তার ঘোর ভাও। যার । তাতে তিতিস্ফা বা আত্মবলের বিশেঘ পরিচয় ষেলে। 

আত্মা আনন্দস্বর্ূপ ; অর্থাৎ আমাদের চৈতন্যে নিরবচিছনু আনন্দানুভবের সাথ আছে। 


৭১ 


ভ্ীঅরবিন্দ মন্দির বণিক! বর্ব-_২৪ ] 


সে-সানর্থয এখন কৃঠিত। তাঁকে অকুষ্ঠিত করবার একটি অবিরাম প্রয়াস আমাদের মধ্যে 
চলছে । এটা প্রাণের ধর্ম । আনন্দ অসাড়তা নয়, দূংখ তো নয়ই-__এমন-কি সুখও 
নয় ; কেনন। সখ আসে-যায়, তার জোয়ার-ভাটা আছে, বস্তনির্ভর বলে তার ঝামেলা ও আছে । 
তবে আনন্দের সঙ্গে স্বতাবত সবচাইতে বেশী বিরোধ দুঃখের । তিতিক্ষা প্রধানত এই 
দুঃখের সঙ্গে লড়াই । দূ:খেও চিত্তকে অনুদৃবিগ্র অনবসনু 'ও শাস্ত রাখতে পারা তিতিক্ষা- 
জনিত সানোর এটি পরিচয়। 

তিতিক্ষাসাধনার তিনটি পর্ব আছে । প্রথম পর্ব শক্তিবৃদ্ধির। অভ্যাসে প্রতিরোধের 
শক্তি বাড়ে ; আগে যে-দুঃখ দূঃসহ ছিল, ক্রযে তা সহ্যের সীমায় এসে যায়। তখন চিত্ত 
যদি সভাগ এবং অস্ত্ৰ থাকে, তাহলে দেখা দেয় বিবেক-__যা তিতিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব । 
আত্মচৈতন্য তখন ম্পষ্টত দূভাগ হয়ে পড়ে : একভাগ প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে সুখ-দুঃখ 
ভোগ ক'রে চঞ্চল হয়, আরেক ভাগ নিধিকার হয়ে দেখে বায় শুধু । দ্রদুত্বের ফলে অপরা- 
প্রকৃতির উত্তালতার জোর কমে যায়, ক্রমে দেহ প্রাণ হৃদয় ও মনে ছড়িয়ে পড়ে এক নিবিড় 
শাস্তি। তৃতীয় পর্বে দ্রুত আরও স্বস্থিত হলে জন্মে প্রকৃতির উপর বশীকার অর্থাৎ প্রকাতির 
ফেকোনও পরিণামকে স্তব্ধ করবার অথবা তাকে ইচ্ছাযত রূপ দেবার সামর্থ্য । তখন 
চিত্ত যে কেবল দ:খেই অনুদৃবিগ্র থাকে ত নয়, সুখে ও তার স্পৃহা থাকে না, সুখ-দুঃখের অতীত 
হয়ে আপনাতে আপনি খাকার এক গভীর প্রসনুতায় সে নিম্ডিত হয়ে যাম। গীতায় 
এই অবস্থাকে স্থিতপ্রগুভার একটি লক্ষণ বলে বর্ণনা কর। হয়েছে । একে ভাবনার ক্ষেত্রেও 
প্রয়োগ করা যায় । তখন ভিজ্ঞাসার মধ্যে দেখা দেয় একট প্রশান্ত গ্রহিষ্জতা যা সতাকে 
উদ্ার আলোর মত ভিতরে ফাটতে দেয়, মহাকলরবে তাকে বানিয়ে তুলতে বায় না । 

* 


সনত্বের হ্বিতীয় অঙ্গ হল উপেক্ষা, সবকিছুর প্রতি অপক্ষপাত বা সমদষ্টির ভাব । 
উপেক্ষা আসে বিচারের ফলে । নিজেকে নিয়ে বিচার করলে সাধক দেখতে পায়, সুখ- 
দূংখ অনুরাগ-বিরাগে যে সে আন্দোলিত হয়, তার মূলে রয়েছে অবিদ্যা অহন্থা আর বাসনা । 
নিত্রেকে সে বড বলে জানে না. ডানে চোট বলে--কেনদা নিজের মহিমার সে পরিমাপ 
করে তার বাইরকে দিয়ে । বাসনার উত্তালতা এই ছোট আমিরই । বাসনার প্ররোচনায় 
সে-ই সুখ-দুঃপের ইচ্ডা-স্থেঘের ঘন্য সষ্টি করে। বাইরকে নিয়ে এতা। মাতামাতি স্বিরবৃদ্ধি 
বিচারের দৃষ্টিতে মনে হয় বৃঢতা | ভগতে আন্দোলন আচে, খাক কিন্ত তা নিয়ে ষেতে 
বা তেতে ওঠা আগাবনানলার শাঁমিল। সবকিছুর উত্বে শান্ত খাকতে হবে প্রজ্ঞানের বীর্ষে 1 
উপেক্ষাসাধকের এই ভাব। 

তিতিক্ষার চাইতে উপেক্ষা আর ও গতীর, ফেননা তার উপর এসে পড়েছে প্রজ্ঞার 
আলো । ভিতিক্ষা হল আন্শক্তিতে প্রবৃত্তির রাস টানা, তার যব্যে খানিকটা আয়াস থাকে 1 
কিন্তু কিসে কি হচেছ তা যদি তলিয়ে বুঝতে পারি, তাহলে আর আয়াস থাকে না. সংরম 
সহজ হয়। 

উপেক্ষাসাবনার:৪ তিন পর্ব । প্রথষ পর্ব প্রত্যাহার---ইচচাষাত্র চেতনাকে বাইরের 


৭৯ 


[ সংখ্যা শও যোগসমন্বয়- সঙ্গ 
স্পর্শ হতে আলাদা করে দে ওয়া । তুচছতার বোধ দিয়ে আলাদা করু।, জোর করে নয়। 
একটা বড়-কিছুকে ভিতরে পেলে ছোটর প্রতি আকর্ষণ থাকে ন।. তাথেকে যন ঘুরিয়ে নেওয়া 
তখন আর কঠিন হয় না| প্রত্যাহারের পরের পর্ব হল কৃটন্থতা । এও বিবেক, কিন্ত 
গাচতর । নিজের গভীরে পেয়েছি আক্মস্থিতির একটা গম্ভীর বোধ, আর সেখান থেকে 
দেখছি অবর ষনের লধো অত্যন্ত সংস্কারের ছেলেখেলা । বাইরের জগতের অতি প্রচণ্ড 
আলোড়ন--সেও ছেলেখেলা. তাতে বিচলিত হবার তো কিছু নাউ । 'আনুমতিমার বোর 
আরও গভীর হলে উপেক্ষার তৃতীয় পর্ব--বক্রসংস্পর্শ জনিত অতান্তস্তরব ব। আব্মরতি। 
এর যো নেতিতাবনার কিছু নাই-_'এ নয় এ নর" এদ্বিধা আর নাই । অস্থরে তপন একটা 
রসের: ফোয়ারা খুলে গেছে, তাই বাইরের মাত্রাম্পর্শ (limited ০০9:009০5) বূপান্তরিত 
হচেছ বৃহতের স্পর্শে । স্পর্শ চাই না, আপনাহতেই পাই-_তীরে বসে সব্ডের হাওয়ার 
অমনিতেই গা জড়িয়ে যায় । পৃথিবীর কাছে চাইপার কিছুই নাই, তাই তার দিকে চেয়ে- 
চেয়ে দেখে যাচ্ছি শুধ খতুচক্রের আবর্তন । 


ফ 

সমসত্বের তৃতীয় অঙ্গ হল বিধেষতা বা প্রপত্তি। এটি আসে ভক্তিভাব খেকে । ভক্তি 
যেন আন্ঘরতির লাববা। নিজেকে গভীর ক'রে সুন্দর ক'রে পেলেই তার পিভানে দেখি 
অসীষের স্পর্শ নুয়ে পড়েছে আমার 'পরে । আমি এক। নই. আমি তার । আমার মহিা। 
তারই মহিমার প্রচ্ছটী । যেন আমি তার, তেমনি এই বিশ্ব ও তার--তাল নিবন্ত আনন্দের 
উব্বেলন ॥ তার বিশ্বে আলি তার নিহ্লিন্ত. তার সতাসঞলেপৰ বাহন মোন জীবনে 
বিচিত্ৰ কূপ ধ'রে যে তার ইচছা। তরক্তিছে।' স্তখ-বূঃখ ভাল-মন্দ সমস্তুই সেই হবঙ্গেব লোল। । 
আমার কোন ও ক্ষোভ নাই, চা ওয়া-পাওয়ার কিছুই নাই | তিনি বিবাতা, সামি বিবেন, সামি 
প্রপন্ন আমার সবকিছু তাকে সপে দিয়ে আমি মুক্ত, শান্ত, স্থবচন্ছন্দ । 

প্রপত্তির ও তিন পর্ব । প্রথম পর্ব অহ স্তার নিরসন । তখন তাকে ভালবেসে তার হতে 
চাই শুধু । তাই আমার আন কোনও দাবিদাওয়। নাই, তার দেওয়া সব-কিঠু আমি যাবা 
পেতে নিই এই জেনে যে এমনি করেই আমায় তিনি কান্তে টানছেন । এমনি করে সংসারের 
ভালমন্দ সব ছাপিয়ে তার আকর্থণকে যত নিবিড় করে অনুতব করি, দেখি আনার আস্মচৈতন্য 
দুভাগ হয়ে পড়ছে পৃূরানো। 'আলার' আমি মরে পিয়ে জন্যাচে্ভ 'ভার' আমি_-সে তাকে 
ছাড়া আর কিছুই চায় না । এই হল বিবেক ব৷ গোত্রান্তব্- _প্রপত্তির দ্বিতীয় পর্ব । তৃতীয় পর্ব, 
তার মধ্যে ডুবে গিয়ে এক হয়ে যাওয়া তার সঙ্গে । তখন শুধু নিশ্তরক্গ প্রশান্তি, স্তঘম আনন্দ। 

তিতিক্ষা উপেক্ষা আর প্রপন্তডি তিনের আরগ্ত চিত্তের বিভিনু বৃত্তি থেকে হলে ও তাদের 
সাধনান্ন ফিল আছে দূটি জায়গায় প্রথমত সংষমে, দ্বিতীয়ত বিবেকে। সংঘম হল. 
বুঝে-নুঝে অপরা-প্রকৃতির রাস টান। ; আর তারই ফলে বিবেক হল প্রকৃতির উবে পুরুষকে 
আধিকার কর। | এূচিকে সমস্ত অধ্যাত্সসংধনারই সূলসূত্র বলা যেতে পারে । 


ফু 
শিশ্ষিয় সযত্বের কখা বললাম | এ হল সক্রিয় সমত্বের ভূমিকা । সমত আমাদের 
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শেখায় ফোগস্থ হতে, প্রকতির গুণপরিণামের উত্তরে চেতনাকে নিযে যেতে । সাধনার এই 
একদিক । আরেক দিক হচেচ সমত্বের বীর্যকে জীবনে প্রয়োগ করা. গীতার ভাঘায় যোগস্ম 
থেকেই কর্ম করা । জীবনকে জগৎকে আমরা বর্জন করব লা, যোগশক্তির হ্বারা তাদের: 
রূপান্তরিত করব । এখানে বত ঝামেলা, তাই ওখানে পালিয়ে গেলে শাস্তি-_এ-ধারপার 
বীর্যের পরিচয় লাই । এখালে-ওখানে একই তত্বের প্রকাশ । ওখানে গিয়ে যে-শাস্তি বে- 
আলো যে-আনন্দের সাক্ষাৎ পাই. তার বীক্ত এখানেও আছে । আহার মধ্য যেমন ছিল এবং 
ছিল বলেই যেমন তাকে আমি অঞ্চুরিত করতে পেরেছি, তেমনি তা সবারই মধ্যে আছে। 
এবিশ্বাপ যদি করি, তাহলে ক্রগৎ থেকে পালিয়ে যাবার কথাই ওঠে ন! । নিজের যুক্তির 
পরও তখন দায় খাকে সেই মুক্তির বীর্য সবার মধ্যে সঞ্চারিত করবার | এ একটা তপস্যা, 
আমার মধ্যে তারই স্্টর তপসা।- জগৎকে শান্তিতে পৃঞ্তায় আনন্দে বীর্যে স্রন্দর ক'রে 
তোলবার তপসা ৷ যেন সবিতার 'গিরিষ্ঠ' আত্মবিকিরণে পৃখিবীর মালঞ্চে ফুল ফুটিয়ে 
চলবার তপস্যা! । উপনিঘদ্রে ভাঘায় এ হল আত্মারাম এবং আক্মক্রীড় হওয়ার পর আবার 
ক্রিয়াবার হওয়া ৷ সে-ক্রিয়। স্ঘষ আত্মরতির ক্রিয়া । 

ক্রিয়ার নলে সমাকৃ্‌-দৃট থাকা চাই, নইলে ক্রিয়া বানচাল হয়ে ষায়। সম্যক্-দৃ্টির 
তিনটি বিতক্ুর-একত্বের প্রতায়, অন্তর্যামিত্বের প্রতায়, আর সর্বাত্তভাব। দেখছি বিচিত্র 
জগৎ, কিন্তু ভানছি তার মূলে সেই এক । সেই একের প্রতায় আমারই আব্বচৈতলো-- 
যে-চৈতনা আকাশের মত শান্ত ব্যাপ্ত দীপ্ত প্রসন্ন এবং নিগুছ প্রাণলীলায় স্পম্দিত। এই 
হল অবিষ্ভানের প্রত্যয় । এই সর্বাধার অধিষ্ঠালের ভূমিকায় চলছে শক্তির লীলা, একের 
বততে পরিকীর্ণ হবার আনন্দ । আবার বকে দেখছি, কিন্ত তাদের প্রতোকের 
গভীরে দেপছি সেই একই সত্তা চৈতন্য আনন্দ ও শক্তির আপনাকে বিকসিত করবার 
প্রবেগ। নালঞ্চে লক্ষ ফুলের মেলা দেখছি কূল ক্টছে. আফোটা কুঁড়ির মধোও 
দেখভি ফোটাফুলের সন্তাবন।--দেখছি নৈশ্চিত্যের অবিচল প্রতায় নিয়ে। এই হল 
অন্তর্ধামিত্বের প্রভার-_একের মব্যে সবাইকে দেখার পর আবার সবার মধো এককে দেখা । 
এই দেখা! আরও গভীর হয় সর্বাত্ভাবে, যখন অনুভব করি 'মদাত্তা সর্বভৃতাত্বা' এক 
আমিই সবার আনি । কাচা আমি নিশ্চয় নয়, কেনন। সে-আমির বর্ম সবাইকে দূরে 
ঠেকিয়ে রাখ। । এ সেই এক আমি-_ষা যুগপৎ বিশ্বোস্তীর্ণতায় রিক্ত. বিএাক্বকতায় পূর্ণ, 
আবার সিদ্ধ ব্যক্তিভাবনায় চিদ্ৃধন পাকা আমি । 

এমনি করে তিনটি প্রতায়ের সমন্বয়ে সমাকৃ-দৃষ্টির পূর্ণতা, এখানে এই জাগ্রত ব্যবহারের 
ভূষিতেই সমহের প্রতিষ্ঠা । 

এপ্রতিষ্ঠার তিনটি ধাপের কথা বলতে পারি । প্রথমত এই ব্যাবহারিক সমসত্বের 
ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করি চেতনার গভীরে- _নিক্ক্িয় সমসত্বের কৌশলগুলি তখন 
খুব কাজে লাগে । নিশ্ফিয় সমত্বের মধো যে নিবৃতির ( 050৪] ) প্রবেগ আছে, 
তা-ই দিয়ে বিবিক্ত আন্মপ্রতারকে দৃঢ় করি; কিন্তু তাকে সেখানেই গুটিয়ে রাখি না, 
বাহারের মধ্যেও নামিয়ে এনে অটুট রাখবার চেষ্টা করি। অবশ্য কাজটা খুব সহজ হয় 
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না, স্বভাবতই উত্বচেতনা আর নিয়ুচেতলার মধ্যে তখন একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্ট হর। 
নিম্চেতনা চলতে চায় ‘তার প্রাক্তন সংস্কারের বশে, উত্্বচেতনার স্বিরদীপ্থিকে বারবার 
পে যান করে দেয় । এ বেন তোরের কয়াস।র সঙ্গে সূর্যের লড়াই, ঘোর কাটতে একটু 
সময় লাগে । আর এই সময়টাই হয় সাধকের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর । কিন্ত কিছুতেই ধৈর্য 
হারাতে লাই, রোখ ছাড়তে নাই, আর লবচাইতে বড় কথা, প্রয়াসের ক্চ্ছতাকে 
বারবার শিথিল করে দিতে হয় অনন্তের মধ্যে । ভাবন। করতে হয়, আমার প্রয়াসের চাইতে 
তার আবেশ সত্য এবং বীর্যবত্তর ; তার ধারা নামছে, তার কাছে নিভ্েকে এমি মেলে 
ধরছি মাত্র । আগেও বলেছি, পূর্ণ ষোগের এই হল ষুলসূত্র ! 

তার পরের ধার! হচেছ বিবেক- _আন্মবোধকে অপন।-প্রকৃতির ক্রিম্তা হতে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ু করা । অপরা-প্রকৃতির মধ্যে প্রাক্তন সংস্কারের বেগ তখনও নিবৃত্ত হয় না, বরং 
পূর্ণ ষোগের সাধকের কাছে জারেকাগ নতুন বাধা এসে উপস্থিত হয়। গোড়া হতেই পূর্ণ- 
যোগের সাধনার একটা অক্ষ হল নিজেকে সবার সক্ষে যুক্ত রেখে চলা-__জশাৎ ভেড়ে নয়, 
ক্তগতের হয়ে সাধন। করা । বিবেকের ফলে আম্মবেধ যখন তীক্ষ হয়, চেতন। আরও 
স্পর্শকাতর হয়, তখন নিজের সমস্যা ভাড়াও সার। দূনিরার যত সমস্য। এসে বোগীকে যেন 
উদ্‌ব্স্ত করে তোলে । বাবা আগে শুধু নিজের ভিতর থেকে নর. অতকিতে বাইরের 
জগৎ থেকেও-আমসে যেমন স্থলে, তেমনি সুস্ম্রেও । বিশ্বের তাবৎ অশ্তত শক্তির সঙ্গে 
যোগীকে তখন লড়তে হয় | তীর আস্মচেতনার সঙ্গে-সঙ্গে জগং-চেতনা 5 ভীব্র হনে ওঠে 
ৰলে তার দায়কেও তাকে বহন করতে হয় । 

কিন্ত প্রসব চিত্তের বীর্য এবং অধাবসারের কাছে শেবপর্ধস্ত কোন ও বাই (টেকে ন। । 
সালো আর শক্তির যোগান আসে উপর হতে । নিজের মাঝেকার সকল হৃন্দ তাতে ঘুচে 
চো যায়ই, তারও পর তার হাতে খেকে নিজের শুভ্র শাণিত সন্তার তীক্ষ ফলক বিদ্ধ হয় 
বিশ্বের আন্তরী-শক্তির মর্মনূলে । আরম্ভ হয় আনঃশেঘ আরেক তপসা।-__ইন্ধনকে আগুন 
করে তোলবার প্রশান্ত প্রসন্ন অযোঘবীর্য তপস্যা । 


ফ 

এখন দেখ! যাক, সক্রিয় সমত্বের তত্বকে আমাদের ভাবনায় ভাবে (৩0007) এবং 
সঙ্কল্পে কি করে প্রয়োগ কর। যেতে পারে । 

প্রথম ভাবের কখা তোলা যাক । প্রাকৃত চেতনায় আমরা মূল তিন? ভাবের সন্ধান 
পাই--সুখ দুঃখ আর অসাড়তা । অবশ্য অসাড়তা রংছুটি, নেতিবাচক তবুও তাকে 
ভাবের ষধ্যে ধরছি এইজন্য যে পৃশাস্তিতে যখন তার উত্বাক্রন ঘটে, তখন স্পষ্টই তার মধ্যে 
একটা স্বাদ দেখা দেয়। তাছাড়া তাবগুলি গুণের বিকার । তিনটি গুণের অনুরূপ 
তিনটি ভাবের অন্তিত্বও তাই মেনে নিতে হর | প্রাকৃত চেতনার গুণগুলি যখন ব্যামিশ্ব 
হয়ে কাল করে, তখন সুখ ব৷ দূঃখেরই একটা ঝৌক থাকে শ্রাস্তি ৰ! অবসাদের ভিতর দিয়ে 
অসাড়তার দিকে গড়িয়ে যাবার এবং তার একট স্পষ্ট অনুতবও হয় । তাই -অসাড়তাকেও 
ভাবের অঙ্গীভূত করে নেওয়। উচিত। 


৭৫ 


শি অরবিন্দ মন্দির বত্তিক! বর্ব-_২৪ ] 


প্রাকৃত চেতনায় তিনটি ভাবের ক্রিয়াই ব্যাষিএ্র অতএব বি-ঘম | এই বৈষঙ্ের একটী 
স্ক্ষ্ পীড়া আছে. যা স্তখের যধোও সংবেদী চিত্তে দুঃখের চায়া ফেজে। যোগীর! তাই 
বলেন, 'সর্বং দূঃখং বিবেকিন: যে বিবেকী, তার সবই দূংখ। "সবই দূখে' এই ভাবনা 
হুল নিক্ষিয় সমস্বের অনুকূল । কিন্তু আরেক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এও বল৷! চলে, 
দুঃখের মধ্যেও ভীবৰ একটা রস পায়__-তিতিক্ষার বীর্যের আত্মত্যাগের রস । সুতরাং 'সবই 
দুঃখের" সত এও বলতে পারা যায় 'সবই' আনন্দ' । এই ভাবনা সক্রিয় সমত্বের অনুকল | 
সঞ্চুচিত চেতনায় যে প্রতিকূল বেদনা, তা-ই হল দূঃখ। চেতনার প্রলারে তার বেগ 
স্বভাবতই মন্দীভূত হয়ে বায়। আর দৃষ্টি যদি অস্তরাবৃন্ত হয়, তাহলে আঁধারের গভীরে 
আমরা আবিকার করি 'সংবদ’ চৈত্য পুরুষকে, যিনি স্বাদ পিপ্ললষ অন্তি'__পিপুলের 
বিস্বাদকে স্তস্বাদে রূপাস্তরিত করবার সামর্থ্য ধার আছে বলেই বেদে যার সংস্তা “পিফলাদ' । 
আরও গভীরে আছেন সেই, যিনি রসম্বরূপ. আনন্পস্বক্ূপ-__-'রসে। বৈ সঃ" “ আকাশ আনন্দ, 
'প্রাণারামং মনজানন্দং শাস্তিসনৃদ্ধয অমতহ্ ।' শে-চেতনায় সনস্তই আনন্দে সম, সখ-দুঃখ- 
মোহের বিপরিণামে বিধুর এ-জগৎ 'আনন্দরূপং বর্ণে! যদ্‌ ধিভাতি' অতএব যোগী 'আনন্দং 
ব্র্ধণো বিশ্বায্‌ ন বিতেতি কৃতশ্চন |" 

শি 

ভাবনার বেলায় মানসিক ক্রিরার তিনরকম পরিণাম হতে পারে-_অবিদ্যা ভ্রয় আর 
প্রজ্ঞান॥। সক্রিয় সতের সাধক তিনটির মধ্যেই একটি বারাধাহিকতা দেখতে পান বলে 
গোড়াতে তিনটিকেই শান্তভাবে মেনে নেন । সবকিছু বুঝতে পার। হল প্রঙ্জান, তা-ই 
যোগীর লক্ষ্য । কিহ্ছ তার অভিযান চলছে ন।-বোঝা আর ভুল বোঝার ভিতর দিয়ে। এ 
যেন আঁধারকে ক্রমে তরল করে দিয়ে আলোর উন্দীলন। শ্রাধার আর আলো অবিদ্যা 
আর বিদ্যা একাম্্বিরোধী দাই তত্ব নর, অবিদ্যার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিদ্যার প্রৰেগ 
-_ব্যাপারটিকে এই ভাবে দেখলেই সমদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হয় । মনের মধ্যে বুদ্ধি আর 
বোধির যতটক্‌ স্ফরণ হয়েছে তা-ই দিয়ে সাধক অবিদ্যার আধার ঘোচাতে চান, কিন্ত কখনই 
কোনও গৌড়ামিকে তিনি আমল দেন ন! | সতাসগ্ধানীর ও ভুল হতে পারে, একদেশদশিতা 
থাকতে পারে__একপা তিনি শাস্তচিত্তে মেনে নেন। তাই তিনি কোনও মতবাদকেই 
বেমন একান্ত করে তোলেন ন।, তেমনি সবার গভীরে খোজেন সেই যৌলসতাকে-_-নানামতের 
ভিতর দিয়ে বার বিচিত্র প্রকাশ । তীর জ্রিও্রাসাকে সর্বদা তিনি উদ্যত রাখেন ; কেননা 
তিনি জানেন. ক্রানার কোথাও শেঘ নাই, কিন্ত তার পৃর্ণতা আছে মন-বৃদ্ধির অতীত প্রজ্ঞালের 
মধ্যে । প্রজ্ঞান সূর্যের মত সহস্ররশ্মি, বিচিত্র বর্ণের সমাহারে শুভ্র, সর্বদশী, সর্বসমনৃয়ী-- 
জ্ঞাতা ও ভ্রেষের সাধুক্গো “জ্রানা' সেখানে হয়ে জানা । 

* 

তারপর সঙ্কল্পে সমত্বের প্রয়োগ । সঞ্চল্প হল জীবনের মূলে অগ্রাভিসারের প্রবেগ, 
আমাদের ভাবন! বেদন৷ বাসন৷ কর্ম সব-কিছুর মধ্যেই তাকে আমরা অনুভব করি! স্বভাবতই 
তার ক্রিয়া প্রথম দেখা দেয় এলোমেলা হয়ে- -অশক্তি ষৃঢ়তা আদর্শের সংঘাত ব্যর্থতা 


১ 


[ সংখ্যা ১ বধোগসম'্বয়-প্রস্ 


ইত্যাদি হান্গার ঝামেল! নিয়ে । সমত্বের সাধক তাতে উদ্ভ্রান্ত হন না, অপক্ষপাতে সৰ- 
কিছুকে মেলে নিয়ে তাদের গভীরে তিনি আবিক্কার করতে চান দিবাসঞ্চনেপর ঞতস্রঘমাময 
চন্দ । প্রকৃতিপরিণামের প্রথম পর্বে অহস্তা যতক্ষণ ন। কোর ধরে. ততক্ষণ স্বভাবের 
সফুরণে কিছুটা ছন্দ থাকে যেমন শৈশবে আর কৈশোরে । তারপরেই ভাগে অহং জাগে 
আস্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, আর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয় বিক্ষেপ সংঘর্থ ব্যর্থতা তালতঙ্গ । এগুলি 
আসবেই, এদের তয় করা ব। এনিয়ে বিলাপ করা শুধু ক্লৈবোর পরিচয় । কবি বলেছিলেন, 
'পুম্পের পুষ্পত্ব সহন, কিন্ত নানুছের লনুঘ্যত্ব সহক্ষ নয়'। চলতে গিয়ে বারবার তাকে 
হোচট খেতে হবে, কিন্ত কোনও বাধার কাছেই সে হার মানবে না__এমনি তীব্র হওযা চাই 
তার সন্কল্পের সংবেগ । সংবেগের সঙ্গে বৃজ্জ থাকা চাই প্রশাশ্তি। প্রশান্থিতে চেতনা 
বিস্ফাব্রিত হয় : তাতে বিক্ষোভেন্র উত্তালতা বেষন স্তিমিত হয়ে আসে, তেমনি সঙ্গেসঙগে 
দষ্টি স্বচ্ছ এবং গভীর হয় । তখন ছন্দঃপতনের কারণটা সহক্তে বোঝা যায় এবং তার প্রতি 
কারে আর ততটা আয়াস লাগে না । সাধক তখন দেখতে পান আপাতবৈঘলোর গতীরে ও 
একটা সৌঘম্যের ছন্দ, একটী। দিব্যসঞ্চল্পের দেশনা (8109505) যা চড়াই-উতরাইয়ের 
সপিল পথে তাকে নিশ্চিত নিয়ে চলেছে চরম লক্ষ্যের উত্ুক্ষতায় । অনুভব হর, ব্যর্থতার 
ঝামেল। সাময়িক, সিদ্ধির ওটা মধ্যপর্ব । সমত্বের প্রশান্তি বতই গভীর হয়, ভিতরটা ততই 
গুছিয়ে আসে--সেই সঙ্গে-সঙ্গে বাইরটা 9 । সেই সঙ্গে আসে শক্তি__শুবু বাবা ঠেলবান্র 
শক্তি নয়, বিশ্বের পরম ছন্দকে জীবনে দ্ূপ দেবার অনায়াস শক্তিও 
ফৰ 


এইগুলি সক্রিয় সলন্বের সাবন। পূর্ণযোগা নিক্কিয় সক্রিয় দৃটি সমত্বকেই কাজে 
লাগাৰেন। নিক্ক্রিয় সমত্রের মূলতত্ব হল চেতনার প্রত্যাহার এবং অন্তরাবৃন্ডি, বাইর থেকে 
নিজেকে ভিতরে গুটিয়ে এনে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া | এ হল মুক্তি, এবং এর সাধন। অপরিহার্য । 
কিন্ত এইখানেই শেঘ নয়, তারও পরে আছে স্বাতন্ত্র্য (2৬৩০০০) এবং ঈশনা। (7085- 
tery)! স্বতন্ত্র পুরণ প্রকৃতি হতে শুধু মুক্ত নন. তিনি তার ঈশ্বর. তার রূপান্তরের করত 
এবং তর্ত। ॥ তাই তীব্র মধো আর ভিতিক্ষার আয়াস নাই, আছে অটল পেকেই আন্মশক্তিকে 
বিচচুরিত করবার আনন্দনয় স্বাচচন্দ্য । তার উপেক্ষা ওদাসীন্য নয়, স্থিতপ্রশ্ততার বীর্যে 
অদিব্যকে দিব্যে ন্ূপাপ্তরিত করবার সান্ধ্য । তীর প্রপস্তিতে নিক্তেকে গধ রিক্ত করে 
দেওয়ার অনপেক্ষ নিক্ধিঞ্চনতাই নর. আছে তার আনন্দে সৌঘসো এবং যাধর্মোর বীর্যে 
নিক্ষেকে তরে তোলবার মহনীয়তা । সব ছাপিরে তার মধ্যে আছে সর্বাম্বতাবের ওদার্যে 
নিজের সাধনাকে সবার সিদ্ধির প্রতিভু করে তোলবার অশ্বাস্ত তপস্য। । 


১৩ 
সমদ্ের পরিণাম 
এইটুকু তাহলে বোঝা গেল, সমত্ব শুধু সবস্ত বৃত্তির প্রশমন (৭532550765) রা 


গণি 


শ্রীমরবিন্দ মন্দির বন্তিকা বন--২৪ | 


প্রত্যাহার নর, কিন্ব। উদালীন্যও নয় | সমত্বের এআদশ হল মনের কলিপভ, কেনন। 
সমত্ব বলতে সে বোঝে কর্মবিরতি | কর্ম করতে গিয়েই তো যত ঝামেলা আর দ্বন্বের স্য্টি 
হয় ; সুতরাং বাইরের সব কান্ত ছেড়ে দিয়ে অন্তরের মধো ডুবে গিয়ে ক্রমে সেখানকার 
বৃত্তির স্পন্দনকে নিরুদ্ধ করতে পারলেই সমত্ব সিদ্ধ হতে পারে-_এই তার ধারণা । 

এ হল সমাধির সমত্ব ৷: কিন্ত আমরা বলি, এসমত্বকে কি ব্য্বানেও নামিয়ে আনা 
যার না? বোগস্থ হয়ে কি কর্ম কর। যায় ন। ? গীতা বলেন, যায় এবং তা-ই জীবনের আদর্শ | 
সে-যোগ কিন্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ নয়, গীতার ভাঘাতেই তা সমন্ব । সে-সমত্বের মুলে আছে 
স্বিতপ্রজ্ষভা । স্থিতপ্রজ্ঞতার সাবন হল ইক্দ্িরসংবম, বাসনাবর্জন, অন্তরাবৃতি, সমস্ত হন্যে 
উর্ধে খাকা । তার ফল চিত্তের প্রশান্তি, সমুদ্রবৎ পরিব্যাপ্তি, নিত্যসচেতনতা এবং প্রসন্বতা । 
যেমন জ্ঞাগ্রতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্রমৃপ্তি, জীবনের সঙ্গে মরণ, তেমনি এই ব্রাহ্ষী স্থিতির 
সঙ্গে আছে ব্রলনির্বাণ__আছে ব্য'বানেরই গভীরে । তাইতে স্থিতপ্রশ্ত বোগস্থ খেকে 
অনায়াসে করুক্ষেত্র ও ঘটাতে পারেন, কেনন। অস্তিত্বের মধ্যে নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির দুটি 
ধারাকেই তিনি যুগপং সমানভাবে ধারণা করতে পারেন | তাইতে, গীতার ভাষায় তিনি 
কাজ করেও কান্ত করেন ন।, আবার কাক্ত না করেও কাজ করেন! কি করে তা সন্তৰ হয়, 
তা মনের অগোচর, কিছু বোবির বা বিজ্ঞানের গোচর । 

সনত্বের আদর্শ এবং সাধন। সম্পর্কে বলেছি, এখন তার ফলশ্ৰুতি দিয়ে এপ্রসক্গ শেষ 
করি । 

সমত্রের ফলে সাধকের চাবি দৈবী সম্পদ অধিগত হবে--অনাসক্তি এবং নিগ্বন্তা, 
শান্তি, সখ বা অব্যাস্তপ্রসাদ এবং আনন্দ ও জ্ীবনরসিকতা । একটা কখা সনে রাখতে 
হবে, দেহ-প্রাণ-মনের ছোট-ছোট দাবি কাটিয়ে চেতনাকে আকাশের মত বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে 
না পারলে সমত্ব সিদ্ধ হয় না। ক্ষড্রের মোহ ত্যাগ করা অত্যান্ত কঠিন, সংস্কার একদিনে 
বায় ন।। কিন্ত ভাবলে হাল ছেড়ে দেওয়াও কোনও কাজের কথা নয়। 

Ed 


সাবলের প্রথমেই দরকার নিতাসৰনস্কতী, সবসবর হানে বাক৷ । তার চিন্ত হবে 
প্রশান্ত নির্ষেঘ আকাশের নত তার মব্যে এতটুকু ছায়া যদি কখন ও পড়ে, চিন্ত যেন সেই 
মুহুর্তে সজাগ হরে নিজের গভীরে তলিয়ে দেখে এ কিসের ছায়া, কোণায় তার মূল । হস্ততো। 
তা মূঢ় প্রাণঝাসনার কোনও সংস্কার, হৃদয়ের কোনও অন্ধ আকৃতি তাহলে তার উচেচ্ছদ 
করতে হবে প্রসন্ন বুদ্ধির উদার আলো চেলে দিয়ে । বাসনার উৎপত্তি হয় চেতনার সঙ্কোচ 
হতে ; বাপ্তির ভাবনায় অনেক বাসনাই আপনাহতে মরে বায় । তাছাড়া মনের সব আব” 
দার যে রাখতে হবে, তারই-ব। কি কখা আছে । বরং তার প্রত্যেকটি চাওয়াকে অপরি- 
গ্রহের তাবন৷ দিয়ে বাচাই করে নেওয়া উচিত : যা সে চাইছে তা ন। হলেও তার চলে, এই 
ভাবটিকে পাক৷ করে নিয়ে তবে চাওয়াকে আমল দেওয়া । 

বুদ্ধির প্রশাসন দিয়ে হৃদয়-প্রাণের বিকারকে শুদ্ধ কর! বায়; কিন্ত বিকার বদি 
ঝুদ্ধিরই বিকার হর, তবে? তখন, যিনি বুদ্ধিরও প্রচোদয়িতা, তার কাছে নিজেকে সঁপে 
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[ সংখা!_-১ ধোগসমন্থয়-প্রসঙ্গ 
দেওয়া ছাড়া আর পপ নাই। বস্তুত প্রাণ লন জয় বৃদ্ধির সমস্ত অন্গস্তির একমাত্র প্রতিকার 
হল পরষপুরুঘের কাছে লাস্মসনর্পণ | সমর্পণের অর্থই হল তার সঙ্গে নিতাযবোগ- সব 
অবস্থাতে এবং পব-কিছুতেই অনি:শেঘে তার হয়ে থাকা । বৃদ্ধি দিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে লড়াই 
করছি, কিছুতেই হার মানচি না. তিলে-তিলে তাকে নিজ্শাব করে আনছি কিস্ত এ-সমস্ডই 
করছি তার শক্তিতে ! অসীমের সঙ্গে আমি নিত্যযুক্ত, তীর আলোর বারাসারে আমি নিত্য 
অভিষিক্ত, আমার লয়-_তীর সন্কপই আনার জীবনে ক্লপ বরচছে, এই এ্‌দ্ধার বীর্য নিয়ে লড়তে 
হবে। আমার বুদ্ধি তখন অধিকৃত হবে তার প্রজ্ঞার হ্বারা তপন দেখব, কি করে যেন 
সহজের শক্তির ফোয়ার। খুলে গেছে অন্তরে | 
হা 


সমহের আরেকটি পরিণাম হল শাস্তি । শান্তির পরম অনুভব বিশুদ্ধ অস্তিত্বের বোবে। 
সব-কিছু আমায় ছেড়ে গেছে অথব। সব-কিছুই' আমার দধেদ তলিয়ে গেচে, শুধু দামিই আছি 
'আপূর্ধমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রের মত_এই অনুতবই শাস্তি । এ হল চেতনার নিবৃত্তিধারার 
শেখে--যেমন বিশ্বাসে নিছায় সমাধিতে মৃত্যুতে প্রলয়ে, আকাশের পরম বিক্রতায় ৷ 

কিস্তথ এই নিবৃত্তি আবার পু বৃত্তির উৎস । অবর্ণ আকাশ খেকে ঠিকরে পড়ছে আলোর 
বর্ণালী । পুরঘের দ্‌ ষ্টিতে খান্টি, আর তারই ভূমিকায় প্রকৃতির ভোগ এবং ক্রিয়ার পরিণাম । 

অচলপ্রতিষ্ঠ শাস্তির বোধ ভোগ এবং ক্রিয়াকে শুদ্ধ করে । শুদ্ধ “ভাগ রাগ এবং 
দ্বঘ হতে বিধুক্ত_ স্খ-দুঃব ভাল-মন্দ সিদ্ধি-অসিদ্ধি লান-অপলান শক্র-লিত্র সব-কিছুকে 
পে সমানভাবে গ্রহণ করে, সবার মধো পায় একেরই' বিচিত্র নর্মলীলার আস্বাদন | তেমনি 
সঞ্চলপ ও ক্রিয়া ও শুদ্ধ হর, বখন তাদের মূলে অহংএর প্ররোচন। খাকে না। প্রাক্তন সংস্কারের 
বশে প্রাণ-লনের অভ্যস্ত কাছ তখন ও হয়তে৷ চলতে পাকে, কিন্ত কর্তা আর তার সঙ্গে জড়িয়ে 
যান না তাই তার 'নির।শা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা।' বাইরের কোন €৩-কিছুর উপরেই 
আর মতলবের রং চড়ায় না । সাধক তখন দেখেন, তার মধ্যে প্রকৃতিই কক্রী- আর পুরুষ 
অকর্ত। উপদ্র্টী সার । এই অকর্ভ। পুরুঘ তারই প্রাক্তন আস্রাভিমালী বিনা অহ স্থার জপান্তর । 
উপদ্রষ্টার প্রশান্টি যখন আর ও গভীর হয়. তখন তার সব্যে ফুটে গঠেন কর্মাবাক্ষ অন্তর্যামী 
পরমপুরুন, প্রকৃতির যিনি ভর্তা এবং মহেশ্র । সাধক তখন অনুভব করেন. কর্মের 
তিনি বগ্রমাব্র, যন্ত্রী সেই অন্তর্যানী, তার দ্বারাই তিনি 'বণ। নিযুক্তোহফ্নি তখা করোনি | 
মনঃকল্পিত বর্মাবর্মের বিরোধ আর তার খাকে ন! তখন, বিশ্বের কুরুক্ষেত্রে তিনি তখন 
সেই পরমের নিমিন্তমাব্র সব্যসাচী । তীর প্রাণ হৃদয় মন তখন বিশ্ু-ভাবনের সতাসক্ষল্পে 
প্রভাম্বর | বুগপত তিনি সব-কিছুর উপছষ্টা প্রশান্ত পূরুঘ, আবার পুরুদোন্তমেরই পর।- 
প্রকৃতি : এই তার ব্যক্তিক্ূপ, য৷ পরমপুরুঘ আর পরম।-প্রকৃতির নিতাযুগনদ্ধতার প্রতিন্দপ ! 
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সমসত্বের শান্তি হতে আসে সখ, গীতায় যাকে কোথাও বল! হয়েছে প্রসাদ ( প্রসন্ুতা), 
কোথাও অনস্তরারাম। প্রাকৃত সুখ এ-নিণচয় নয়, কেনন। এ পূবৃত্তির ফল নয়, কিংবা বাইরের 
কোনও-কিছুর উপরও এর নির্ভর নয়। এ-সুখ নিবৃত্তির, বিশ্রান্তির, প্রয ত্রশৈখিল্যের, 


নক 


স্্রাঘরকিন্দ মন্দির ৰক! বধ-_-২৪ | 


আপনাতে আপনি খাকান স্ুপ__উপনিঘদের ঝঘিরা যাকে বলেছেন আকাশের আনন্প। 
অথব। এ যেন চেতনার প্রশান্ত প্রসন্ন পরিব্যান্তি--ভোরের আলে! ফুটে ওঠার মত । অহংএর 
মধ্যে স্ক্ষ্যু একটা তাড়ন। আছে, তা-ই আমাদের অস্বস্তির কারণ । সেটুকু যদি চলে যায়, 
তাহলে অধ্যাত্প্রসাদের এই বিস্তৃত আরাম দেহ-মন-প্রাণ সব-কিছুকে নিঃশব্দে ছেয়ে ফেলে । 
কর্ষ তখন খেমে বার না, কিস্ত অন্তরের রসে বিশ্বের আলোর প্রসাদে ফুল হয়ে ফুটতে খাকে । 

এই অস্তঃসুখ ঘনীভূত হয় আনন্দে । আনন্দ পক্সষপুরুমের স্বরূপশক্তি : তিনি আনল্- 
ঘনবিগ্রহ । ধনীভাব কিন্ত চেতনার নিবৃত্তি ব। প্রশমের পরিণাম । ঘনীতাবে শক্তি সংহত 
হয় এবং সেই সংহতি হতে দেখা দেয় তার তেজফ্রিয়া । আনন্দ তখন অনুভূত হয় সিস্ক্ষার 
বীর্ন্রপে । শিবের প্রপঞ্জেপশন প্রশান্তি হতেই আনন্পনয়ী মহাশক্তির প্রপঞ্জোল্লাস। সে-উল্লাসে 
যেনন আছে লীলার স্বাতন্থা, তেমনি আছে দিবা নিয়তির খাতচ্ছন্দ। সেই নিয়তির নিয়ন্ত্রণে 
সবই এক চরন সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছে, এই. অনুভব তখন সাধকের মধ্যে সুস্থিত 
হয়। তখনই বল৷ চলে. সবকিছুই নলের ভন্য । অহনিকার চরিতার্থতা দিয়ে 
সে-সঙ্গলকে মাপ! যায় না । প্রয়াসের আপাতবার্থতায় রুদ্রের তা গবলীলার ভিতর দিয়েও 
সনসত্তে প্রতিষ্ঠিত ক্রান্তদ্শী সাধকের হৃদয়ে ফুটে ওঠে তার অবশান্তাবী কল্যাণতম রূপ, কূদ্রের 
দক্ষিণরুখের প্রসন্ন হাসিতে সব-কিছুরই অভয়হ্কর সার্থকতা । 

এই আনন্দসিদ্িই সমত্রের চরম পরিণান । 


১৪ 
করণে বীর্যাধান 


চিত্তের বিক্ষেপে শক্তি ছড়িয়ে পড়ে, সত্বে সংহত হয় । সংহত শক্তি হতে আধারে 
বীর্যের আবির্ভাব হন । বীর্যের সাধন। হল পূর্ণ বোগের স্থিতীয় অঙ্গ । তার লক্ষ্য, অপরা- 
প্রকৃতির বাধ লক্গষোচ ৫ পঙ্গৃতা দূর করে চেতনাকে বৃহ উত্্বারিত এবং সমৰ করা, তার 
ব্বপাস্তর ঘাঁটিয়ে তাকে দিবাকর্দের সাধন করে তোল! । 

বীর্যারান করতে হবে করণে (instrument) | চিশক্তি আধারে কান্ত করছে 
বুখ্যত চারটি করণের ভিতর দিয়ে--বৃদ্ধি হৃদয় প্রাণনয় মন আর দেহ । দেহের কথাই 
আপে বলি। 

অব্যান্স।বনায় দেহকে সাবারপত উপেক্ষা ব। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হর । দেহচেতন। 
ফু ও জড়নির্ভর, তার কতকগুলি ক্রিক চিৎ্প্রকাশের বাঁধা, তার নিচুতলায় অবাঞ্ছনীয় যত 
অভ্যস্ত সংস্কারের বাপ কথাগুলি ঠিক। কিন্ত এও সত্য যে দেহ ছাড়া সাধনা চলে না। 
সাধনার চরম কল অনুভূত হয় দেহেই, তাকে বাদ দিয়ে নয়। দেহকে আশ্রয় করেই প্রাণ 
.'ও চেতনার প্রকাশ, জগতের সঙ্গে জীবনের যোগ এই দেহেরই মাধ্যমে । সুতরাং তার 
বর্জন, নর, মার্জনই হবে সুস্থ অব্যান্্সাথনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । ইন্ধনকে আগুন" করে 


re 


| সংখ্যা-১ যোগসমতর-গুরসঙ্গ 


তুলতে হবে ; অবশেষে একসনয় ইন্ধলে আর আগুনে তফাত থাকবে ন৷, একের অর্থ অপরের 
অর্থের সঙ্গে অবিচেছদাভাবে জড়িয়ে বাবে---এই হল লক্ষ্য । 

সাধকের পক্ষে প্রথমেই দরকার আরও দেহসচেতন হওয়া । এখন আমাদের দেহ 
অনেকটা অসাড়, অভ্যস্ত কতকগুলি সাড়া ছাড়। কোনও সুক্ষ্মতাবের তরঙ্গ প্রায়শ তার 
মধ্যে ঝক্কার তোলে না| আমরাও সে চেষ্টা করি না, দেহকে বাদ দিয়ে ভাবের আকাশে 
পাখা মেলে দেওয়াকেই অনেকে মনে করি একটা বাহাদুরি । তেমনি এই ভুলের খেসারতও 
দিতে হয়, যখন মাধ্যাকর্থণের অতক্ষিত টানে আবার মুখ থুবড়ে পড়তে হয় এই পৃথিবীরই 
বুকে! আকাশের ভাবনার সঙ্গে পৃথিবীর ভাবনাকেও জড়িয়ে নিলে এবিপন্তি ঘটে না। 
দেহচেতনার একটা প্রগাঢ় অনুভবকে সপে দিতে হবে উত্র্বচেতনার কাছে, আবার উ্ধ্ব- 
চেতনাকেও নিত্য জাগ্রত অনুভবের মাধ্যমে নাষিয়ে আনতে হবে দেহচেতনার মধ্যে । 
ঘুমন্ত পৃথিবী জেগে উঠবে দ্যুলোকেক্ আলোর ছোঁয়ায় । তার হৃদয়ে সবুদ্র দূলবে, সারা অঙ্গে 
ফুল ফুটবে, তার গভীরে সুপ্ত শক্তির কুণ্ডলী ছাড়া পেয়ে মণিদ্যুতিতে ঝলসে উঠবে । 

দেহচেতনাকে জাগ্রত এবং সমৃদ্ধ করা যেনন দরকার, তেমনি দরকার তার বারণাশক্তিকে 
বাড়ানে। ॥ অবশ্য একটা থেকেই আরেকটা এসে বায় । তবে ধারণার জন্য বিশে করে 
অনুশীলন করতে হয় মহাবিদেহ ভাবনার-__-উপনিঘদের 'আকাশশরীরং বন্গ' মস্তে মা সূচিত 
হয়েছে সুত্রাকারে । দেহচেতন॥। লঘু এবং পরিব্যাপ্ত না হলে আধার উত্রবের শক্তিপাতকে 
স্বচ্ছন্দ গ্রহণ করতে পারে না এবং তার ফলে “কুড়ে ঘরে হাতি ঢোকার মত’ একটা লগুভণ্ড 
ব্যাপার ঘটতে পারে সাধকের হঠকারিতায়। 

আসল লক্ষ্য হচেছ, দেহকে পরিপূর্ণ চিপ্রকাশের বাহন করা, উপনিঘদের ভাঘার 
ভূতশুদ্ধির ফলে শরীরকে যোগাপ্রিময় করা । দেহের মধ্যে যে তামসিক ডড়ত্ব অবসাদ 
ধা স্তিনিতি আছে, যে রাজপিক চাঞ্চল্য বিকার ব! উত্তেজন। আছে, তাকে সম্পূর্ণ দূর করে তার 
মধ্যে মহত্ব বল লথুত৷ ধারণসানর্থয প্রভৃতি যৌগিক কায়সম্পদের আবির্ভাব ঘটাতে হবে । 

ফু 


একটা কথা মনে রাখতে হবে, কায়সম্পদ এক্ষেত্রে বাহ্যিক ততটা নয়, ষতটা আন্তরিক । 
উধ্বশক্তি দিয়ে নিনুশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত কর। পূর্ণ যোগের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, একখা আগেও 
বলেছি । এখানে দেহ হল নিন্শক্তি, আর উর্্বশক্তি হল প্রাণ এবং মন ॥। দেহকে একট 
ভ্ড়পিও বলে ন! ভেবে তাকে ভাবন। করতে হবে চিৎশক্তির আধার এবং বাহন বলে, তাকে 
আশ্রয় করে যে একটা বোধের প্রকাশ হচেছ তার উপরেই দৃষ্টি দিতে হবে । বোধ মনে 
স্পষ্ট, দেহে স্তিমিত ; প্রাণের বোধ শক্তিক্পে দুয়ের মাঝে সেতু । অর্থাৎ এখানেও ব্রিগুণী৷ 
প্রকৃতির খেলা । প্রকৃতির অধিষ্ঠাত৷ তর্তা এবং ঈশান হলেন পুরুঘ ॥। দেহবোধের মধ্যে 
প্রাণের যুক্তচছন্পকে লীলায়িত করতে হবে পুরুষেরই সক্ষ্পশক্তির হবার । হঠযোগী স্থূল 
আসন ও প্রাণায়াম হ্বার। এটি করতে চান। কিন্তু পূর্ণ বোগে তার উপযোগিতা সীমিত, 
যদিও দেহবেধের আড়ষ্টত৷ দূর করবার অন্য প্রথষটায় তার কিছুটা দরকার হতে পারে ॥ 
কিন্ত বস্তুত দেহবোধকে লঘু পরিব্যাপ্ত উদ্থৃজল এবং প্রসন্ন করতে হবে উব্বর্বের জ্যোতির্ময় 
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শক্তিপাতের হ্বারা । বিশ্রপ্রাণের বিশাল প্রাবনকে প্রশ্ন আধারে আবাহন করে আনতে 
হবে মনের সঙ্কল্প দিয়ে দেহ প্রাণ মন তখন অন্যোনাসক্ত এক বিপুল বোধেন হ্বারা আপ্লুত 
হবে। তারপর মনের প্রযস্রকেও শিথিল করে দিয়ে তাকে উন্মীলিত এবং যুক্ত করতে হবে 
মানসোত্তর শক্তির সঙ্গে যাতে বিশ্বগ্রাণের সৌরদ্যুতিতে সমস্ত আধার তাস্বর হয়ে ওঠে। 
এই 'অন্তরারাম অন্তর্জ্যোতি' লথুতা ও স্বাচছন্দয তখন অতিষানসের শক্তিপাতকে অনায়াসে 
গ্রহণ করতে পারে। প্রাকৃতভুষিতে অবচেতনার অনেক ক্রিয়া যেমন আধারে সাবলীল- 
ভাবে লিশ্পনু হয়, অতিচেতনার ক্রিয়াও তেমনি তখন সহজ লীলায় সমর্থ হয়। 

এই ভাবনার মূল উপাদান হচ্ছ শ্রন্ধা । শ্রদ্ধার গোড়ার কথ৷ হল উত্তরশক্তির আবেশ। 
কিছু-না-কিছু শ্রদ্ধার পুক্তি আমাদের প্রাকৃত জীবনেও আছে : কোনও বিচার না করে কতক- 
গুলি ধারণাকে আমরা আমাদের ভাবনা আর ব্যবহারের ভিত্তিরূপে স্বচ্ছন্দে মেনে নিই'। 
গীতার ভাঘায় এসব শ্রদ্ধা হল তামসিক এবং ব্রাম্তসিক. তাদের কারবার অল্পকে নিয়ে। 
সত্যকার শ্রন্ধা হল বৃহতের আবেশের অনুভব: আমার জড়দেহ বিশুড়ের একটি অংশ, 
আমার প্রাণ বিশ্রপ্রাণের একটি তরঙ্গ, আমার যন বিশ্ববনের একটি ছটা--এবনি করে 
জীবলবোধকে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করা হল শ্রদ্ধার সত্য পরিচয় । এতে অভ্ন্ত সংস্কারের 
বিপর্যয় এবং চেতনার প্রসার ঘটে এবং উ্্বের শক্তিপাত আধারে অনায়াস হয় । আবার ও 
বলি, পূর্ণ যোগের এইটি একটি বিশিষ্ট কৌশল । 

প্রাকৃতভূমষিতে প্রাণকে জড় আর চৈতন্যের মাঝে সেতু বলে বর্ণনা করা যেতে পারে 
বটে, কিস্ত বস্বত প্রাণের অধিকার আরও ব্যাপক । প্রাণ চৈতনোর শক্তি, আর যোগ 
দৃষ্টিতে চৈতনা সর্বব্যাপ্ত: সর্বত্র সন্ভতাবিত। প্রাণও তেমনি সর্বব্যাপ্ত। জড় প্রাণ আর 
চৈতন্যকে আমরা খোপেখোপে ভাগ করি ব্যাবহারিক বৃদ্ধির গরক্তে । আসলে এতিনটি 
এক অবণ্ড তহ্বেরই বিভাব (45০) । প্রকৃতির ত্রিগুণ যেলন একে অপরকে ছেড়ে 
থাকতে পারে না, এরাও তেমনি । চেতনা কখনও নিংশক্তিক নয়, তার স্পন্দ আচে 
পরিণাম আছে । একা পরিণাম যেন বাইরের দিকে নীচের দিকে-_তারই শেঘ প্রান্তে হল 
জড়ত্ব। আবার আরেকটি পরিণাম উক্ভিয়ে চলেছে চৈতনোর নিজ্দ দিকে, আর তার 
সন্ষর্ঘশে জড় ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে উঠছে। চিংস্পন্দনের এই দুটি ধারা ব। 
পরিণামই হল প্রাণের স্বরূপ ।  উ্বপরিণামের বেলায় জড়ের যে ক্রমিক সৃক্ষ্তা বা 
চিন্ময়তা, তা-ই হল বেদ যোগ এবং তথ্বের ভূতশুদ্ধির মূল তত্ব । অন্যান্য যোগে এটি 
করা হয় শক্তির উৎ্ক্ষেপের হ্বারা, আর পূর্ণ যোগে মূখ্যত আবেশ ও শক্তিপাতের ভাবনার 
ছ্বারা । সর্বব্যাপী চিন্নর মহাপ্রাপের সুষ্ঠ ধারণা তার জন্য অপরিহার্য । 

প্রাণের একটি বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটে বাসনার ভিতর দিয়ে। এই কামময় প্রাণকে 
আমরা স্থাপন করতে পারি ভড়্য় আর চিন্ময় প্রাণের মাঝামাঝি । এটি কামপুরুঘের 
( desire-soul ) শক্তি । আমাদের প্রাকৃত জীবনে তার প্রবেগ দুরন্ত । অথচ বাসনার দৃষ্টি 
আচছনু । তা-ই আমাদের জীবনের সমস্ত বিপর্যয় আর বিকারের মুলে । কিন্ত এই 
দুর্ভোগ হতে বাচবার জন্য কামনয় প্রাণকে নিজিত করা কখনও পূর্ণ যোগের লক্ষ্য হতে 
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[ সংখা-_-১ হোগসমন্থয়-প্রসক্ষ 
পারে না| প্রাণের নিরোধ নয়, চাই তার সংঘম । লণ্ঠলের শিখা বুইয়ে-ধুইয়ে বলছে, 
ফুঁ দিয়ে তাকে নিবিয়ে দিলে ধোরা আর থাকে না বটে ; কিন্ত একট! চিলনি পরিয়ে দিলেই 
সেই ধোয়ার শক্তি ফোটে তেক্ত আর আলে! হয়ে । 

বাসনার শুদ্ধির কথা আগে বলেছি । দৃষ্টির বিপর্যয় দূর করে তাকে রূপা স্থরিত করতে 
হবে চিন্ময় আকৃতিতে অভীপ্পায় এবং সক্ষলেপ । শুদ্ধ বাসনা ব। সত্যসক্ষল্প প্রাণ আর তার 
বৃত্তিসবুহকে আপ্যায়িত ক'রে পূর্ণ করে । আপ্যায়নে প্রাণ প্রসনু হয়। প্রসন্ুতা আছে 
নির্খন্তা এবং সমত্ব । সমত্বের গাচতায় ফোটে অন্তরাত্তার আনন্দ । চিন্ময় প্রাণের 
তোগসামর্থ্য তখনই জয়যুক্ত হয়। 


চি 


দেহ আর প্রাণের পর চিন্তে বীর্যাধানের কথা তোলা যেতে পারে । চিন্ত সংজ্ঞাটি 
এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ ক'রে হৃদয় আর চৈতাসতাকে ও ( pshychical being ) 
তার মধো ধরে নিভে পারি । হৃদয়ের স্বন্থ এবং তার ফলে চৈত্যসত্বের আচ্ছনুতা চিত্তের 
সামর্থকে পঙ্গু করে ফেলে-_একটা জু উদার দৃষ্টি, প্রশান্ত প্রসনুতা এবং খতচছন্দা সঙ্কল্প 
লিয়ে জীবনের পথে মানুঘ আর যেন এগিয়ে যেতে পারে না । এ-সমস্তই বস্তত কৈশোরের 
নর্ষ, যখন অজ্গানতে হলেও চিত্ত প্রথম আলোর ছোয়ায় যেন পদোর যত দল লে । কিন্ত 
নানা কারণে-_বিশেগ করে বুড়িয়ে যাওয়া মনের আক্রদণে সে-আলো। কুয়াসায় ঢেকে 
যায়, স্থষ্টি হয় নালা অশ্তদ্ব স্বের । তবুও ‘বয়: কৈশোরকং ধ্োয়হ__কৈশোরের অনুধ্যান 
সবার চিত্তকে এঘোর হতে মুক্ত করতে হবে । ভাব শুদ্ধ হয় দেহবোবের স্বচ্ছতায়, প্রাণের 
প্রপনুতায়, মনের প্রভাতরল উছ্জ্বল্যে, সঙ্কল্পের সৌঘম্যে ৷ 

“শদ্ধতাবপ্রসাদিত' কৈশোরকে ভিত্তি করে ফোটে চিত্তের তারুণ্য । কৈশোরের যধ্যে 
আছে যেমন সৌমা মাধুরী, তেমনি তারুণ্যে আছে রৌদ্র তেজ । চেতনার ব্যাপ্তি এবং সঙহ্ব 
যুগপৎ মাধূর্ষের এবং বীর্যের আশ্রয় হবে । এদুটিই পরমা-প্রকৃতির বিশিষ্ট স্নভাব-__আনন্দ 
এবং শক্তি । এদেশের ভাস্তর্যে অতি নিপুণভাবে দেবীপ্রতিমায় এ-দুটির সনাবেশ ঘটানে। 
হয়েছে অস্ররদলনে যিনি সমন-নিষ্ঠুরা রুদ্রাণী, তিনিই আবার প্রসাদস্থযুবী সুস্মিতা । 

এই মাধুর্য আর বীর্যের সঙ্গে চিত্তে আরেকটি সম্পদের আবির্ভাব ঘটানো চাই, যার নাম 
দিতে পারি কল্যাণ-শ্বদ্ধা । ভীবনসমুদ্র মন্ধনে বি উঠছে দেখতেই পাচিছ , তবুও অস্তরের 
গভীরে নিশ্চিত প্রত্যয় বহন করে চলব, এবিঘ অমৃতে রূপাস্তরিত হবে, তা-ই বিশ্বের দিব্য 
নিয়তি। এশুধু নিক্ষিয় প্রতায়ই নয়, সক্রিয় তপস্যা ! বিঘপানে নীলকণ্ঠ হয়ে আছি, 
এতে সমত্বের পরিচয় । কিন্ত এখানেই শে নয়। এই সমত্বের ভিত্তিতেই চিত্তে জাগবে 
দেববীর্ধ, অশিবকে শিবে অস্থরকে দেবতায় রূপাস্তরিত করবার অধৃঘ্য সামর্থ্য । আমার 
মধ্যে সে-সামর্থয যদি সার্থক হয়ে খাকে, তাহলে বিশ্বেই-বা হবে না কেন? 

আবার এই শ্রদ্ধার বীর্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই প্রেষ। প্রেম চৈত্যসত্বের স্বরূপশক্তি, 
হৃদয়ের স্বভাবধর্ম। তার উৎস ব্রল্মের আনন্দে । ব্রহ্ম আত্বারাম, অতএব আনন্দমর | 
বিশ্ব তার আব্ববিস্থষ্টি, তার আনন্দের বিভাতি। আত্মরত একের আনন্দ ভেঙে হল দুই বা 
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বহ। যেখানে সন্বন্ধ ছিল ন৷. সেখানে সন্বদ্ধের স্টটি হল। প্রেম এই সম্বন্ধের উল্লাস 
একের দূই ব। বহু হওয়া, আবার দুই বা বহুর এক হওয়ার আনন্দ। শুধু অধিষ্ঠানের একত্ব 
নয়, পরিণামেরও একত্ব । এক যেমন মুলে, তেমনি এক স্থুলেও সর্বত্র সেই একেরই বিভঙ্গ । 
সবার মধো সেই এককে বা আমাকে দেখছি বলে সবাইকে তালবাসছি । আবার তালবাসছি 
বলেই বিশ্বের কল্যাণতম পরিণামের সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা! অবিচল। সেই শ্রদ্ধা চিত্তে 
স্ফুরিত করছে অশিবনাশন রুদ্রের বীর্য । কিন্তু বিক্ষুব্ধ নয়, অনায়াস সৌম্য বীর্ধ-_কেনন৷ 
তার ভিত্তি সত্ব, আর তার গভীরে ওই একান্ততানুতবজনিত প্রেম । বেন কল্যাণী জননীর 
সৌম্য এবং সমর্থ ভালবাস। । 

চিত্তে বীর্ধাধান হবে, যখন এমনি করে সোম্যত্ব তেজ এবং কলাণশবন্ধা এসে 


সঙ্গত হবে প্রেবসামর্থেয | 
bd 


সবার শেষে বৃদ্ধিতে বীর্যাবান। তার জন্য প্রথনে চাই বুদ্ধির স্বচ্ছতা এবং বিস্তন্ধি । 
প্রাণবাসন! তার নিজের স্বার্থে বৃদ্ধিকে নিয়োজিত ক'রে তাকে আবিল করে । বুদ্ধি অনেক 
সময় বুঝতে পেরে ও তার প্ররোচনা থেকে নিজেকে বাচাতে পারে না । বাচবার পথ হচ্ছে 
বুদ্ধির স্বচছতা ৷ সত্যকে যদি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করি, তাহলে তাকে অনুসরণ 
না করে আহরা পারি না। যে-সত্যানুতবের মধ্যে স্বা্থৈঘণা আত্মবঞ্চনা সংস্কারনূঢ়তা ব! 
একদেশদশিতা৷ নাই, তার আকর্ঘণ দূনিবার-_যানুঘ তার জন্য সব বিসর্জন দিতে পারে । 
অনুভবের এই বীর্য আসে বুদ্ধির স্বচ্ছতা হতে। স্বচ্ছ বুদ্ধি যেন নস্থণ নির্মল অন্তর্দশী 
দর্পণের মত-_সত্যের সে স্বরূপগ্রাহী। অখচ সতোর আদ্যিত্দ্যতির শুভ্রতাকেই 
সে গ্রহণ করে লা, সমভাবে গ্রহণ করে তার বর্ণবৈচিত্রাকেও। তার অন্বৈতোপলব্ধি 
সর্বাবগাহী এবং নিঃসীন। একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান__এতেই তার জানার বৈভব। 

এমনি করে বুদ্ধিতে বীর্যাধানের ফল হবে তার বিশুদ্ধি প্রকাশ বিচিত্রবোধ এবং 


সর্বজান-লানথ্য । 


* 
দেহ প্রাণ হৃদর ( চিন্ত ) এবং বুদ্ধি-__চিংশক্তিন এই চারিটি মুখ্য করণকে 
(instruments) বিশুদ্ধির হ্থার। পূর্ণসানর্থযযুক্ত করতে হবে--এই হল পূর্ণ যোগের দ্বিতীয় 
অরক্র। উত্বের শক্তিপাতে যদি এই সামর্থ্য স্ফুরিত হয়, তাহলে এদের মধ্যে কোথাও কোনও 
বৈঘম্য ৰ৷ বিরোধ দেখা দেবে ন।, পুরুষের আব্মপ্রকৃতিরূপে তার জাগ্রতদৃষ্টির আবেশে তারা 
স্বচ্ছন্পে কাজত করে যাবে । আর সে-কান্জের লক্ষ্য হল তাদের স্বর্ূপশক্তির বা অতিমানস 
সামর্থোর আবিকার । অবশ্য একদিনে তা সিদ্ধ হয় না। তার জন্য চাই দীর্ঘদিনের 
নিরম্তর তপস্যা, সঞ্চল্পের তীব্র সংবেগ, অক্লান্ত ধৈর্য, প্রতি খুঁটিনাটতে আব্মনিরীক্ষা আর 

পুন:পুন: অভ্যাসের হবার প্রাকৃত সংস্কারকে পালটে দেওয়ার প্রয়াস। 
[ ক্রমশ ] 
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শ্বীঅরবিন্দ মন্দির 
স্বহ্ত্ডিজ্কা। 


(২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৪ ) 
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সংখ্য ।-- ২ 


১। মায়ের বালা 
২। আমার মাষ্টারমশাইরা 
৩। বলসোরার উজীররা 


৪ | বোগসমন্বর়-প্রসঙ্গ 
| কঠিন ডানায় ওড়। 
৬। কয়েকটি উত্তর 
৭ । মায়ের সঙ্গে কথ। 
৮ । প্রশ্বোতর 


শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 
শ্অরবিন্দ 
€ অন্থবাদক- _নুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
অনির্বাণ 
বীরবান্ু 


শ্রীম! 
উমা 
শ্রীম। 


বন্তিকার নিয়মাবলি 


২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত 


হয়। বাধষিক চাদ! ৫২ টাকা । 


বৎসরের যে কোনো! সময়ে গ্রাহক হওয়। 


যায়। চাদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিন্বা কলিকাতা-শীখার ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য । নৃতন বৎসরের চাদ! যথাসময়ে জম! ন! দিলে পঞ্জিক। ভি. পি. 


যোগে পাঠানো হয়। 


পাথ।: 
শ্রীঅরবিল পাঠমন্দির 
১৫, বঙ্কিম চ্যাটাজ্জি প্রট 
কলিকাত।-_-১২ 


সম্পাদক £ 
শ্রামরবিন্দ "মা শ্রম 
পণ্ডিচেবা 
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২৪ এপ্রিল, ১৯৬৪ 


ধশ্্বিষয়ক চিন্ত! ও অভিজ্ঞতায় সকল হীনতা, সন্কীর্ণ তা, 
তরলতা৷ পরিহার করবে। বৃহৎ হবে বৃহত্তম দিশ্বলয় থেকে, 
সমুচ্চ হবে সমুচ্চতম কাঞ্চনজ্রজ্ব! থেকে, গভীর হবে গভীরতম 
মহাসাগর থেকে 


_ শ্রীঅরবিচ্দ 


স্বান্জেল্ল স্বালী 
( “বুলেটিন” থেকে গৃহীত ) 


১৯৫৮ 


প্রথমে শিক্ষা কর নিজেকে নিখুঁতভাবে জানতে, তারপর শিক্ষা কর নিছেকে নিপু খভাবে 
শাসন করতে--এ কান্ড পারবে যদি প্রতিনিয়ত আম্পূহা নিয়ে চল । যত সহর হোক 
আরম্ত করতে পার, যত বিলম্ব হোক, চলে যেতে পার-_মাত্রাতিরিক্ত হবে না। 


লতেম্বর 


যখন তুমি স্থিরনিহ্চিত যে অকপটতার চরনে গিয়ে পৌঁছেচ, তখনি নিঃসন্দেহ 
হবে যে মিখ্যার মধ্যে তুমি অবগাহন করেছ । 


আগষ্ট 


অস্তিমবিচারে, জগৎটা কি এখন এবং নিত্কালের জন্য কি হতে বাধা তা দেখে 
নিয়ে, মানুঘী বুদ্ধি ফরমান দিয়েছে যে বিশ্ব হল ভগবানের ভুল. আর স্ৃটি বা জপ২গ্রকাশ 
নিশ্চয় একটা কামনার ফল, আদ্রপ্র কাশের, আস্মভ্ঞানের, আস্র-তোগের কামলা । স্রতরাং 
একমাত্র কর্তবা হল যত সত্বর পার! যায় সেই প্রযাদটি শেদ করে দেওনা, সেই কামনায় এবং 
তার কুফলের উপর সকল রকন আসক্তি বিগর্জন দিয়ে । 

কিন্ত ভগবান উত্তরে বলছেন যে নাটকটি এখনে সম্পূর্ণ শেঘ হয়নি, তিনি আনো। 
বলছেন : “শেঘ অন্ধ অবধি অপেক্ষা কর, তোমার মতের নিশ্চয় পরিবর্তন হবে ।" 


আগষ্ট 
অহং চিন্তা করে য৷ তার চাই এবং যা তার নাই--তার মন তাই নিয়ে ব্যাপৃত। 


আর অস্রাত্॥া জানে সে কি পেয়েছে এবং সর্ব্বদা তাই তার জীবন কৃতত্রতায় 
ভরা | 


এপ্রিল 


ক্রীঅরবিন্প মন্দির বস্তিকা বধ-_২9] 


বাইরে পরিবর্তন চাওয়া অর্থ মস্তরের উন্মৃতির অভাব । কারণ অন্তরে যদি উন্ুতি 
চলে তবে বাহিরে সদাসব্্বদা একই রকম অবস্থায় জীবন যাপন করা যায়-__সেখানেই প্রতি 
নিয়ত সতোর নব নব উন্মেষ লাত হয়। 

বাইরের পরিবর্তন হওয়া ইচিত একটা আন্তর নবরূপায়ণের স্বতঃস্ফূর্ত অনিবার্য 
প্রকাশ। স্বভাবতই স্থূল জীবনে অবস্থার উন্বতি অর্থ অন্তরে লব্ধ উন্মৃতির বাহ্য 
স্ফুরণ। 

এপ্রিল 

পৃথিবীর উপরে মানুঘের মধ্যে তগবত্প্রসাদের মুক্তিপ্রদ যে ক্রিয়া তার দূটি দিক আছে 
পরস্পরকে পরিপূরণ করে উভয়ে । দুটিই অপরিহার্ধ্য, তবে দুটির নর্ধযাদা সমান 
দেওয়া হয় না। 

এক হল, সেই অচল পরাশাস্তি দূশ্চিন্ত। হতে দূর্তার হতে দূ:খ হতে যে দেয় মুক্তি 
আর বন্ধন হতে আসক্তি হতে জড়তা হতে মুক্ত করে যে সক্রিয় সব্বশক্তিমান প্রগতি । 

শাস্তি সৰ্ব্বত্ৰ স্বাগত স্বীকৃত ভাগবতওণ বলে কিন্ত প্রগতি স্বাগত করে কেবল তারাই 
যাদের আম্পৃহা তীব্-সাহসী । 


এপ্রিল 


যতবার এগিয়ে যেতে হবে, ততবার একটা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে । 
ফেব্রুস্মারী 


নিজেকে প্রসারিত কর, বিশ্বের শেঘ প্রান্ত অবধি কিন্বা তাও ছাড়িয়ে । 


ক্রমোনুতির পক্ষে সকল করণীয়ের ভার নিজের উপর তুলে নাও__-তাদের মিলিয়ে 
ধর একাত্ততার পরম আনন্দে, তবেই তুষি হয়ে উঠবে ভাগবত পুরুঘ। 


ফেব্রুয়ারী 
আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি, কারণ আমি হলাম তুমি আর তুমি হলে আমিই । 

ফেব্রুয়ারী 
যে বিশ্বাস নির্ভর করে স্থূল প্রমাণের উপর, তা বিশ্বাসই নয়, তা হল দোকানদারি ৷ 


[ সংখ্যা-_-২ মায়ের বাণী 
১৯৫৭ 


প্রাচীনকালে সাধনার তন্ব ছিল একটা গুপ্ত-বিদ্যা, কেবল সাধকদেরই সীমানার 
মধ্যে আবদ্ধ । 


বর্তমানেও এমন সব ভিনিঘ আছে য৷ মুখে বল! হয় বটে কিন্তু লেখা যায় না, ছাপান 
ত দূরস্থান। 


আগষ্ট 
কথার সহায়ে কখনও বা বোঝা যায় বটে, কিন্ত জ্ঞান হয় শুধু নীরবতার মধ্যে । 
এপ্রিল 


স্ষ্টর অন্তহীন ক্রমধারায় প্রত্যেক সিদ্ধপুরুঘ হলেন পুরোধা, একটা পূর্ণতর সিদ্ধির 
বার্তাবহ । 


তৰুও মানুঘের চিরকালের সংস্কার হ'ল অতীতের সিদ্ধিকে চরম করে ধরে, তাকে 
ভবিঘ্যৎ্ সিদ্ধির বিরুদ্ধে স্থাপন করা । 
এপ্রিল 


দূরাকাঙ্ক্ষা করবে না, বিশেষত: কখনও কোন কিছুর ছল করবে না প্রত্যেক 
মুহূর্তে তোমার সামর্খ্য যতদূর হতে পারে তাই করে যাও । 


এপ্রিল 


ক্রমোনুতির জন্যে প্রয়োজ্তন পুরাতন সকল গঠন ভূষিসাৎ কর!, সকল পূর্ব্বকৃত সংস্কার 
চূর্ণ করা । এই যে সব অত্যাসগত অসংখ্য মানসিক আয়তনের মধ্যে তুমি বসবাস কর, 
অনড় তারা, আড়ি তারা, তাদের ক্রমগতি নাই । এ সব ভেঙ্গে ফেলতে হবে । 
নূতন ভাব, এমন দৃষ্টি যা স্্টি করতে পারে, তার জন্ম হয়। 


তবে ত 


এপ্রিল 


কুচিস্তা কুভাব নিয়ে আসে-_কুভাব তোমাকে ভগবানের থেকে সরিয়ে দেয়, অসহায় 
ভাবে তোমাকে বৃতৃক্ষু দানবদের কবলে ঠেলে দেয় । অশেষ দুঃখের বেদনার এই ত গোড়া-_ 


এপ্রিল 


ভ্রীঅববিন্দ মন্দির বস্তিকা এম --২৪ ] 


ভগবানের দিক “খেকে মূখ ফিরিয়ে নেওয়া, ভগবত করুণাকে প্রত্যাখান কর।-এর 
মত নিব্বুদ্ধিতা আর দ্বিতীয়টি নেই । 
এপ্রিল 


ফেব্রুয়াপ্নী নৰবৰ্ষ 


অপশক্তি অপেক্ষা মহত্তর এক শক্তিই বিভয় নিয়ে আসতে পারে । আত্মবলি দিয়ে 
নয় আত্মসিহ্ছ মাহাকোই দেহ জগতকে পরিত্রাণ করবে । 

বাহ্যক্ূপ যত. যদি তাদের দেখ চেয়ে,.--তারা নিজেরা যেষন, নিজেদের জন্যে যেবন, 
বাহ্যত: দেখতে যেমন কেবল তে্লভাবে নয়, পরস্ত তারা যে একা গভীরতর স্থায়ীতর 
সদৃবন্তর প্রকাশ সেইভাবে__তা হলে শব কিছু-__সব ঘটনা, সব অবস্থা হয়ে ওঠে--তাদের 
পিছনে যে শক্তি রয়েছে, যে শক্তি আত্মপ্রকাশের জন্যই তাদের আশ্বয় করেছে তারই প্রতীক 
_ চেতনার এমন একটী অবস্থা আছে যেখানে কোনই ঘটনা নাই, কূপ লাই, ক্রিয়া নাই, 
স্পন্দন নাই যা এক৷ গভীরতর উদ্ধ তর, স্বান্সীতর নিত্যতর সত্যতর সদৃবস্তর প্রকাশ নয়। 


ফেব্রুয়ারী 


ও অন্থবাদক-__উ॥নজিনশীকাস্ত গুপ্ত 


আমার মাষ্টারমশাইরা 
শ্রীনলিনীকাস্ত গুপ্ত 


কলেজে যখন উঠলাম--মফঃস্বল ছেড়ে কলিকাতায় এসে-_-তখন বাষ্টার মশাই আর 
মাষ্টার রইলেন না, হয়ে উঠলেন প্রফেসর-শ বাংলায়, অধ্যাপক | আমার প্রফেপরেরা ছিলেন 
এক একজন দিকপাল, Olympian (3০০5 শিক্ষার, অব্যয়ন-অধ্যাপনার দেশে তারা 
প্রাতঃস্মরণীয় । জগদীশচন্দ্র বস্থ (0.0. ৪০5৩), প্রফুল্লচন্তর রায় ( P. C. Roy ), 
পাগিভাল ( H. M. Percival ), মনোমোহন ঘোঘ ( M. (57০5৪ ). প্ৰিন্সিপাল 
P. K. 8০%-_-এরা প্রৌচ, পরিণত বয়সের ; আর যুবকদের মধ্যে হরিনাব দে, 
প্রফুল্র ঘোষ, খগেন্ত্রনাথ মিত্র-_আরো। কয়েকজনের কথ ক্রমে বলব । 

এঁদের একটা বিশি? গুণ ছিল যার জন্য এরা নমস্া--পাণ্ডিত্য, অধ্যাপনা-দক্ষাতী, 
এ বস্ত ত বহ শিক্ষকেরই আছে এবং সহজলভ্য । কিস্ত যে গুণের জন্য প্রাচীন শিক্ষকদের 
নাম ছিল ওক্রু, তা বিরল--তা হল প্রভাব, একটী জাগ্রত ব্যক্তিহের স্পর্শ । গুরুর গুরুত্ব 
শিঘ্াকে তিনি কি তত্র, কি গভীর বা প্রাক্সল ব্যাখ্যান দিয়েছেন তাতে নব-তা হল তার 
বাক্তিত্ব দিয়ে শিঘোর ব্যক্তিহ কতখানি উদ্ধ দ্ধ করেছেন। প্রাচীনকালে ও দেখেছি গুরুর কাছে 
শিঘ্য গিয়েছে ব্র্ধবিদ্যার জন্য, গুরু তাকে সে বিঘয়ে কোন ব্যার্যা উপদেশ তন্ধ না দিয়ে 
বললেন, যাও, বনে গিয়ে কিছুকাল গরু চরাও, কিছুকাল অর্শ বেশ কয়েক বংসর 
( গৌতম-সতাকান সংবাদ-_ছান্দোগা উপনিঘদ )। আহরা ভানি শ্রীমাও এখানে 
আমাদের অনেক সময়ে স্বাধ্যায় (literature ) না করে, নিযুক্ত করেছেন বাসন 
মাজায়। যা হোক, আমর! যে সব শহারপীদের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছি, তাদের 
অনেকের অনেকাংশে এই গুণ ছিল। পাপিভাল আমাদের শেকৃসপীয়র পড়াতেন. তিনি 
শব্দের বাক্যের অর্থ ততখানি বিশদ করে বুঝিয়ে বলতেন না । এ কাজ পরিপাটির্ূপে 
করতেন মনোমোহন ঘোঘ, তবে হয়ত ইনিও এ কাক্ষটি করতেন কলেজের প্রথম দূই 
বৎসরে । সবে স্কুল থেকে উঠে এসেছি, তাই তিনি সবকথা ভেঙ্গে বিশদ করে বলে 
দিতেন, অন্য কোন সাহায্য দরকার হত না, অভিধান পর্য্যস্ত নয়। তবে এ দিক দিয়ে 
ছেলেরা বলত অধ্যাপক দাশওগুর (]. N. 745 Gupta) তুলনা নাই । তিনি আসলে 
শ্রতিহাসিক ছিলেন, তবে ইংরেজীও তাঁকে পড়াতে দেওয়া হয় ; ছেলেরা ( নিশ্চয় দুটুরা ) 
বলাবলি করত দাশগুপ্ত অর্থের কোন সন্দেহ বা দ্বিধা কোথাও রাখতে দিতেন না । 
তাই Father অর্থ তিনি 4$00205 করতেন 2291 [99৫৩7 ! পার্সিতাল অভিধানের 


চি) 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক। বধ-_২৪ ] 


কাজ করতেন না. যেখানে জাদিলিতা আছে কি নাটকীয় বৈশিষ্টা রয়েছে তাই ধরিয়ে 
দিতেন আর পাঠের ভঙ্গি দিয়ে ভাবের রহস্য হৃদয়জম করাতেন । মনে আছে King 
John-এ একী জায়গায়--একজন বলছে শুধু *০)--পাসিতাল অক্ষরটি না পড়ে 
শুধু টিপ্লনী করলেন Only a great actor can utter this syllable. Burke 
পড়েছি, প্রকাণ্ড বই, পাতার পর পাতা উল্টিয়ে যেতেন, মাঝে মাঝে বলে দিতেন__ 
লেখকের বক্তবোর ধারাট৷__Buচke কি ধরণের মানুঘ তীর মনের চিন্তার গড়নটা কি 
সেইটা ফুটে উঠত । পাপিভালের চেহারা মনে আঁকা রয়েছে-_তিনি হাটতেন সটান 
পিঠ খাড়া করে ; চেয়ারে বসতেন এ তাবে ; কখনো বাকা হতে দেখিনি, হেলতে দূলতে 
দেখিনি । সোজা হয়ে অনড়ভাবে মাথা তুলে, ঘাড় শক্ত করে বসতেন, শুধু মুখ দিয়ে 
কথা বেরুত__যা বলতেন তা হল যেন ০racle. 
মনোমোহন ঘোঘ শুধু টিকাকার তাঘ্যকার ছিলেন না-_কাব্যরস আস্বাদন করতেও 

তিনি সাহাযা করেছেন। Prince55 পড়াতেন-_টিপ্পনী করলেন বইটি কি জ্ঞান? 
রবীন্রনাধ যদি female emancipation নারী স্বাতন্য সপ্বন্ধে একটা কাব্যগ্রন্থ 
লিখতেন সেইরকম জিনিস হল Tenny5০n-এর [১821)065$-_-তবে এই উর বিস্তারের . 
মধ্যে মক-উদ্যান হল যেন এই স্তযোহন ক'টি লাইন 

Tears, idle tears, I know not what they mean, 

Tears from the depth of some divine despair 

Rise in the heart and gather to the eyes. 

আমার সৌভাগা হয়েছিল এর দুটি মন্তব্য পেয়েছিলাম আমার দুটি রচনায় । প্রথম, 

আমার একেবারে প্রথম রচনা কলেজে-_আমাদের বললেন €55) লিখে আনতে । 
বিঘয় বলে দিলেন [17710900 এবং ব্যাখ্যাও করে দিলেন বস্তা কি? মনে আছে 
উদাহরণ দিয়েছিলেন protective mimicry of 01045 আনি খুব ফলাও করে 
লিখে ফেলি । মনে আছে, প্রথমে বলি অনুকরণের গুণ, তারপর বলি অনুকরণের দোঘ-_ 
প্রথম ভাগের পর. দ্বিতীর ভাগ এই বলে আরন্ত করি, But Janus has his other 
face [০০__তখন সবে নূতন শুনেছি [19015 দেবের কথা | 81005 কে জান? 
বিমুখ গ্রীক দেবতা, বুদ্ধের দেবতাও বল! হ'ত-যুদ্ধ আর শাস্তি এই দুই মুখ তার-_যুদ্ধের 
সময় তার পীঠস্থান খোল৷ হত, শান্তির সময় বন্ধ থাকত । তাই তিনি দরজার প্রতীক-_ 
লাতিন [91009 অর্থ দুয়ার, এদিক যাওয়। যায়, ওদিক যাওয়াও যায়_জানুয়ারী মাসের 
নাম তীর নাম থেকে । এ মাস নূতন বৎসর ও পুরাতন বৎসর দু' দিকে তাকিয়ে আছে। 
যা হোক, আনার প্রবন্ধটির উপর তিনি লিখে দিলেন 9:91 ০1955 55325- _আষার 
কি আনন্দ, বুঝতেই পার। তারপর যখন খুব সম্ভব সবে বি, এ, ক্লাসে উঠেছি, 
এক 00028] ০1955-এ তিনি 8389 দিলেন, 0195$-এ বসেই লিখতে হবে । কয়েকটি 


[ সংখ্য।--২ আমার মাষ্টারনশাইর। 


বিঘয় দিলেন, যার যেটি ইচেছ বেছে নেবে । আমি নিলাম ‘“‘Self-Realisation or 
God-Realisation’”’. আমি কার পক্ষ নিয়েছিলাম যনে নাই, G০৫ না Self. 
বলেছিলাম হয়ত Self-Realisation অর্থ আসলে God-Realisation— Self কিছু 
নয়, illusion কিম্বা হয়ত বলেছিলান G০d-Realisation 'আসলে Self-Reali- 
sation—God কিছু নয়, 5€l£ই Reality সহস্ত | হয়ত অনেক কিছু দার্শনিক তত্ব 
লিখেছিলাম । আমার অধ্যাপক মন্তব্য করলেন, Je is one of those generalisers 
who fight shy of facts and figures. এই facts and figures-এর 
উদাহরণ আমার পাশেই দেখতে পাই । আমার পাশে বসে ছিল নরেন লাহা ( এখনকার 
বিখ্যাত Dr. মি. তব. 7.৬ ),.* আমি আড়চোখে একবার দেখে নিলাম সে কি লিখছে ; 
তার বিঘয় সে নিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র । দেখলাম সে এক দূই তিন করে বক্গিমের প্শ্থাবলীর 
গুণ এবং দোঘাবলীর শ্রেণীবিভাগ করেছে : একেবারে জাজল্যমান স্স্পট facts and 
figures—statistics— সংখ্যায়ন । 

এই নরেন লাহ! সম্বন্ধে আর এক মজার কাহিনী বলি । আমাদের আর এক 
প্রফেসরের সম্পর্কে- হনিনাখ দে--হরিনাথ দে তখন অপেক্ষাকৃত যুবক প্রফেসর । সবে 
ফিরে এসেছেন বিলেত খেকে । একদিন ক্লাসে তিনি বললেন যে বিলেত যাবান আগে 
তিনি কলেভ লাইব্রেবীতে একখানা বই পড়ে চিহ্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, চিহুসহ 
বইবানা ঠিক তেমনি আছে । আমি লাইব্রেরীতে গিয়ে বইখানা খুঁক্তে বার করি এবং তার 
কণার সত্যতা প্রমাণ পাই-_কি বই, তা আর এখন মনে নাই। তার অধ্যাপনাব 
বিশেণত্ব ছিল parallel passages, যত রাজ্যের অনুরূপ চিন্তা বা বাক্য উদ্ধৃত করা । 
এই বরণের একবানা অর্থপুস্তক ( নোটবইও ) তিনি লিখেছিলেন, তবে তিনি নিচ্েই 
একদিন ক্লাসে বললেন-_নোটবইখানি অপক্ক বয়সে লেখা, ওতে কেবল পাণ্ডিত্য দেখানোর 
চেষ্টা আছে; অত [218115]-এর কোন প্রয়োজন নাই । এই হরিনাখ দে আমাদের 
ইংরেজী পরীক্ষা নেন বাঘিক পরীক্ষায় এবং নরেন লাহাকে- নরেন লাহা ভাল ছেলে, 
বিশেঘরকষ ভাল ছেলে-_দিলেন "গোলা"! আঙরা ত’ অবাক ; হেসেই খুন, বলাবলি 
করলাম নিশ্চয় পানীয়ের গুণ , বলতে বাধা কি, দে মহাশয় মদ্যাসক্ত ছিলেন । কিন্ত 
তাতে তীর বিদ্যাবন্তার ব৷ স্বভাবের কোন ক্রটি-বিকৃতি ঘটে নাই । স্বভাব সরল সহজ 
মিশুক, পাণ্ডিতোর তিনি ত যাকে বলে জাহাজ ; ডজন দূই তাঘায় পারদশী-_€ে ভাঘাতেই 
পরীক্ষা দেন এবং সর্বত্র St 01355 ঠি1--গশিক লাটিন তিনি শ্বীঅরবিন্দের কাছে 
পড়েছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। 


+ নরেন লাহা এখলে। বর্তথান। ঠার সম্বন্ধে আমার এই মন্তবাগুলি বদি ঠায় চোখে পড়ে, তবে 
আশা করি আমাকে ক্ষম! করবেন। 


অরবিন্দ মন্দির বরওিক। বর্ষ-_-২৪ ] 


আমাদের ইংরেজী মাষ্টারদের মধ্যে যুবকতম ছিলেন প্রফল্স ঘোঘ, সবে মাত্র 
ইউনিতারসিটি খেকে পাশ করে বেরিয়েছেন ; নবীন যুবক বলেই তিনি হাবে তাবে ভাষায় 
বাবহারে এনেছিলেন হৃদ্যতা উৎসাহ । একদিন তিনি একটা প্রশ্ন করলেন, একজন 
( কিরণ চট্টোপাব্যায়, ইংরেজীতে প্রথম হয় বি এ, এম, এতে ; পরে বিলেতে (37595 
Scholar ) উঠে উত্তর দিল স্রন্দর। প্রফল্প ঘোঘ মন্তব্য করলেন “যু see the 
Roman hand of the master.”* অর্থ পাসিতালের নোটটি যোগাড় করে উত্তরাটি 
দেওয়া হয়েছে । আমার উপর হয় ত তীর একটু নেক নজর পড়েছিল। একট 
recitation competition-এ দু'জন আমরা ০0120196000 হয়েছি-__এখন মনে নেই 
কোন কবি বা নাট্যকারের লেখা, খুব সণ্তব 9০00-এর A stark mosstrooping 
Scott was he (“The lay of the last 17217250611”). বিচারক ( Judge ) 
হলেন প্রফুল্ল ঘোঘ এবং আমাদের আর একজন ইংরেভীর ইংরেজ অধ্যাপক, নাম 
শ1001775- দু'জনে শুনলেন, TiPPiIng সাহেব পছন্দ করলেন অনাজনকে, তার রায় 
বহাল রইল. কারণ তিনি 5€০চ এবং ই:রেজ। পরে প্রফৃল্রচন্তর আমায় ডেকে বললেন 
Mr. Tipping did not do justice to You. আমার মনে হয়, আমার 
প্রতিহ্বন্দীটির উচচারণ ছিল একটু ট'যাস-ধেঁঘ! ইংরেজী অর্থাৎ কলিকাতার গত্য শিক্ষিতেরা 
ইংরেছের অনুকরণ করে বা করত যেযন-_-TiPPin সাহেব তাই পছন্দ করেছেন 
গৌড়ীয় উচচারণের চেয়ে । Tippin সাহেবের কখা যখন উঠল তখন বলি তার সন্ধে 
আর একটু । ভার পাঠন প্রক্রিরার বৈশিষ্ট্য ছিল চিত্রাঙ্কন অর্থাৎ পাঠে কোন দৃশ্যের বর্ণনা 
থাকলে তিনি বোর্ডে একে তা বালকদের কাছে মূর্ত জীবন্ত করে ধরতে চেষ্টা করতেন ; 
কিন্ত তিনি যে একজন দক্ষ চিত্রকর বা আর্টি্ট ছিলেন তা বলা চলে না, তবে সাহিত্যের 
ব্যাথা-চিত্র আর বিজ্ঞাপনের চিত্র হয়ত একই পর্যায়ের, উভয়ের একই সার্থকতা । 

গোড়ায় বলেছি আমাদের প্রফেসরকুল হলেন অলিম্পিয়ান ছেববর্গ__শুধু তাদের 
মহত্বে মাহান্সে এশর্বো নয়, তাদের স্থিতি পরিস্থিতিই এ রকম যেন দূরে দূরে ব্যক্তিগত 
সবন্ধের বা স্পর্শের অনেকখানি বাহিরে বাহিরে | অন্ততঃ প্রথম কয়েক বৎসর । তবে 
দূ’ একজন চে! করতেন একটা অস্তরঙ্গ, অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত নতিদূরের সম্বন্ধ স্থাপনের 
জন্য । এই যেমন আমাদের দর্শনের অধ্যাপক, তিনি তার প্রথম প্রৌচত্বে পৌঁছিতে 
চলেছেন হয়ত তখন- আদিত্য মুখোপাধ্যায়--প্রথম বর্ধের প্রথম দিনেই বললেন নাম তালিকা 


* Roman hand কথাটি শেকসলীপ্পরের 7৩10) 2২180 নাটকে আছে (III 4. 48), পাত্র একখানি 
পত্র পেয়েছেন ভার “পাত্রী”র কাছ থেকে-__হ?তের লেখার তঙ্গী থেকেই চিনতে পেরেছেন লেখিকার পরিচয় উল্লসিত 
হয়ে বলছেন 

I think we do know the sweet Roman hand. 


৮ 


[ সংখ্যা-_-২ আমার মাষ্টারমশাইর! 


ডাকতে গিয়ে-_যে রো তিনি পাচ সাত জনকে চিনে রাখতে চেষ্টা করবেন, নাম ডাকার 
সময়। কিন্ত .পরে তা আর সন্ভব হল না। তীর অভিলাঘ [1985 ড5151-এ পর্যাবসিত 
হল! তিনি সুন্দর পড়াতেন, অতি সহক্র সরল পরিকার পরিচছ্নু করে বিঘয়টা ধরে দিতেন, 
তার ভাঘায় ভঙ্গিতে চিল পরে যাকে চিনেছি French Clarity বলে। একটা 
প্রীতিকর স্মৃতি তার নামের সঙ্গে ভড়িত আছে আমার মনে । প্রন বর্ঘে আনার প্রথন 
প্রবন্ধ লেখার কথ৷ কখা বলেছি মনোসোহন “ঘাস সম্পর্কে ; বি, এতে উঠে প্রথম প্রবন্ধ 
লিখতে হল Philosophy honours-এর ক্রাসে | প্রফেসর আদিতাবাৰু দিলেন প্রবন্ধ 
লিখতে । প্রবন্ধ বাড়ীতে লেখা হল. পেশ করলাম ; একদিন ক্লাসে আদিতাবাবু ডাকলেন 
“০. 4০ ( আমার RoI! নম্বর ছিল 4০ )”, বললেন ‘Here is your essay. 
I hope you will get a first-class in English also.” বৃঝতেই পার 
আমার মনোভাব কি রকন হ'ল! আমার আশে-শাশে যারা ছিল বলে উঠল “দেখি, দেখি, 
কি এমন লিখেছ”__আমি অনেক কিছু পাণ্ডিত্য দেখিয়েছিলান, সাংখোর ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ 
quote করেছিলাম, Mill থেকে বুকনি চুরি করেছিলাম ইত্যাদি । লেখাটা শেছে 
কিরণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে চলে গিয়েছিল। কিরণ নুখাজীর কথা পূর্ব্বে বলেছি, 
আরো কিছু বলা চলে, বলেছি বিলেত, 0X6০ থেকে মহাপ্ডিত হয়ে ফিরেছিল-_ 
আশ্ততোঘ মুখোপাধ্যায় তাকে প্রফেসর করে নিয়েছিলেন কলিকাতা বিশুবিদালয়ে | 
আমার সঙ্গে দেখা হয় কয়েকবার আমি এখান পেকে কলিকাতা যখন বেতাল বিলাতে 
সে আমার লেখা সব ( পত্রিকায় প্রকাশিত ) আগ্রহ সহকারে পাঠ করত । পরে আমাদের 
সবন্ধ গাঢ় হয় কয়েক ব২সর বাদে অর্থাৎ এখানকার কাজ্কর্ম্ম, সাধনায় কৌতুহলী হয । 
বিদ্যাবত্তা বুদ্ধিলত্া থাকলেও, ভ্রীবনে তার একটা কি টাজেডি ঘটেছিল, স্ুকী হতে 
পারেনি । ইতিহাসটা আমি ঠিক ভানি ন! । তাই শান্তির জন্য. অন্য জীবনের জনা 
এদিকে ফিরেছিল, কিন্ত অকালেই তাকে এ জীবন এ জগং ছেড়ে যেতে হয়েছিল | 

ছাত্রদের সঙ্গে বাক্তিগত অসন্তরঞ্চ সব্বন্ধ স্বাপন করতে পারতেন প্রফল্নচন্দ্র রায় । 
এটিই ছিল তীর প্রধান গুণ এবং এইজনা তিনি একটা শিষ্য পরম্পরা গড়ে গিয়েছিলেন । 
তার সরস সহাস্য মৃন্তি দেখলেই ছাত্রদের মন প্রাণ খুসীতে, যেন একটা আলোতেই ভরে যেত। 
ক্লাসে একদিন তিনি বাংলা কি একট! কথা বলেছেন, সকলেই বিস্মিত আশ্চর্যযান্বিত। 
কলেজে, প্রেসিডেন্পী কলেজে, প্রফেসরের মুখে বাংলা ভাঘা !! অভূতপূর্ব ব্যাপার ! 
প্রফুল্নচক্র বুঝলেন আমাদের মূনোগতি, তিনি বলে উঠলেন-- 

নানান দেশের নানাব্‌ ভাঘা 
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশ ? 

বুঝতে পার ছেলেদের মন তিনি কি রকম আকু করতেন অব্যর্থভাবে। 


জগদীশচন্দ্র কিছু বিপরীত প্রকৃতির ছিলেন। অবশ্য আমার ভাগো দূ' একদিনের 


ক 


ভ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা ব্--২৪ ] 
বেশি সাক্ষাৎ হয়নি ক্লাসে. কারণ তিনি চলে গেলেন বিলেত ॥ তবে স্বভাবত তিনি ছিলেন 
গুরু-গন্তীর এবং প্রফল্রচন্দের যেমন বসন ভূঘণে প্রসাধনের বালাই ছিল না, জগদীশচন্দ্র 
পক্ষান্তরে পরিক্কার পরিচছনু পরিপাটি থাকতেন । তবে অন্তরের গুণে ও মাহাব্বো তিনিও 
অনুরূপ নমস্য ছিলেন । তীর সঙ্গে নিবেদিতার বন্ধুত্ব এবং তার সহায়ে আমার বোমা-শিক্ষার 
উৎসাহের কথা অনাত্র আমি বলেছি। 

আমার আর একজন দর্শনের অধ্যাপকের কথা বলতে হয়। তিনিও তখন যুবকই 
হিলেন--সুন্দর সৌন্যযুত্তি স্বপুরঘ। তবে তিনি আমাদের যে বিষয় পড়াতেন তাতে 
আমরা অর্থাৎ আমি একটুও রসাম্বাদন করতাম না_-Ethics5, বই ছিল James Seth-এর 
Ethics ; মনে হত বাজে ভুয়ো কথা সব, তাতে না আছে গভীরতা না আছে খাটি সত্যতা । 
খগেনবাব্‌ খেটে পরিশ্রম করে আমাদের শেখাতে চেষ্টা করতেন 2)01811-র রহস্য । তবে 
খগেনবাবুর নাম আমি করছি অনা কারণে, তিনি একজন বিখ্যাত বৈঝুব কীর্তর্লীয়া হয়ে- 
ছিলেন সে জন্যও নয়, তিনি এসে পড়েছিলেন এখানে দর্শন উপলক্ষে । বহু বৎসর পরে, 
যখন 15016 করেছেন তার পরে, আমার সঙ্গে দেখা হলে আমি আলাপের মাঝে বললাম 
“91, আপনি আমার গুরু, আপনার ছাত্র ছিলাম আমি '_-তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, 
আমি বললাম সব করা ॥ তিনি উন্তর দিলেন “খুব ভাল কথা, শুনে খুব খসী হলাম, আমারও 
উদ্দেশা সিদ্ধ হল-_সআামি তোমার গুরু ছিলাম. দাও তবে গুরু-দক্ষিণা" । "বলুন" 
‘আমি তোমায় শিক্ষা দিরেছি, এখন তুমি আমায় শিক্ষা দাও, তোমাদের সাধনার কথা বল ।”” 

আমার মাঈারমশাইদের কণা বলতে গিয়ে পঙিতমশাইর কথা আগের মত এখানে 
বলি-__-কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসরকেও ছেলেরা পণ্ডিতমশাই' পদবী দিয়ে থাকে, তিনি 
যত বড় প্রফেসরই হোন না_ইংরেজীর দ্রত্ব সংস্কৃতি যেন নাই । আমাদের পণ্ডিতমশাই 
ছিলেন সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূঘণ, পরে তিনি হয়েছিলেন মহামতোপাধ্যায়-_অতি সন্ৃজন, 
অতি বিনয়ী, অতি যেন ''অভাজন’'। তার ক্লাসে ছাত্রদের ভয় ভাবনা সংযম এমন কি 
শোভনতাও অনেক সময়ে থাকত না । একদিন ছেলেরা বললে, “পণ্ডিতমশাই, আজ আর 
পড়া হবে লা, আপনি গল্প বলুন-__আপনি কত দেশ-বিদেশের তাঘা, তথ্য, কথা কাহিনী 
জানেন, বলুন কিছু । বিদ্যাভূঘণ মহাশয় পালি তাঘায়, বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিশেঘ কৃতবিদ্য ছিলেন 
তিনি অম্লান বদনে ছেলেদের আদেশ যেনে নিলেন। বৌদ্ধদের পালিতাঘার প্রসঙ্গে 
তিব্বতীদের কথাও কিছু বললেন । বললেন, “তোমরা যে বল দাভিলিং, ওটা দুর্জয়লিলের 
অপন্রংশ নয়, ওটা একটি তিব্বতী কথার কুপান্তর--তিনি তিব্বতী হরফে ( বাংলার মত 
কতকটা ) লিখে দিলেন বোর্ডে কথাটি, এখন আমার মনে নেই--সং-ডাংলিং ধরণের 
কিছু। আর একদিনের ঘটনা- _সংস্কৃত ভাঘায় আলাপন শুনবার সুযোগ হয়েছিল একদিন । 
আমাদের সংস্কৃত ক্লাস চলছে এমন সময় একজন সিংহলী লামাকে সঙ্গে করে নিয়ে ক্লাসে 
ঢুকল জনৈক কর্মচারী ॥ লানাটি পণ্ডিতমশাইর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চান। সংস্কৃতে 
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[ সংখ্যা-_২ আমার মাষ্টারমশাইর! 


আলাপ হল; আমার শুধু মনে আছে সতীশ পণ্ডিত মশাইর এই বাকাটি-_-" ঘটিকা 
চতুষ্টায়াহব এব আগচছতু তবান্‌'" অর্থাৎ চারটার সময় আপনি আসবেন তবে । পণ্ডিতমশাইর 
স্নেহের কথা সৌজন্যের কথ। মনে আছে। তার বিদ্যাবত্তার ভার তাকে পীড়িত করেনি, 
আমাদেরও করেনি । 

এবার তবে উপসংহার করি । কলেন্র থেকে, কলেজ-ভীবন থেকে, মাঈারমশাইদের 
কাছ থেকে শেষ বিদায়ের দৃশ্যটি বলি তোমাদের--- ্ 

এক বৎসর কারাবাসের পর মুক্তি পেয়েছি । আমার পিতৃদেব বললেন---পড়াসশুন। 
আবার কর তবে কলিকাতায় নয়, কলিকাতা হল যত হুজ্বগের জায়গা__তুকণদের মাথা 
সহজেই বিগড়ে যায় কলিকাতা সংস্পর্শে এসে, পড়তে হলে বাইরে পড়তে হবে যেখানে 
হুজুগ নাই--আনি বললাম বেশ । আর পড়াশুনার উদ্দেশ্য আমার ছিল না, 'আসল উদ্দেশ্য 
ছিল সময় কাটানো যতদিনে একটা খুটি না পাই ; কি খুঁটি যে পাব, ত! কিছু জানা ছিল না। 
মফঃস্বল কলেজে পড়ব এই অচ্হাতে তবে কলেজে ( প্রেসিডেন্সী ) গেলাম transfer 
certificate-এর জনো। কেরাণী মশাই certificate তৈরী করে Principal-এর 
কাছে দিয়েছে দস্তখতের জন্য । অপেক্ষা করছি, এমন সময় তলব এল প্রিন্সিপাল আমার 
সঙ্গে দেখা করবেন । Certificate-এ conduct-এর ঘরে লেখা চিল he was an 
accused in the Alipur Bomb Conspiracy case but was acquitted. 
Principal-এর নভর এই মন্তবাটির উপর নিশ্চয় পড়েছিল__আসামী কি ও কে হযত 
দেখতে চেয়েছিলেন। আমি তার কামরায় ঢুকলাম, তিনি আনায় দেখলেন । চিনলেন কি? 
কারণ ইংরেজ ক্লাসে আমি বসতাম প্রথম বেঞ্চে তার সামনে একেবারে. আমাকে বহুবার 
লক্ষ্য করেছিলেন মনে হত তখন। তিনি আমাকে বারে বারে চিড্োোস। করলেন, কেন 
তুমি 08135 চাও, এখানেই পড় না। আমি বললাম আমার Eুuardian চান না 
এখানে পড়ি। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন- অন্যত্র সুবিধা হবে না, এখানেই 
continue করা ভাল । শেষে আমাকে ০9705০86 দিতে হল. আমি নমস্কার করে 
চলে এলাম- -প্রিন্সিপল ছিলেন আমাদের ইংব্রেজীর প্রফেসর পাপিভাল । 


শশা 


১১ 


বসোরার উজীররা 
শ্রীঅরবিন্দ 
অনুবাদক-_এ সুধাংসশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
চতুর্থ অঙ্ক 
বাগদাদ 
প্রথম দৃশ্য 


এই মেই বাগদাদ 


হা, নগরীদের মনো আ্রন্দরীপ্রবানা, আনন্দের রমা নিকেতন, কেমন শ্যামলশম্প 
হরিৎ বর্ণের বাগান দেখো দিকিন্‌, কী চমত্কার বৃক্ষবনম্পতিদের বন্দনমর্মর্বনি । 


আনিষ্‌-আলজালিস্ 
আর ফুল, কী কুল, চোখ ধাধিয়ে যায়, যেন রংএর মেলা বসেছে, এ তো কৃষ্ণনীল বেগুনী 
ভারোলেট, ক্বলচে যেন অলন্ত গঞ্ডক, আর এ যে টকটকে লাল গোলাপ, রক্রমুখী স্থগন্ধী 
ল্যাতে গার, চিরহরি২ মেদিগাছ, শুত্র আনেমনি, কী নেই। স্বয়ং বসম্তদেব যেন এখানে 
মূর্ত, স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত একখানি ছবি যেন কে বিছিয়ে রেখেছে মাটিতে। 


নুকুদ্দীন 
আর কী ফলের বাহার দেখেছো, আনির্‌? কপুরগন্ধী বাদাম, এপ্রিকট, সবুজ সাদা 
বেগুনি ডুমুর, খোবানি, আঙ্গুর, যেন সব গোল রক্তিম প্রবালগচছ ন! হয় মরকত খালা ঝুলছে 


১৭ 


সংখ্য।__২ বসোরার উল্জীরর। 


শোকে থোকে দেওয়ালে বাতায়নে লতা বিতানে । আর কুলগুলো যেন তোমা চকচকে 
লাল ষস্থণ গালের যত __ওধারে দেখো, সোনারবরণ লেবু গুলোর কী বাহার ,__চেরীফল গুলে। 
লাল কমলার কুঁড়িগুলি শুধু দৃশ্রাপ্য ফলেরই প্রদর্শনী নয়, রদিকমন ভোলানোর 
সমারোহ ও । 


আনিস্-আলজালিস্‌ 
এ যে একটি কোকিল ডাকছে-__চক্রবাকচক্রবাকীর কানু শুনছো, বন্যনৃঘু গুলির 
নিলনকুজন, বুলবুলগুলির ডাকও কি মিষ্টি, ডান! ঝাপটা দিচেচ তারা, কী গাঢ় লাল বংএর 
পুচ্ছগুলি, একটু যদি অন্ধকার হতো, ওর। হাজারে হাক্তারে গান গেয়ে উঠতে৷--সত্যি 
বসোর। থেকে তাড়া খেয়ে এসে দেখছি ভালই হয়েছে। 


আর এই বহুগবাক্ষবিশিট মঞ্জিল-_ননে হচেছ একশোর ও বেশী জানাল! । 


আনিযম্-আলজ্ঞানিস 
দেখছে৷, কী সুন্দর ঝাড় ঝুলছে ছাদ থেকে, যেন একট। সোনার অগ্নস্তপ্ত ৷ 


নুরুদ্দীন 
প্রতিটি জানালায় একটি করে আলো, এই বাগানে রাত্রির অন্ধকার বোধ হয় ঢুকতে 
পায়না, আলোকচছটার দিনের মত উজ্বছছল হয়ে থাকে-_এখন কান হচেন সেই মহানুতব 
অধিপতিকে খুঁজে বার করা৷ তারপর এইখানে বিশ্রাম করে মহামান্য খালিফের কাছে কি 
রকম করে দরবারে যাওয়া বাম্থ তার একটা ব্যবস্থা করা । 


( পিছন থেকে শেখ ইব্রাহিমের প্রবেশ ) 


ইব্বাহিম 
এই তো, হাতেনাতে ধরেছি, কে হে তোমরা বিদ্যাধর বিদ্যাধরী প্রেমিক প্রেষিকারা 
কি এটাও জানোন। যে শাহনশাহের হুকুম যে এই বাগানে কেউ চুকবে না। না? বেশ 
এখনি তালযষ্টির সংস্পর্শে পৃষ্ঠদেশে প্রচার করে দে ওয়া হচেছ এই ইস্তাহারের নিদর্শন, দিচিচ 
আমিই..নছ'ঃ ! 


( লাঠি উচিয়ে আস্তে আস্তে ইব্রাহিম অগ্রসর হয় । নুরুদ্দীন ও আনির্‌ তার দিকে 
* ফেরে, তার হাত তোলাই থাকে, কিন্ত লাঠি পড়ে যায় ) 


৯৩ 


শীমরফিচ্দ মন্দির বহিকা ব্য-_২৪ ] 


নূরুদ্দীন 
এই' তো বাগানের শেখ মহাশয়--কার বাগান বলুন তে বন্ধু ? 
আনিস-আলজ্রালিষ্‌ 
মানুষটার হলো৷ কি? মাথ৷ গুলিয়ে গেলে লাঁকি-__চেয়ে আছে দেখো, মুখ হী করে। 
ইবাহিম 
সেই পরম শজিমানের জয় হোকৃ-_সেই মৃষ্টার যিনি তোমাদের স্ষ্টি করেছেন আর 
যে দেবদূত তোমাদের পৃথিবীতে এনেছে, আর ধন্য আমি যে তোমাদের এই চর্মচক্ষে 


দেখেছি-্তোযাদের এই অপরূপ রূপের জনা ধনাবাদ তাকে, তোনরা কি স্বর্গলোকের 
অধিবাসী ! 
নুরুদ্দীন 
( হাসতে হাসতে ) 
বরং বনাবাদ দিন্‌ সেই সর্বনিয়স্তাকে যিনি আপনাকে বহবর্ঘের জীবন দিয়েছেন এবং 
এই লম্ব। সাদাদাড়ি। কিহ্ত এই উদ্যানে প্রবেশের কী অনুমতি লাগেনা ? দরঞ্তা কিন্তু 
বন্ধ ছিল ন৷। 


ইবাহিয 
এই বাগান আমার বাগান--্তোনরা আমার ছেলে, আমার যেয়ে-লসতিা, তোমাদের 
চরণম্পর্শে এর কান্তি আরো খুললো, এমন ফুল আর হয়নি । 


নুরুদশিন 
কী, এসব আপনার? এই স্থরম্য নিকেতন ? 


ইব্রাহিম 
হী, জানলে বেটা, সব আমার, এই পাপতাপপ্রস্ত বৃদ্ধের, সবই তার কৃপা, তারই বিধান, 
তারই আদেশ-_মহানপ্রভু যে তিনি__-আমার কৃতকর্মের মধ্যে আছে একটু অনুনয়, একটু 
বিনয়, একটু চেষ্টা, একটু নিষ্ঠা, সকালে দৃপুরে সন্ধ্যায় আনি তার কমতি করিনা, আইন 
কানুন শান্ত্রশরিয়ৎ যাফিক্‌। 


১৪ 


[ সংখ্যা__-২ বসোরার উল্দীর্র। 


নূরুদ্দীন 
পূঙ্জনীয় পিতাঠাকুর, কবে এট। কিনলেন কবেই বা ফুটিয়ে তুললেন ? 


ইবরাহিম 
সম্পর্কে ঠাকুমাদের একজন এটি আমায় দিয়ে যান-_এতে কিছু আশ্চর্য হবার নেই 


কারণ তিনি ছিলেন আমাদের মহামান্য খালিফের এক শ্যালিকার সম্পকিত ভগিনীর খুড়ীর 
চাকুষা । 


নুরুদ্দীন 
ওঃ ৰূঝেছি__তাহলে বলুন তীর স্বগীয় দাবী ছিল ধনী হবার, কিন্ত আশী করছি আপনার 
উত্তরাধিকারের দলিলগত কোন অস্তুবিধা নেই? 


ইব্রাহিম 
আরে আরে বোইী, তুমি ত বেজায় বেলিক-__আমি অন্য উপায়ে খালিফাণিরি ও চাইনা 
জানে৷ এ দুনিয়ায় পরের ডিলিঘে লোভ করে লাভ বিশেষ নেই-_ গুলো হাচেছ ব্যাধের 
ফাদ, তারা৷ আত্মার সোজা! খজুপখে স্বর্গে যাবার পদযাত্রাকে বাধা দেয় । 


আনিস-আলজালিস 
কিন্ত বুড়ো বাপচ্গান্ব আমার, সত্যিই কি আপনি এতো ধনী আবার এৃতা গরীব যে 
ছেঁড়া কাপড়ভ্ঞাযা পরে বেড়ান ? আমি যদি এই বাগানের মালকিন হতাম তাহলে সাধারণ 


সামান্য পরিচ্ছদ হিসাবে ও রহীন ও দামী সিল্ক সাটিন ভেলভেটে সর্বদাই নিজেকে সুসভূক্তিত 
রাখতাস্। 


ইব্রাহিম 

( স্বগত ) 
মেয়েটি সাক্ষাৎ কোকিলকণ্ঠি, দেবদূত গেরিয়েল এই স্বরটিকে আমার কাছে এনে দাও, 
বাড়িয়ে দাও, তোমার সঙ্গে আর ঝগড়া করবোনা, যদি স্বর্গের সব হুরীর। এসে এই সাজানে৷ 
বাগান তছনছ করে তাহলেও নয়; কারণ তাদের আসার দরজ। তুমি একটু খুলেছো । 
( উচৈচস্বরে ) ছিঃ মায়ী, পরম কারুণিকের দোহাই, আমি একজন বুড়ে। ঘাধী পাপীতাপী 
লোক, মৃত্যু আমার শিল্পরে দাড়িয়ে, কবরের ধারে পা বাড়িয়ে আছি, আমার আর কী সময় 
আছে যে ষুল্যবান চকচকে শালজোববা পরে ঘুরবো, কিন্ত তোযায় এসব যানাবে ভালো । 


১৫ 


শ্রীমরবিন্দ মন্দির বৃত্তিক! বধ-_-২৪] 


তাকে অশেঘ ধন্যবাদ যে তোমার চারু লিতশ্বদেশ চন্দ্রের মত করে গড়েছেন আর কটিতট 
কি সুন্দর, হোটট, হাতে বর! যায়- পরম শক্তিমান যেন ক্ষমা করেন। 


আনিয়-আলজালিস 
বাবা, আমর! শ্রাস্ত ক্রান্ত ক্ষুংপিপাসাকাতর । 


ইব্রাহিম 
বংস, তোমরা আমার ছেলেমেয়ের যত, আমায় লন্ভুজ। দিওনা__এসে।, ভিতরে চলো, 


- আমার এই আরাম বাটিকা তোমাদের-_অস্ত:পুরে খাদ্যপানীয় সবই আছে, নির্দোঘ 
শরবত থেকে বাটি জল পর্যন্ত কিস্ত নেই শুধু সেইটি, অর্থাৎ উত্তেজক দ্রাক্ষারস- অর্থাৎ 
মদ্য, স্বয়ং পয়ণশ্বর যে বাবণ করেছেল-_তীর পুণ্যনাযেই যে শুভাশীঘ আছে-__এসো।, 
এসো, পরম শক্তিমান যে অভিসম্পাত দেবেন যদি অতিথি তায় বিদেশীকে আতিথ্যদানে 


তৃপ্ত করতে না পাৰি। 


নকুদ্দীন 


শত 


সত্যিই আপনার ? ঢুকতে পারি? 


ইবাহিন 
ধন্য তিনি, ধনা তিনি--এই সুরহ্যহর্ষের প্রতিটি মেঝে তোমার সুন্দরী সঙ্গিনীর পদঃ- 
রজে কৃতার্থ হোক । আমার মত বৃদ্ধের বদলে যদি এখানে রসিক যুবক থাকতো, তাহলে 
এ সাদা নর্ধরের যেখানে যেখানে ওর ছোট্ট পায়ের চিহ্ন পড়েছে সেখানে সেখানে চুম্বনের 
গ্রোত বয়ে যেতো 2 কিন্ত বিধাতাকে ধন্যবাদ যে আমি বৃদ্ধ হয়েছি, সতীত্ব ও পবিত্রতার 
দিকেই নন দিরেছি | 


নূরুদ্শন 


Cod 


এসে!, আনিস্‌। 


ইব্রাহিম 
( তাদের পিছনে যেতে যেতে ) 
ভগবানের দোহাই, এ যে দেখছি হরিণলধুগানী, আমার সায়রে রাভহংসীর।, এমন 
মরালগমনে সাতার দেয়না, এতো বাতাসে নুইরে পড়া লতিকা নয়। 
( মঞ্জিলের দিকে প্রস্থান ) 


১৬ 


[ সংখ্য'-__২ বসোরার উঞ্জীরর! 
দ্বিতীয় দুষ্ট 
বিরাহ-মঞ্জিল 


কৌচের উপতে আনিস-আলজ্ঞালিস, নুরুক্গীন, শেখ ইবাহিম 
সামনে টেবিলে নানারকমের খাদাদ্রব্য 


নুরুদ্দীন 
বাঃ, কাবাবগুলে৷ তো ভারী মোলাশ্নের, লিষ্ট গুলি ও কী চমতকার বেতে এবং ফলগুলি 
রসে টুইটস্বুর কিন্ত আপনি বসবেন না৷ আমাদের সাথে, খাবেন না কিছু ? 


ইবাহিন 
বৎস, আমি ত দুপুরে খেয়েছি-_বেনানান ওদরিকতা থেকে তিনি আমান রক্ষা 
করুন। 


আনিস-আলজালিস 
না, বাবা, আপনি না খেলে আমাদের কিছু সুখে দিতে উৎসাহ আসছেনা, পেট মরে 
যাচেন্ছ-্-আমার হাতে একটুখানি খান, না হলে বলবো আপনার লায়াদরা নেই । 


ইবাহিম 
না, না, না, আচচা। দে বেটি, এ ৮ম্পক কলিকার মত আঙুল দিয়ে দে একাই, কিন্ত 
নিতান্তই একটু । বা; এই আওুলগুলো থেকে যেন মৰু ঝরছে,-_-আমি চুমুতে চুনুতে ভরিয়ে 
দিতে দিতে খেয়ে নি। 


আনিস-আলঙজালিস 


বুড়ো বাপটির বুঝি যৌবনের শোক উলে উঠছে--নতুন করে বয়স ফিরে পাচেচ৷ 
বুঝি। 
ইবাহিষ 
না, না, মারি, না, না, ছি, ছি-_আমার চুল যে পেকেছে সেটা ত ঠিক-_এ সময়ে 
ত তারই নাষ কর। উচিত, এখন কি আর রসিকতার বয়স আছে না সাজে । 


3 ১৭ 


শ্রীমরবিন্দ মন্দির বন্তিক' ব্ষ_-২৪ ] 


নুরুদ্দীন 
মাননীয় বুড়োদাদ্‌ শুনুন, অতিথি সৎকার করছেন ভালই কিন্তু গলা ভিজিয়ে নেবার 
জন্য পানীয় কিছু না খাকলে যে একেবারে শুকনে। খাওয়া হলো | এমন সুন্দর প্রাসাদে 
কোথাও একটি পাত্র বা বোতল নেই? এমন সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজনের এ যে একটা মস্ত 
ক্রাটি, অঙ্গহানি। 


ইবাহিম 
পরম শক্তিমান আমায় রক্ষা করুন! মদ-_ঘোলো বছর আমি এ অধম জিনিঘটি 
চু'ইনি। হী, যখন বয়স ছিল, যৌবন ছিল তখন অবশ্য, এখন ওটা নিঘিদ্ধ-_ইবনবতুতা কী 
বলেছে? যে মদ সব বদলে দেয়, আর বসোরার ইবাহিয আল শাহার। বিন ফুক্তফুজ বীর 
বিলুন আল সান্দিলানী বলেন যে সুরার এ রক্ত-রেখা যেন নরকের লাল আগুনের আভা, 
ওর যাধূর্য আস্বাদন পতনের প্রথম চুম্বন, আর ওর শবশীতল স্পর্শ কণ্ঠে যাওয়া মাত্রই 
দু'কীক জীবনটাকে করে দেয়-_সত্যিই, মহান আল হাশাস বলেছেন । 


আনিস-আলজালিস 


এই সব বড় বড় পণ্ডিতদের নাম করছেন যে বাপজান এর। কার। £ আমি অনেক 
বই পড়েছি, কিন্তু এদের নাম ত শুনিনি । 


ইবাহিন 
ও, তুমি বুঝি পণ্ডিতানী--বেশ, বেশ! তা এরা হচ্ছেন খুব গভীর রসের 
মানুষ, স্থফীমন্ত মরমীর দল-_ওদের বইএর কথা এ দলের পশ্থীরা রসিকসজুজনরাই 
জানেন। 
আনিস-আলজালিস 
কী আশ্চর্য পণ্ডিত মানুঘ আপনি, ইবাহিম সাহেব, সর্বশক্তিমান সেই মহান আল- 
হাসাসের আত্মাকে রক্ষা করুন! 


ইব্যাহিম 
হু, তা যা বললে, মদ--সত্যাই পরম কারুণিক পয়গম্বর শুধু মদকেই বদ বলেননি--- 
ও ভ্ৰাক্ষালত৷ যে দলে মলে, বেচে কেনে, নিয়ে যায়, খায়, সবাইকে অভিশপ্ত করেছেন 
হায়, হায়, সেই মহাশক্তিমান আমায় রক্ষা করুন হজরতের অভিসম্পাত থেকে । 


১৮ 


{ সংখ্যা-_-২ বসোরার উক্জীরর। 
নৃক্ুদ্ষীন 


আপনার সম্পত্তির মধ্যে একটি ও গদ্দত জোটেনি, এবং ধক্ষন সেই র্দভার্টকে যদি 
শাপগ্রস্ত কর! হয়, তাহলে আপনাকেও কি সেই শাপষণ্যি লাগবে? 


ইব্রাহি 
হুঃ, বলতো বাবা, এই উপকথার অর্থটা কি? 


ন্রুদ্দীন 


আমি আপনাকে বলছি শুনুন, কি রকম করে স্বয়ং শয়তানকেও ফাকি দেওয়া যায় । 
আমার তিন দিনার নিয়ে আপনার এক প্রতিবেশী চাকরকে দিন, অবশ্য তাকেও দ'এক 
দিরহাম হাতের চটচটে সুখের জন্য উপরি দিতে হবে, তারপর সে যাক দু'এক বোতল কিনুক 
_-একটা বুড়ো গাধার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আসুক হেখায়--আপনি সেই পুণ্য আসব দললেন 
না, পিঘলেন না, বেচলেন না, কিনলেন না, নিয়েও এলেন না, পানও করলেন ন। অতএব 
যদি কেউ নরকাগ্রিতে জলেপুড়ে মরে, ত মরুক ও গাধাটা। কি বলেছেন মহান 
আল-হাসাস ? 


ইব্রাহিম 
হুঃ, আচছা। দেখা যাক ( নেপথ্যে ) আমি কিন্তু বলছি ন। যে এইখানেই ভালা ভি 
পিপেভরা যাধবগৌড়ী শিরাজ। ইস্পাহানী বহু সুরাই আছে । পরম কারুণিক রক্ষা করবেন । 


( প্ৰস্থান ) 


নুরুদ্দীন 


একেবারে একটি রত্র, দু'বুখোদের শিরোমণি । 


আলিস-আলজালিস 
না, প্রভু, বরং ভাড় বলতে পারো, হাস্যরসের অবতার | যাই হোক আক্ত রাত্রিটা ত 
আনন্দে কাটানে। যাক---কালকের কথা কাল, দূশ্চিন্ত আর তাবনাগুলে। মুলতুবী থাক । 


নুরুদ্খিন 
তোষার ভালো লাগছে আনিস? তুষি সুখী হলেই হলো। 


১৯ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা ব্ষ_২৪ } 


আনিস-আলজানিস 
আমার কি মনে হচেছ জানো, বাকী দিনগুলে৷ যদি এমনি হেসেখেলে কাটিয়ে 
দিতে পারতুম-__তুমি যে বিপদ থেকে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছো আর সেই দুষ্টু বদযায়েসটার 
চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে এই যথেষ্ট, তুমি বিপন্যুক্ত 


মুরুদ্দীন 
নদীবক্ষে সেই উ্্বশ্বাসে পলায়নের কথা ভাবে৷ দিকিন্‌। আমার মনে হয় যে আমার 
মাথার উপর দায় ধার্য হয়েছে--এনে দিতে হবে জীবিত বা মৃত, হয়তো আমাদের সাহাব্য- 
কারীদের ভুগতে হবে এজন্য । 


আনিস-আলজালিস 
কিন্ত প্রিয়তষ, প্রভু, তুষি, তুষি বেঁচে গেছে৷ ! 
( তার কাছে গিয়ে তাকে চুম্বন করে, জড়িয়ে ধরে ) 


নূক্ুদশিন 


EY) 


আনিসব, তোমার চোখে জল, ন! নী, তুমি অতাস্ত উত্তেজিত হয়েছে৷ ! 


আনিষ্‌-আলঙ্গালিস 
শুধু তুমি, তুষি প্রিয়তম, বেঁচে থাকো, ভালো থাকো, সুখে স্বস্তিতে থাকো, আর 
সব যাক, ডুবে যাক, পৃথিবী মুছে যাক, আমার প্রিয় আমার প্রভু । 


( বারে বারে আলিঙ্গন ও চুম্বন, শেখ ইব্রাহিমের পাত্রে মদা গ্লাস ইত্যাদি সহ 
প্রত্যাবর্তন ) 


ইবাহিম 
দোহাই শক্তিমান, দোহাই ! 


আনিম-আলজালিস 
কই কোথায় গেলো সেই চরিত্রবান সংযত বুড়ো বিটকেলটা, আমি নাচবো, আমি 
হাসবো, আমি গাইবে, সুরা ও সুন্দরীর বন্যা বইবে, এই যে এসেছেন তিনি । 


২০ 


[ সংখ্যা--২ বসোরার উলীরর! 


নুরুদ্দীন 
না, গর্দভটার গতি খুবই করত দেখছি, কি বলেন, শেখ সাহেব! 


ইব্বাহিষ 
না হে, না, মদের ভাটিট। খুবই কাছে, দোকান পাশেই- হ্যা তিনি ক্ষমা করবেন, 
এই বাগদাদ সহরটা বড়ই বিশ্রী, এখানে মদের যেমন হুড়াছডি তেষনি নিখ্যাকখার আন 
পেটকদের । 


নুরুদ্শিন 
শেখ ইব্রাহিম, আপনি কখনো মিথ্যা বলেন? 


ইব্রাহিম 
সর্বশক্তিযান রক্ষী করুন--মিথ্য! বলার চেয়ে শত্রু আর নেই । আমি ঘৃণা করি মিথ্যুক- 
দের--বৎস. মিথ্যে বলবে না, তোমার ঠে'টদূটোকে চেপে রেখে দাও যাতে অযথা অসত্য- 
কথাগুলো না বলতে হয় । এর চেয়ে পাপ আর নেই, জাহানুষে যাবার সোজা পথ । আমি 
জিজ্ঞেস করছি এই সুন্দরী মহিলাটি তোমার কে হয় পুত্র? 


নুরুদ্দীন 
আমার দাসী, বাদী । 
ইব্রাহিষ 
আঃ, হাঃ, দাসী, বাদী আঃ হাঃ! 
আনিণ-আলজালিস 
প্রভু, পান করুন। 
নুরুদশিন 


€ পান করতে করতে ) 


ভগবানের দোহাই, আমার কিন্ত ঘুষ পাচ্ছে, তোমার কোলে সাথ দিয়ে একটু শুই 
কী বলো? 


( শয়ন করে ) 


২১ 


জী অরবিন্দ মন্দির বত্তিক! বর্-_-২৪] 


ইব্রাহিম 
আল্লা, আনুন ! ঘুমিয়ে পড়লে ? 


আনিস-আলজালিস 
মানুঘটা সবেতেই ত্রত, ওই ওর স্বতাব--এঁ এক কৌশলেই বাজীমা্_-পেটে সরস- 
সুখ৷ একটু প ডূ.ক না, অমনি চোখ চুলুচুলু, আমিই বা কে আর কোথায় বা কী চুপচাপ এক৷ 
বসে থাকা, নিজের দুঃখী মন নিয়ে। 


ইব্রাহিয 
কেন, কেন, লক্ষ্মী, মক্ষীরাণীটি আমার, তুমি এক! থাকবে কেন? এই তো৷ আমি 
রয়েছি, স্বয়ং শেখ ইব্রাহিম হোন ন। বৃদ্ধ, মন খারাপ করবে কেন? 


আনিস-আলজালিস 
মন খারাপ করবে৷ না, কিন্তু পান করতে হবে আমার সঙ্গে । 


ইব্রাহিম 
ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! 


আনিস-আলজালিস 
আমার মাথার চোখের দিব্যি! 
ইব্রাহিম 


না, না, ভাল নয় কাজটা, এটা পাপ, এটা অন্যায়, আচছা, একটু খানি না হয় চলতে 
( 


পারে ( পান করেন ) তা, তা! 
আনিস-আলজানিস 
আর একটু ! 
ইব্রাহিষ 
লা, লা, না! 
আনিস্-আলজালিস 


২২ 


[সংখ্যাঁ_-২ ৰসো৷রার উঞ্জীরর। 


ইবাহিম 


তা, তা, আচছা।, বডডই পাপ হচেচ, সৰ্বশক্তিমান ক্ষম। করবেন । ( পান করেন ) 


আনিস-আলজালিস 
আর একটিবার ! 


ইবাহিম 
উনি বুঝি ঘুমুচেচন? তাহলে শুধু মদ নয়, মুখমদের হি টেফোটাও মন্দ কী, 
সুন্দরীর একটু অধরস্ুধা । 


আনিস-আলজালিস 
আমার বৃড়োবাপা্টি রসিকপুরুঘ- এই আপনার কীতি-__চরিব্রবান নহাপুরুঘ সাধুসান্ত, 
কামিনীকাঞ্চনে কবীতরাগ--তা, না আমার মত অল্পবয়সী রসবতীদের সঙ্গে রসালাপ ন! 
করলে বুঝি জমেনা-_অ্যা, কোথায় গেলো আপনার শুচিতা, সাধুতা, পূর্বভন্নের নিয়মানু- 
বন্তিতা--মরমীয়শাই আপনার মন দ্বিখণ্ডিত, এক টুকরো। কুষতির-_ হায়, হায়, মহান 
আলহাসাম কী বলেন! 


ইবাহিম 


লা, লা, না! 


আনিস-আলজালিস 
আপনি কি একটা আস্ত ভণ্ড নাকি, শেখ ইবাহিম ? 


ইবাহিম 
না, না, না, বোঝো না কেন সুন্দরী একটু পিতৃস্থূলভ ঠাষ্ট। করছিলাম । (পান করেন) 


নুরুদ্দীন 
( জেগে উঠে ) 
ইবাহিম সাহেব, আপনি মদ্যপান করছেন? 


ইবাহিম 
তা, তা, তোমার এ দাসীকন্যাটিই আমাকে জোর করে- বুঝলে কিনা, তা, তা। 


২৩ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিকা ব্ৰষ-৫৪ ] 


নুরুদ্দীন 
আনিস, আনিস, এ কী কাণ্ড, ওকে উত্যক্ত করছে৷ কেন? ওর বুড়ো আত্মাটিকে 
কি বেহেস্তের স্বর্গ সুখ থেকে নামিয়ে আনতে চাও? ছিঃ, সরিয়ে নাও টেবিলের এ দিকটি 
থেকে মদের পাত্র, আমার হৃদয় তোমার হোক-_--থাক এই শপথবাণী । 


আনিস-আলজালিস 
শুধু তোমার হৃদয় আমার নয়, আমার হৃদয় তোমার, প্রিয়তম । 


তুমি মোটে সাকীর পিয়ালার অনুর্ধকটা পান করেছো, তোলো তোমার সুরার পাত্রটি, 
অধররসে সিক্ত করো, বলো-__জয় হোক শেখ ইবাহিমের ও তার বিদগ্ধ অমত্ততার । 


আনিস-আলজালিস 
মহান আল-হাসাসের ছায়া চিরপ্তীব হোক । 


ইবাহিম 
ছিঃ, ছি:, এ কী সভ্যতা শিখেছে। তোমরা, আমার চোখের মুখের সামনে খাবে আর 
পাত্রটি আমার দিকে ধরবেনা, ছিঃ! 


( আনিস-আলভালিস ও নুরুদ্দীন দুজনে একসঙ্গে সমস্বরে ) 
হররে, শেপ ইবাহিম, শেখ ইবাহিম, শেখ ইবাহিম ! 


ইব্বাহিষ 
নাও হলো ত, আর চেঁচিয়ে! না, তুষি একা্টি হুর, আর ও একটি হুরী-স্বর্গ থেকে 
নেমে আমার মনপ্রাণ কেড়ে নিয়ে আন্তাটিকে ফাদে ফেলতে এসেছো, তা ফেলো-_-তোমাদের 
আঁখির অগ্রনে ওর কানাকডিরও মূল্য নেই । তোমায় আমি আলিঙ্গন করবে৷ হুর মশাই আর 
ত্র সুন্দরী হুরীর অধরে ওঠে একে দেবে। একটি পবিত্র চুম্বন-_কি বলে৷ ? 


নুরুদ্দীন 
না, না আলিঙ্গন নয়, চুম্বনও নয়, তোমার মুখে যে বদ দের গন্ধ-_না, সেই সন্ত 
আল-হাসাসের জনা দূঃখ হচেচ। 


২৪ 


[ সংখ্যা-২ বলোরার উজীররা 


আনিস-আলজালিস্‌ 
হে আমার সুফী সুহৃদ, ইবনবতুতার শিষ্য, তোমার কী রূপান্তর হয়েছে লা জন্যাস্তর । 
ই'বাহিয়্‌ 


হেসে নাও দূদিন বইতে৷ নয়, হাসো হাযো--তোমার হাসি যে বালারুণের কিরণ- 
স্পর্শ, যখন মনোরম মাজিনদেবানের স্বর্ণচূড়ায় এসে লাগে, কী সুন্দর দেখতে হয়, আমায় 
আর এক পাত্র দাও ( পান করেন )---€তামরা সব পাপীর দল এবং আমি তোমাদের এ 
সুন্পরীর দলে তত্তি হবো, একসঙ্গে পাপ করবো, অনেক পাপ ( পান করেন )। 


আনিস্-আলজালিস্‌ 
এসো, আমি তোমায় গান শোনাবো, আমার বীণার তারে একটি একটি করে সর ঝঙ্কার 


দিয়ে উঠবে, একটা বীণা এনে দাও 1 জানেন শেখসাহেব, আমি সতাকার গার়িকান্ত বটে, 
তবে আমার গায়কী দূর্লভ । 


ইবাহিযৃ 
( পান করেন ) 
ও যে এখানে একোণে একটি বীণা আছে, গাও, গাও আামিও ধরবো (পান কৰবেন)। 


আনিস-আলজ্জালিস 
দীাড়ান্‌ দীড়ান্‌, এখানে আলো কল, অন্ধকারে সুর ভমবেনা, বাতি, বাতি! 
( আলোর ঝাড়ের আশিটি বাতি জ্বালিয়ে দিলে ) 


ই'বাহিম 


( পান করেন ) 
সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ, সুন্দরী, মাথারমণি এই আলোয় তুমি আরে। আলোকিত 


গ্রমরবিন্দ মন্দির বত্তিকা ৰর্-_২৪] 
ইবাহিম 
( পান করেন ) 
না, না, আমার কণ্ঠ দিয়ে যে তরল সোত নেমে যাচেচ, হোক না তা শীতল, তার 
জন্য আর পাপ করে৷ না-জালিয়ে দাও আলো, কিন্ত দুটোর বেশী নয় । 


( নূকুদ্দীন কিন্ত একটির পর একাট সবগুলিই জেলে দিয়ে ফিরে আসে 
আর শেখ ইবাহিম পান করেই চলেন ) 


ইবাহিম 
এ কাঁ, ধন্য ভগবান, তুমি কি সবগুলিই জেলে দিলে? 


আনিস-আলজালিস 


ইবাহিহ্‌ সাহেব, বেশী মদ খেলে চোখের দৃষ্টি জোড়া ছোড়া দেখে আপনি চুরোশিটা 
দেখছেন. তাহলে দেখছি মাত্রা বড়ড বেশী হয়েছে, তা আপনি ত অভিজ্ঞ লোক তায় ইবন- 


বতুতার শিষ্য । 


ইবাহিম 
তোমরা যা ভাবছো তা নয়, আমি এখনও ততটা টলিনি-_না তোমরা তরুণের দল, 
তোমাদের সাহস আছে-_সব আলেগুলো৷ আললে। 
নুরুদ্দীন 
কাকে ভয় আপনার? এ মঞ্জিল আপনার নয়? 
ইব্রাহিয 


নিশ্চয়ই আমার ! তবে কিনা স্বয়ং মহামান্য খালিক কাছেই থাকেন, তিনি বদি 
এতে। রোশনাই আর আলোর বাহার দেখে চটে যান। 


নুরুদ্দীন 1 
সত্যিই, উনি একজন বিরাট সানুঘ, মহান খালিফ । 


খ্প্চ 


[ সংখ্যা---২ বসোরার উতীরর। 


ইবরাহিম 
মহান ত বটেই, আরে। বড় হতে পারতেন যদি ভাগ্যে থাকতে, কিস্ত সর্বশক্তিমানই 
সব নিয়স্বরণ করেন। তারি ইচছ। হউক পূর্ণ, কারুকে তিনি খালিফ্‌ করেন, কারুকে 
তীর বান্দা মালী । ( পান করেন ) 


আনিস আলজালিস 
আমি পেয়েছি- একটা বীণূ । 


ন্‌রুদ্দীন 
দাও, আমাকে দাও, আমি একটা গান বেঁধেছি, শুনুন মশায় বৃদ্ধ অপ্রযত্ততার প্রতীক 
আপনি! ( গান ) 
দেখেছো কী তোমরা মোদের বুড়ো দাদুকে 


খু 
রর 
বু 


সেই সু 

অতি চমতকার 
করছিলেন কি তিনি, যখন নৃত্য হ'ল সুরু 
লুকিয়ে লুকিয়ে দৃষ্টিপাত, বুক গুরু গুরু 


ইব্রাহিম 
এ আবার কবিতা না গান, এতে৷ মুচিদের ছড়া তবে তোমার কিছু কবিত্বশক্তি আছে, 
বরং তুমি গাও। 


আনিস-আলজালিস 
আমি একটা পদ ধরছি--( গান ) 

আমার দাড়ি শীতবুড়োরি 

চরণচিহ্বে সাদা হলোে। 

শ্েতশ্মশ্ব* বলিরেখাতে 


২৭ 


শী অরবিন্দ মন্দির বন্তিকা বর-_-২৪ ] 


হুররে, পরমশক্তিমানের জয়। একেবারে সেরা বুলবুল, মেরা বুলবুল ! 


তৃতীয় দৃশ্য 


মঞ্িলের বাহিরের উদ্যান 
হারুণ অল রশীদৃ, মেসরুর 


হারুণ অল রশীদ্‌, 
মেসরুর, চেয়ে দেবো, মঞ্জিল আলোয় আলোয় উহ্ত্বল-_বলিনি আমি-্সেই 
কাল্পনিক তোজদাতাটি কোথায়? 


উজীর আসছেন, হুজুর! 
( জাফরের প্রবেশ ) 


জাকর 
শাস্তি, শান্তি, বিশ্বাসীদের মহান নেতা, আপনার শান্তি হোক। 


ld 


[ সংখ্য।__২ বশোরার উত্তখবরর। 


হারুন অল রশীদ 


শান্তি আর রইলো কোথায়, তোনার যত বিশ্বাসঘাতক পরস্বাপহারী উল্দীর থাকলেই 
হয়েছে আর কি? হে বিদ্রোহী, তুমি কি আমার হাত থেকে বাগদাদ নগরী কেড়ে নিয়েছে 
এবং আমাকে না জানিয়েই । 
জাফর 


এ সব কী বলছেন, মহামান্য খালিফৃ ? 


হারুণ অল রশীদ 


তা না হলে এসব আলোকনালার অর্থ কি? আমার বিরামষপ্ডিলে কোন শাহর্শাহ 
আনন্দোখসবে যত্ত, যতদিন হারুন আছেন বেঁচে এবং তার হাতে আছে তরবার ? 


জাফর 
( স্বগতঃ ) 
তাইতো ব্যাপার কী, এ যে দেখছি দৈত্যদানার কাওকারখালা ? 


হারুন অল রশীদ 
উজ্ীররত্, আমি অপেক্ষা করে আছি। 


জাফর 


শেখ্‌ ইব্রাহিম হুজুরের দরবারে আভি পেশ্‌ করেছিল যে তার শিশুপুত্রের ত্বকচেছুদের 
সময় ও ষঞ্রিল তাকে ব্যবহার করতে দেওয়া ই মাৰিলে তির? বেলালুল ভুলেই গিয়েছিলান 
এখন মনে পড়ছে । 


হারুন অল রশীদ 


জাফর, তুমি দূ দুবার ভুল করলে--যদি তাই হয় তাহলে তাকে টাকা দাওনি কেন 
__যখন কোন ভৃত্য এ ধরণের অনুরোধ করে তখন কুঝতে হয় যে তাকে কিছু অর্থসাহাবা 
করা উচিত। বিশে করে সে যখন খালিফের অনুগত ভৃত্য- এসো, আমরা যঞ্জিলে ঢুকি 
এবং ত্যাগী ফকীরদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনি__শেখ ইব্রাহিম বর্মগত প্রাণ এবং সর্বদাই 
সাধুসঙ্গ করে থাকেন-_ আমাদেরও কিছু লাভ হবে এ সব পবিত্র ধর্মকথা শুনে, অন্ততঃ 
পাপের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয় হবে এবং স্বর্গে যাবার সাহাব্য। 
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জাফর 
( স্বগত: ) 
এইরে, নরেছি, গণ্ডগোল পাকালে। ( চেঁচিয়ে ) হুজুর, আপনার মহান্‌ উপস্থিতিতে 
ওরা ভড়কে যেতে পারে, ওদের চিত্ত ও শান্তি বিক্ষিপ্ত হতে পারে এবং ওদের স্বাধীন চিস্তা- 
স্রোত ক্ষুণ হতে পারে। 


হারুন অল রশীদ 
অন্তত: আমি দেখবো ওদের । 


মেসরুর 
এই বৃরুক্ত থেকে মঞ্জিলের ভিতর সোক্তা সব দেখা যায়। 


হারুন অল রশীদ 
ঠিক বলেছো, মেসরুর ! 


জাফর 
( মেশরুরকে চুপিসারে ) 
তোমার ভ্তিভে ফোস্কা পড়ে না । 


যেসরুর 
( ভাফরকে চুপিসারে ) 
তোমার মৃণ্ড, এ মাখা দিয়েই গোল দেবে। । 


হারুণ অল রশীদ 
( শুনতে শুনতে ) 
একটা বীণা বাজচে না, এমন ওকুগন্তীর শ্রন্ধাসমুক্ল পরিবেশে সুরঝঞঙ্কার-_ 
( শেখ ইব্রাহিম ভিতরে গান ধরেছেন ) 
ঝুম ঝুমা ঝুম 
সুরার সাথে সুন্দরীদের চুল ঠোটের ধুম 
টলটলে এ পাত্রখানি 
অধরসুধায় জরিয়ে জানি 


[ সংখ্যা__২ বসোরার উজ্জীররা 
স্কৃতি করে৷ চরমন্থখে, না না, লা 
ওগো হরিণ-নয়না 
সাঝেত্র বাতির ক্ষীণ আলোতে চকচকে এ চোখদটি 
তোমার দিলমাতানে। চেরীগলানো। রভীন রাঙা ঠে'টদূটি । 


হারুণ অল রশীদ 
স্বয়ং পয়গন্বেরর দোহাই, আমার মহান পূর্বপুরুষদের, এ কী ব্যাপার ! 
( তিনি বুরুক্রের অত্যান্তরে জ্রুত প্রবেশ করেন, সঙ্গে মেসরুর ) 


জাফর 
শয়তান শেখ ইব্রাহিনকে নিয়ে চম্পট দিক, তাকে অলম্ত গন্ধকের উপর ফেলে দিক । 


( তিনিও পিছু পিছু যান, ততক্ষণে খালিক মেসরুর সাথে বূরুজের উচচমঞ্চে পৌ চেছেন ) 


হারুন অল ব্লশীদ 


উল্লীর জাফর, একবার চেয়ে দেখো, কী করম পবিত্র স্বগীয় অনুষ্ঠান হচেছ যার জনা 
তুমি অনুমতি দিয়েছো এবং কেমন সুন্দর ফকিরের দল। 


জাফর 
শেখ ইব্বাহিয আমাকে ভয়ঙ্কর ঠকিয়েছে। 


হারুন অল রশীদ 
বুড়ো। তওস-কিস্ত এই একজোড়া রতিকন্দর্প কারা ? আমার বাগদাদে এরকম জূপবান- 


ক্ূপবতী আছে তাতে৷ ক্রানতাম না, হারুণের চক্ষ্‌ যে এদের অদর্শনে এতদিন অতৃপ্ত উপোসিত 
ছিল ? 


মেয়েটিই বীপাবাদিনী । 


হারুণ অল রশীদ 
ভুমি একাই ঝুলবে, না হলে এ চারজনেই' একসাথে দোদুলামান হবে। 
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জাফর 
আমি আশ। করছি যে মেয়েটি যা গাইবে বালাবে তা অশ্বাব্য হবে। 


হারুন অল রশীদ 


জাফর 


চিরকালের অভ্যাস, ভালোলোকেদের সঙ্গই চেয়েছি, হুজুর, তাই শেঘের পথে আর 
একা কেন? 


হারুন অল রশীদ 


না, হে না, সেই সরণীতে ধখন পদার্পণ করবে তখন আমার বিশ্বস্ত ও অনুগত তৃত্যের 
সঙ্গে আমিও খাকবো-দূজনে একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়বো, কি বলো ? 


আনিস-আলকজালিস 
( ভিতরে ) 
গান 
রাজা, ওগো আমার হৃদয়পুরের রাজ 
কখন আমায় নিজের হাতে করবে তুমি পূ, 
ডাকবে মোরে দেবী বলে 
ক্র বলে নেবে তুলে? 
আমি যে তোমার চরণে প্রণত৷ 
যেন মন্দিরে তব বিনত৷ ; 
যতদিন না আমরা দূজনা 
দূজনের প্রীতিতে হইয়া মগনা 
পৃথী কামনারে করিয়া পরাজিত পৃত 
দিব্যের সাথে হই একব্রিত। 


হারুন অল রশীদ 
সেই নহাশিল্পী তার সমস্ত চাতুর্ব নিঃশেষ করে দিয়েছেন এই স্ুন্দরীপ্রধানাতে । 
আযি এই দেবদূর্নত যুগলের সঙ্গে কথা কইবে। । 
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জাফর 


না, হুজুর, আপনার চিত্তোৎপাটনকারী মর্য্যাদ৷ নিয়ে নয়, হয়তো ওরা তয়ে মুক হয়ে 
যাবে। 


হারুণ অল রশীদ 
না, আবি ছদ্যবেশেই যাব--নদীর ধারে কাদের গলা শোনা যাচেচলা, জ্ঞাফর ? 
আবি বাজী রাখছি, নিশ্চয়ই জেলেমালার দল। আমি জানি, উজীর, যে বাগদাদে আহার 
আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হয়, কিন্ত আজ আমি যে লোকললামভূত সৌন্দর্য দেখেছি, 
তাতে আর রাগ করতে ইচ্ছে করছেনা, এসে! নেনে যাওয়া যাক্‌। 
( তীরা যখন নামছেন, তখন করীমের প্রবেশ ) 


করীম 
কপাল ভালে, জালে মাছ উঠেছে অনেক--বাং কি সুন্দর চিকচিকে মাছ গুলি. কেমন 
কূুপোর ব্রত পেট--কি মক্ত।-থালিকফের নিজের মাছ ধরেই ভাকে বেচে দে ওরা যাবে তিন- 
গুণ দামে! 


হারুণ অল রশীদ 
কে তুই? 
করীন 
ভগবান রক্ষা করুন, এযে স্বয়ং খালিফৃ-আজ গেছি, পৈতৃক প্রাণাট। খাচাছাড়া হলো ! 
করীম জেলের আন্ত মৃত্যু, ( একেবারে পায়ে পড়ে ) হুজুর, বিশ্বস্তদের অধিনায়ক, প্রভু. 
"আঁৰি একজন বিশ্বাসী ধীবর । 
হারুণ অল রশীদ 
কিন্ত এতক্ষণ ত খুব বিশ্বাসের পরিচয় দিচিছুলে, কি মাছ পেলে? 


করীম 
কয়েকটা সাদা চকচকে মাছ আর এই কর়েকটা ছোট পোনা-সরোগালিকলিকে 
তারা মহামান্য হুদুরের আহারের উপযুক্তই নয়। 


গ্রঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক! বধ--২৪ | 


হারুণ অল রশীদ 
ঝড়ি তুলে দেখাও__-এই তোমার সামান্য মাছ ? 


করীষ 
না হুজুর, সত্যিই তাই, আমি অবিশ্বাসের কাজ করি না, হুজুর । 


হারুণ অল রশীদ 
তোমার মাছগুলো আমায় দাও। 


এই নিন হুজুর, এখনি নিন। 


হারুণ অল রশীদ 
শীগৃগির, ঝুডিশুদ্ধ সব দাও, আরে, আমি কি জ্যান্তো মাছ খাই যে আমার মুখের কাছে 
সব এগিয়ে দিচেচা, তোলার বহির্বাস কাপড় চোপড়গুলোও আমার সঙ্গে বদলে নাও । 


করীম 
আমার পরিচছদ £ তা আপনি নিতে পারেন, আমি বিশ্বস্ত যুক্তহস্ত দুই-ই কিন্ত এর 
কাপড়টা বেশ ভালে।, হুর একটু বৃঝেসুঝে বাবহার করবেন । 


হারুণ অল রশীদ 
তুনি ভেবেছো৷ কী, এই নোংরা জাযাটাকে বলছো পোঘাক। 


করীম 


হুজুর, ভাবছেন কী দশদিন ব্যবহার করুন দেখবেন ময়লাগুলে৷ মস্থণ হয়ে গেছে, 
বেমালুম মিশে গেছে, যেন প্রকৃতিদত্ত। এ হচেচ সরল অকপট ময়লা---আপনাকে শীতের 
দিনে গরমই রাখবে । 


হারুণ অল রশীদ 
কী, তোমার এই নোংরা আলখান্লা আমি অতদিন পরবে ? 


৩৪ 
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করীম 
বিশ্বস্তদের প্রভু, ধর্মাবতার, আপনি যখন রাজতক্ত ছেড়ে আপনার আগ্রা কল্যাণের 
জন্য একটা ন্যায়নিষ্ঠ জীবিকার পথ বেছে নিচেচন, তখন একটা সং লেন আলবাল্লার 
চেয়েও খারাপ কিছু পরতে হতে পারে, আমার বৃত্তিট॥ ভালে। এবং সন্ত্রানক্রনক । 


হারুণ অল রশীদ 
যাও, সরে পড়ো । আমার জোব্বার ভ্রেবে একটা টাকার থলি পাবে, অনেকগুলো 
প্রযু্রা আছে সব তোমার | 


করীম 
ভয় হোক্‌ সর্বশক্তিমানের- সৎপথে থাকার এই পুরস্কার । ( প্রস্থান ) 


আফর 
( এগিয়ে এসে ) 
কে হে, করীম নাকি-_এখানে কেন আক্ত রাত্রে? খালিফ্‌ স্বয়ং আক বাগানবাড়ীতে। 
তোমায় আচ্ছা করে পিটুনী দেওয়া হবে। 


হারুণ অল রশীদ 
আফর, আলি। 


জাফর 
ভছজুর, আপনি, মহামান্য খালিফ? 


হারুণ অল রশীদ 
এখন এই মাছগুলো তাজার ব্যবস্থা করে৷ দিকিন, তারপর ভিতরে ঢুকে পড়ো । 


ভআাফর 
আবার দিন, আমি একজন ভালো রসুইকর । 


হারুণ অল রশীদ 
না, পয়গন্বরের দোহাই, আমার দুই সুন্দর বন্ধু আজ খালিফের হাতের ব্রান্না খাবে। 
€ প্রস্থান ) 


হঅরকিন্দ মন্দির বর্তিক। বধ ২৪ | 
চতুর্থ দৃশ্য 


মঞ্জিলের ভিতর মহলে 
নুরুদ্দীন, আনিস-আলজালিস্, শেখ ইবাহিম 


নুরুদ্দীন 
ইবাহিম সাহেব, আপনি সত্যই মাতাল হয়ে পড়েছেন। 


ইবাহিষ 
তা বস, একটু হয়েছি বই কি-_গোল্লায় গিয়েছি, একেবারে খাটি নরকে । আজ 
যদি আমার শিশুকালের বাবায! বেঁচে থাকতেন সেই সুন্দর যুবক পিতা আর ভক্তিমতী ভ্ঞান- 


বৃদ্ধাশ্বেতশুত্র দাড়ি ওরালা মাতা ! হায় হায় যদি তার! তাদের এই ছোট্ট ছেলেটিকে দেখতেন 
আজ-কিন্ত তা আর. কী রকম করে হবে--তীরা ত ঠাণ্ডা কবরের গভীর গহ্বরে, অনেক 
অনেকদিন ধরে । 


ন্রুদ্দীন 
আঃ, আপনি দেখছি একেবারে বেইক্তিয়ার হয়েছেন, পীত্বা' পত্বো পুনঃ পীত্বা__-তা 
আনিস্‌ তুমি একটী গান বরো । 
( বাইরে ) 


আনিস-আলজালিস 
মাছ, ইবাহিন সাহেব, শেখ সাহেব, শুনছেন, আমরা মাছ খাবো। 


ইবাহিম 
বেটা শয়তান বাস! বেঁধেছে তোমার এ ছোট উদরে, ওখানে চুকে মাছ খেতে চাইছে, 
চুপ কর্‌ জাহানুমের বাদশা | 


আলিস-আলজালিস 
ছিঃ, শেখসাহেব, আমার পেটটা কী আমার শরীরের বাইরে, সে কী এ জানালার 
নীচে দীড়িয়ে? তাকে ডাকুন। 


[ সংখ্যা--২ বসোরার উজীররা 


ইবাহিন 


সত 


হো হে৷, এসে| হে শয়তান মহাশয়, অলন্ত পগন্ধকে ভত্তি বৎস্য বিক্রেতাবেশী- দেখি 
“তোমার লম্বা ল্যাটি । 


( হারুণের প্রবেশ ) 


আনিস-আলজালিস 
কী বাছ আছে তোমার, সাছওয়াল। ! 


হারুণ অল রশীদ 


চমৎকার নাছ, জানলেন ঠাকরুণ, আর আষি তেজে এনেছি নিজের হাতে___কশী নাছ 
তা আর কী বলব, তবে সুভজিত। 


নুরুদ্দীন 


এ থালায় রাখো, কতে৷ দিতে হবে? 


হারুণ অল রশীদ 
তা, আপনাদের নত সুরূপ সুরূপাকে খাইয়েও সুখ, সত্যি বলবো, কিছু দিতে হবেনা । 


নুরুদ্দীন 


তাহলে মিথ্যে করেই কিছু নিতে হয়--য! দাম তার চেয়ে কিছু বেশী--নাও এই 
দীনার গুলো গিলে ফেলো, কেমন? 


হারুণ অল রশীদ 
না, সর্বশক্তিমান আপনাকে দাড়ি দিন, সত্যিই আপনার দিল আছে, উদার তরুণ আপনি । 


আনিস-আলজালিস 


ছিঃ ষাছওয়াল।, কি বলছো, এরকম শুভেচছ! যে মূল্যহীন, সত্যিই বদি ভগবান ওর 
দাড়ি দেন তাহলে ত ও আর তরুণ থাকবেনা, আর তিনি শুধু শুধু সদাশয়ত। দেখাবেন-__ 
সেটা তারই থাকবে। 


৭ 


ভ্রীঅরৰিন্দ মন্দির বকা বর্ব- ২৪] 


হারুণ অল রশীদ 
ব।ঃ, আপনি দেখছি যেমন বূপসী তেমনি রসিকা £ 


আনিস-আলজালিস 
ভগবানের দোহাই, আমি তাই, আমি আপনাকে সবিনয়ে নিবেদন করছি--আমার 
জুড়ি বা সমকক্ষ একটিও খুঁজে পাবেন না চায়না থেকে ফিরিচিস্বান পর্যস্ত। 


হারুণ অল রশীদ 
আপনি যা বলছেন তা সত্যি! 


ন্রদ্দীন 


পি 


তোমার নাম কী মাছওয়ালা ! 


হারুণ অল রশীদ 
করীম আমার নাম, এবং সত্যি কথা বলতে কী আমি মাছ ধরি শুধু খালিফের জন্য। 


ইবাহিয 
কে নেয় মহামান্য খালিফের নাম? কোন খালিফের কণা বলছ-_মহানান্য হারুণ 
না খালিফ ইবাহিহ্‌ ! 


হারুণ অল রশীদ 
আনি বলছি সেই এক ও স্িত*্য খালিফ হারুণের কথা, যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, মহান | 


ইবাহিহব 

ও হারুন-_আরে তার ত শুধু কুলবাগিচার মালি হবার যোগাতা আছে, একটা বুদ্ধিহীন 
জ্ঞানহীন মানুঘ তাকেই কিনা পরম শক্তিমান করলেন খালিফ । আর যেন কেউ ছিলনা, 
যাকগে সেকথা, বেশী বকে লাভ নেই । আর এই যে হারুনটিকে দেখছো-ভয়ানক লম্পট 
দান্তিক অত্যাচারী রাজ্া--বাগৃদাদের অর্ধেক মেয়ে ওর হাতে সতীত্ব হারিয়েছে আর বাকী 
অর্ধেকও ধঘিত। হবে যদি ওকে ওর! বেঁচে থাকতে দেয়--শুনেছে! কখনো, একটা লোকের 
নাক পছন্দ হলোনা ত পর্দান নাও,_অত্যাচারের আর অনাচারের চরম চলেছে-_-য দুর্দান্ত 
রাজা । 


[ সংখ্যা---২ বসো বা উদ্জীরর! 


হারুণ অল রশীদ 
পরম শক্তিমান তাকে রক্ষা কন! 


ইবরাহিম 
তা কেন, তিনি তার আত্মাকে রক্ষা করুন, যদি সেটা রক্ষার উপযুক্ত হয় কিস্ত তাহলেও 
কাজটা সোল হবে না, বরং শক্তুই এবন কি সেই সর্বশক্তিবানের পক্ষেও । আমি বদি নী 
থাকতুম আর সব সময় উপদেশ না দিতাম বা বকাবকি ঝগড়া-_বকম বকবনক বিটখিট 
কি যৃক্কিল- কথাগুলো ভুলেই যাচিচ--চড়টা চাপড়টী-__আন্তে আন্তেই বলি-__উনি তা না 
হলে আরে! বেগড়াতেন-_এমন যে সর্বনিরস্তা তারও ভুল হয়--হায় হায়! 


আনিস-আলজালিস 
আপনি খালিফ হবেন, শেখ ইব্াহিষ £ 


ইবাহিম 
নিশ্চয়ই রতনমণি, আর তুমি হবে আমার প্রাণের জ্ববেলদ৷ আর আমরা দুজনে. জানলে 
সুন্দরী, যুগলে সে কী রঙ্গরসেই না মাতবে৷ । 


হারুণ অল রশীদ 
আর বেচারী হারুন? 


ইব্রাহিম 
যাই বলে৷ আমি লোকট। উদার---ওকে আমার রন্ধন-বাগ্িচার সহকারী নালীর দ্বিতীয় 
সহকারীর সহকারীর সহকর্মী করে দেবো, কেমন? আমি ওকে আরো একটু উচুপদে 
দিতাম কিন্ত লোকট। একেবারেই অযোগ্য । 


হারুণ অল রশীদ 
( হাসতে হাসতে ) 
শেখ ইব্রাহিম--তুষি ত আচ্ছা বুড়ো ঘাধী বদযাইস। 


ইব্রাহিষ 
কী? কে? তুমি সয়তান নও, করীম মাছওয়াল। ? তুমি বলছে। যে আমি যাতাল 


৩ 


শ্রীমরবিন্দ মন্দির বর্তিক! বর্--২৪] 


হয়েছি, যতসব বদ ছিনিঘ যরবরাহ করো তুমি--তোমার দাড়ি ধরে উপড়ে দেবো, 
লিখ্যাক- চুপ! 


নুরুদ্দীন 
শেখ ইবাহিল ! শেখ ইবরাহিম । 


ইব্বাহিস 
না, তুমি যদি স্বরং দেবদূত গেব্রিয়েলও হও এবং আমাকে নিঘেধ করো, তবুও না 
আমি নিথযাকখা ও মিখ্যাবাদীদের ঘৃণা করি। 


নূরুদ্দীন 
ধীবর ভায়া, তোমার কাক্ত শেঘ হয়েছে এখানে? 


হারুন অল রশীদ 
আমি বলি কি--_আমার অনুরোধ-__ এই সুন্দরী মহিলার গান হোক--এর স্ুকষ্ঠই 
আমাকে এখানে টেনে এনেছে এবং এ নধুর স্বরই আমায় মাছ ভাজ্িয়েছে। 


নুরুদ্দীন 
এই ভাললানুঘটির কণা রাখা উচিত-_বতই না জেলেগিরি করুক, ওর মুখ কিন্ত 
রাজকীয় । 


ইব্বাহিষ 
গান হবে--আমি গাইবো-এই বাগদাদ সহরে আমার মত গলা কার। 
( গান ) 
যখন আমি ছিলাম তরুণ বয়স ছিল কাচা 
আমার ছিল মতলব ভারী যেয়েধরার খাঁচা ; 
তখন যদি দৃষ্টিপথে আসতো কোন মেয়ে 
কোলে তারে বসিয়ে নিতেম রূপসাগরের নেয়ে-_ 
হোকনা তার বয়স বেশী, তন্বী নাই বা হলো, 
শ্যামাঙ্গিনী ঘোলো কিম্বা হয়তো কালো ধলো ; 
এখন আমি বৃদ্ধ জীর্ণ জরায় শিথিল তনু 
তরুণীরা পালায় ভয়ে কম্পিত পরম অনু, 


[ সংখ্যা__-২ বসেোরার উঞ্জীররা 


পরাণ আনার বেদন তরা বাধায় ক্ররক্তর 

কেবলই শুনি কুজনধ্বনি সরো৷ সরো সরো', 

দেখতে যদি কি ভ্র,ভঙ্গি এখন আমার জোটে 

পায়ের তলায় নৃত্যের তাল বেতাল হয়ে ফোটে । 
ভারী চমৎকার গান, তবে ভারী দূঃখের_ আমাদের সবচেয়ে মিষ্টি গানগুলিই সব চেয়ে 
দুঃখের চেতনা বয়ে নিয়ে আাসে--কী বলছি. কে জানে__তা, তা ! 


'আনিস-আলজালিস 
শেখ ইব্বাহিয, আনি বলছি, একটু চুপ করুন, আমি একটা গান ধরবে । 


ইবাহিল 
ও আমার মাণিক, আমার সোনা, গান গাও ত বুগনয়নী, চুম্বনচচিতা চকোরী-_- 
স্ফারিত অধরে আনো গীতলহরী । সত্যি আমার যদি ওঠবার ক্ষমতা থাকতো তো তোমায় 
ধরে নাড়া দিতাম, কিন্ত আমার অবাধ্য পদযুগল খুঁজে পাচিচ না__লামি ভানিনা কার 
ওদুটো নিয়ে গেল। 


আনিস আলজালিস 


ধৈর্য বরো, ধৈর্য ধরে। 
হে অধীর স্তব্ধ হও, 
মনরে আমার ঘুমিয়ে পড়ে৷ 
হৃদয় আমার শান্ত রও. 
ধ্কবুকনি বন্ধ করে কাদতে শেখে, কাদতে শেবো 
প্রতীক্ষার পত্রখানি চোখের জলে ভিজিয়ে লেখো ; 
বেচে থাকার জারকেতে করলে ত অনেক লাফালাফি 
মদির দিনের নেশায় মেতে মাতাল মত দাপাদাপি-_: 
ভানোনা কী জীবন কেবল বেদনাতে ছলছল 
রোদনতর। ব্যথার সুরে করে শুধুই টলমল । 


হারুণ অল রশীদ 
এ যে স্বগীয় সুর ও স্বর, দেবদূতদের গলা, কে তুমি নবীন যুবা, এবং কে এই মধৃকন্ঠি 
শুনি, তোলার খবর বলো । 


8) 
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নুরুদ্দীন 
আমি হচিছ একজন নিগৃহীত মানুঘ, দণ্ড পেয়েছি, মূল্য দিয়েছি, ভুলের মাশুল, কিন্ত 
মনে হচেছ বিনা বিচারে--সেই বিচারই আমি চাই মহানুতব ঝালিফের কাছে___সাছওয়াল৷ 
এখন যাও। 


হারুণ অল রশীদ 
তোমার গল্পটা বলতে দোঘ কী-_এসে। এইদিকে, হয়তো আমি তোমায় কিছুট। 


সাহায্য করতে পারি। 


নুরুদ্দীন 
কেন বিরক্ত করছো. সরে পড়ো দিকিন, করজ্গেড়ে প্রার্থনা জ্ানাচিচ, তুমি ত 


একজন গরীব জেলে । 


হারুণ অল রশীদ 
আনি শপথ নিচিচ. তোমায় সাহায্য করবো । 
নরুদ্লীন 


এ 


কেন গো. তুমি কি খালিফ নাকি? 


হারুণ অল রশীদ 
ধরো যদি কপালগুণে হয়েই যাই? 


নুরুদ্দীন 
আমায় যেমন তাগাদা দিচ্ছ, তেমনি বদি মাছ ধরতে মনোযোগ দাও, তাহলে 
তোমায় পাক্কা মৎসশিকারী বলতে হবে। 
( হারুণের সঙ্গে প্রস্থান ) 


আনিস-আলজালিস 
শেখ সাহেব, দূএকটা মাছের টুকরে। চলুক না-_মাছটা মিষ্টি। 


ইব্রাহিম 
তুমি নিজেই একটি মিষ্টি মতসকন্যা, তবে একটু বেশী পেকে গেছো---তোমার চারটে 


২ 


[ সংখ্য'__২ বসোরার উজ্জীরর। 


ড্যাবডেবে চোখ অর্থাৎ পদ[পলাশ নেত্র, দূটো নাক, একেবারে নিক্তিতে বসানো, তবে কিনা 
শেঘের দিকটায় ডানদিকে একটু বাকা, যেন একটি হুক যেখানে হৃদয়টাকে ঝুলিয়ে রাখা যায়, 
কিন্তু দূজন আসে কোখা থেকে, কী বুস্কিল_ জাব্র একটাকে নিয়ে আমি কী করবে৷, সুন্দরী, 
আমার ত হৃদয় মোটে একটা-_হে প্রভু, তুবি আবার মন্তিকে নদ্যের সঙ্গে নিরেট 
অর্রাকদ্ধ গদ্যের ও সন্বেলন ঘটিয়ে দিয়েছো আর তারপর আমার হবে সর্বনাশ, এবং তুমিই 
আমাকে অপরাধী করবে প্রভূ? 


আনিস-আলজালিস 


আমার নাসিকাকে আর হুক্‌ বানিয়ে কৃব্যহার করোনা, ত৷ যদি কারো তাহলে তোমার 
সঙ্গে এই ইতি__আমার মন কিন্ত “কু” গাইছে। 


( নরুদ্দীনের প্রবেশ ) 
নুরুদ্দীন 
উনি একট! চিঠি লিখছেন। 
আনিস-আলজালিস 
যাই বলুন প্রভু. মনে হচেছ উনি সাধারণ ধীবর শ্রেণীর লোক নন-__উনি যদি খালিফ 
হতেন ? 
নুরুদ্দীন 
বুড়ো মাতাল ওকে করীম জেলে বলেই জানতে৷--কিন্ত্র প্রিয় আনিস আমাদের স্বপু 


যেন না আযাদের ভুলপথে নিয় যায়_-জীবনটা হচেচ শক্ত দর্ধর্ণ, রংহীন, আমর! যেমনাট 
চাই তেমনটি নয়, আর অর্ধেকও সুন্দর নয়। 


( হারুণের প্রবেশ ) 
হারুণ অল শরশীদ 


না, সে রাজা হবার উপযুক্ত নয়। 


নুরুদ্মীন 
কখনে৷ ছিল না। এখন দেরী হয়ে গেছে। 


৪৩ 
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হারুণ অল রশীদ 
বিদায়ের প্রাক্কালে কোন যৌতুক দেবে না? 
নুরুদশন 
তুমি ত একজন জেলে। ( টাকার থলি খুলে ) 
হারুণ অল রশীদ 


এর চেয়ে মূলাবান কিছু নয়? 


আনিস-আলক্তালিস 
এই আংটিটা নেবে? 


হারুণ অল রশীদ 
না, আমি যা চাই, তাই আমাকে দাও। 


নুরুদ্দীন 
মহান্‌ হছরতের দোহাই__তোমার মুখ দেখবার যত 
হারুণ অল রশীদ 
তোমার বাদীটিকে দাও 
( সবাই স্তব্ধ ) 
/ 
নুকুদদশিন 


~~ 


মাছওয়াল৷, তুমি আমায় জালে ফেলেছে৷ । 


আনিস-আলজালিস 
এটা কী শুধু রসিকতা £ 


হারুণ অল রশীদ 
যুবক তুষি মহামহিম পয়গন্বরের নামে শপথ করেছিলে । 


[ সংখ্যা_-২ বসোগার উজীররা 


নুরুদ্দীন 


আচ্ছা, বলে৷, তুমি কি ওর বদলে টাক চাও, এই দুনিয়ায় আমার আর কিছু নেই, 
শুধু আনিস্‌ আর কয়েকটি টাকা । 


হারুণ অল রশীদ 
সুল্পরীকেই পছন্দ আমার ৷ 
আনিস-আলজালিস 
ওরে হতভাগা ! 
নুরুদ্দীন 
অন্য সময়ে তোমায় আমি খুন করতাম, কিন্ত এখন ভগবানই আমার হাত পা বেঁধে 
রেখেছেন, চতুদিকেই বিপদ-_-আমান্র আর ভরসাও নেই, সাহসও নেই। 


হারুণ অল রশীদ 
তুমি কি ওকে আসায় দিচেচা ? 


নক্ৰদ্দীন 


od 


নাও, যদি স্বর্গের এ মত হয়, হে ভগবানের দূত, তুষি কি প্রতিশোধ নিচেচা, এইখানেই 
কি বসেছিলে আমার জন্য-_-এই বাগদাদে । 


আনিস-আলজালিস 


না, না, আমায় ত্যাগ করে৷ না, করো না__এটা রসিকতা ছাড়া কিছু নয়-_হতে 
পারেনা, হবেনা, সর্বশক্তিমান এটা সহ্য করবেন লা। 


সি 


হারুণ অল রশীদ 
আমি ভালোই চাই । 


আনিস-আলজালিস 
তোমার আচরণ সর্ব নাশী-_-ওগো মানুষটা শুনছে৷, তুনি কি সোজ। নরক থেকে শরতান 


LLC 
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সেজে এসেছো না তুনি আলমুয়ীনের গুপ্তচর আমাদের উপর অত্যাচার করবে বলে তুমি 
জুটেছে৷ ? প্রভু তুমি কি সত্যই আমায় ছেড়ে দেবে, কখনো আর চুম্বন করবে না ? 


নুরুদ্দশিন 
এখন তুমি ওর, আমি আর তোমায় স্পর্শ করতে পারিন৷ । 


হারুণ অল রশীদ 
না, একবার চুম্বন করতে পারো। 


নুরুদশিন 
না, না, আমাকে প্রলুব্ধ করোনা, যদি আমার এই ওষ্ঠযুগল ওর ঠোটের নিকটেও 
যায়, তাহলে জেনে রেখো তোমার দিন শেঘ, বিদায়। 


হারুণ অল রশীদ 
চললে কোখায় ? 
নুরুদ্দীন 
বসোরায়। 
হারুণ অল রশীদ 
অর্থাৎ মৃত্যুতীর্থে ? 
নুরুদ্দীন 
হা, তাই! 
হারুণ অল রশাদ 


আচছা, অন্তত: এই চিঠিটা সুলতানের কাছে লিয়ে যেয়ো | 


নুরুদ্দীন 
বলে কী লোকটা, আর আমার তার সঙ্গে কি সম্পর্ক বা চিঠিরই কি দরকার ? 


হারুণ অল রশাদ 
শোনো ওগো তরুণ বন্ধু-_-তোমার প্রেষ আমার কাছে পবিত্র এবং মনে করে৷ 


$৬ 


[ সংখ্/- ২ বসোরাৰ উন্নীররা 


তোবার প্রিয়া তার বাপের বাড়ীতেই আছে । এই চিঠিটা নিয়ে যাও, আমায় দেখতে যদি ও 
জেলের মত লাগছে তবু আমি হচ্ছি স্বয়ং বালিফের বন্ধু 'ও সহপাঠী, ওঁর আবীয় বসোরার 
আুলতানেরও এতে তোষায় সাহাবাই হবে। 


নূরুদ্মীন 
আমি জানিন। তুমি কে, আর কি হবে এই কাগজের পরচায়, বা তার ক্ষলতা কতটুকু 
-_সত্যিকথ। বলতে কী এ সবের দরকারও নেই-__আনিস-বিহীন জীবন আমি কল্পনাই 
করতে পারিন৷--ওকে ছাড়া আমার সব শুন্য, অথচ তুমি আনাকে এমন কিছু দিচেচা যার উপর 
আস্ব। রেখে আনি তবিঘ্যতের আশার মশগুল হতুষ---ও নিরাপদে থাকবে ? 


হারুণ অল রশীদ 
আমার নিজের সন্তানের মত বা খালিফের । 


নুরুদ্দীন 
যাক্‌ তাহলে একহাত খেলা যাক্‌__বসোরার মাঠে আর যলরাজেন সঙ্গে একদান। 
(প্ৰস্থান ) 

ইব্রাহিৰ 


করীন, তুই বদমাইগ জেলে, বৃর্ত মাছওয্রাল৷, কপট পাশাখেলায় ওস্তাদ, পশুর মত 
লম্পট, আর তুই কিনা. এক দিরহানও দাম নয় পচা মাছ দিয়ে আমার এই রূপসী ক্রীতদাসী- 
টিকে নিতে চাস্‌-__বেশী চালাকী করবি ত দাড়ি উপড়ে দেবে । 

( হারুনের দাড়ি ধরে টান ) 


হারুণ অল রশীদ 
( তাকে ফেলে দিয়ে ) 
উজ্ীরজাফর, বেরিয়ে এসে।, এখনি ( জাফরের প্রবেশ ), আমার রাজকীয় পোশাক 
আছে? 
( নিজের পরিচ্ছদ পরিবর্তন ) 
জাফর 
কী ইব্রাহিম মিঞা, মাননীয় শেখসাহেব, লাগছে কি রকম-__ছি: এখনও এ বদ 
জিনিঘটার দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে বে, মদ, ছিঃ! 


৪৭- 
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ইব্রাহিম 
শয়তান, শয়তানই জাফরের বেশে এসেছে, সে বেটা পারসীক, শিয়া মতাবলম্বী, শুধু 
কতকগুলো বিরুদ্ধ মত চালিয়ে দেয়, যা তা বলে, জ্ঞেয়ত৷ অজ্ঞেয়বাদের পোঘাক, সেই বাক্‌- 
সর্বস্ব বদমাইস উল্তীর-_-্দূরে চলে বা আঙদিসনি এখানে-_বিচারমুঢ় বর্বর ? 


হারুণ অল রশীদ - 
সুন্দরী, বদনখানি তোলো, আমিই খালিফ । 


আনিস-আলজালিস 
আপনি যেই হোব্না কেন, তাতে আমার কি যায় আসে, আনার হৃদয়, আমার হৃদয় ! 


হারুণ অল রশীদ 
তুনি হকচকিয়ে গেছো-_ওঠো, আমিই ঝালিফৃ, আমায় লোকে বলে ন্যায়নি্-_ 
আমার কাছে তুমি নিরাপদে খাকবে একেবারে নিজের লেয়ের মত__আষি তোনার প্রিয়তনকে 
পাঠিয়েছি বসোরার সুলতান হবার জন্য এবং পরে পাঠাবো তোমায় মণিমাণিকে দানী পোঘাক- 
পরিচছদ, সুন্দরী পরিচারিক৷ সঙ্গে দিয়ে__হৃদয় দিয়ে হৃদয়শ্বরকে ফিরে পাবে সুন্দরী, 
তয় নেই-_বরং খুশী হও, আনন্দ করে৷ । 


আনিস-আলজানিস 
ও, আমার মহান প্রভু, খালিফ রাজরাজে শ্বর | 
হারুণ অল রশীদ 
শেখ ইব্রাহিম ! 
ইবাহিম 


না, য৷ দেখছি, আপনিই খালিফ আর আমি মাতাঁল-_খুব খানিকটে মদ গিলে যা তা 
বকছি না! 


হারুণ অল রশীদ 
ঠিক কথা বলেছে, সত্যবাদিতার জন্য তোমায় প্রশংসা করতে হয়--একবার নয়, 
দু-দুবার-_ কিন্ত শাস্তি তোমার দিতেই হবে/__অবশ্য এই তরুণ তরুণীর প্রতি মমতা দেখিয়েছ 
সেট। প্রশংসাযোগ্য-_-তাই আর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম না বা চাকরী থেকে বরখাস্তও | 


$৮ 


[ সংখ্যা__২ বসোরার উজ্জীরর। 


সেই সর্বশক্তিলানের প্রতিভূত্র দাড়ি ধরে টেনেছে। সেটাও লা হয় অগ্রাহ্য করলান, কিন্ত 
তোমার এ বদখেয়ালী নিখ্যাচার কদাচারগুলো ত উড়িয়ে দেওয়া যায়না-_ক্তাফর, একটা 
লোক নিযুক্ত করে দাও, সনস্তক্ষণ ওর চোখের সামনে মদের পিপে নিয়ে বসে থাকবে, এক 
বৃদ্ধাকুষ্ঠ পরিমাণও যদি খেতে চায়, তো জোর করে গ্যালনগ্যালন পেটে চুকিয়ে দেবে । 
আর কতকগুলো সুন্দরী মেয়ে এনে ছেড়ে দাও ওর সামনে, সদাসর্বদা খাকবে ওর আশে- 
পাশে, ও যদি তাদের পায়ের আওটের উরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তাহলে ওকে মাখা সুড়িয়ে 
ঘোল চেলে বিক্রী করে দেবে বাগদাদেরসব চেয়ে কড়া আচারপরায়ণ বাড়ীতে । না, না, 
বুড়ো বিটকেলটাকে সায়েস্তা করে বদলাতে হবে। 


ইব্রাহিম 
তার এ নরম ঠোটদুখানি-__মধূ, যধ্‌-_সধুর মিঠি ওষ্ভযুগল ! 


জাকর 
প্রভু, আপনি কার সঙ্গে কথা কইছেন, ও এখনও নাতাল। 


হারণ অল রশীদ 
আচহা।, কাল যখন ওর হ'ল হবে, আমার কাছে নিয়ে আসবে। 
( প্রস্থান ) 


যোগনমন্বয়- প্রসঙ্গ 


অনির্বাণ 
[ চতুর্থ পাদ-_ পূর্ণযোগ ] 
১৫ 


জীবশক্তি : চাতুবর্ণ্য 


করণে বীর্ষাধানের কথা বল! হল। তবে কিনা পূর্ণ যোগের দ্বিতীয় অঙ্গের সন্বন্ধে 
আরও অনেক-কিছু বলবার আছে। এতক্ষণ ব্যাপারটা আলোচন৷ করেছি সাধকের আত্র- 
প্রচেষ্টার দিক থেকে । কিন্তু তার পিছনে রয়েছে পরমপুরুঘের প্রসাদ এবং মহাশক্তির 
দেশনা । এখন পরের কয়েকটি অধ্যায়ে তারই কথা বলব, কেননা বৃহতের সঙ্গে আমাদের 
বাক্তিসত্তার যে গভীর যোগ, তার রহস্য না বুঝতে পারলে শুধু নিছের চেষ্টায় সাধন! সিদ্ধির 
পথে বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারে না । 

আগেও বলেছি, আমাদের জীবন জুড়ে চলছে যুখনদ্ধ পরম-পুরুঘ আর পরমা-প্রকৃতির 
লীলা। | পুরুঘোন্তমই আমাদের মধ্যে জীব হয়েছেন, আমরা তার "অংশ: সনাতন: । 
আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধিতে এই অন্তগু জীবাস্বশক্তির খেলা । সাধারণ মানুষের 
মধ্যে ভীবচৈতনা প্রকৃতির গুণলীলার অধীন । প্রকৃতির ক্রিরাও তার মধো চলছে 
যন্তবং। গুণের প্রাধানা অনুসারে মানুঘকে আমরা সাত্বিক রাভসিক বা তামসিক বলে 
চিহ্নিত করতে পারি-_যদি ও সর্বত্র সে মিশ্-প্রকৃতির এবং কোখা ও জীবাপ্রশক্ির স্বাতঘ্রা 
তার মধো পরিস্ফুই নর । তবুও এরই মধ্যে কখনও এমন জীব দেখা দের, গীতার 
ভাঘায় যার। 'বিভূতিলান্‌ শ্বীলাব এবং উদ্ভিত' অর্থাৎ যাদের মধ্যে ভীবাত্রশক্তির বিশেষ 
প্রকাশ ঘটে-ছ। সংসারে ব্যক্তিত্বের প্রাবান্যে তারাই হয় লোকমান্য ৷ তারাও ত্রিগপের 
বিনিময়ের অবীন, অনেকসময় অহস্তায় স্পধিত; কিন্ত তবুও সব ছাপিয়ে তাদের মধ্যে 
থাকে একটা লোকোতুর দিব্যশক্তির প্রেরণা, কোনও মহত্তর সত্যের দিকে যার ইঙ্গিত। 
জীবান্মশক্ির আরও নিবুক্ত স্কুরণে দেখা দেন সেইসব মহামানব যারা জগতে পরম-পুরুছের 
প্রতিভূ, প্রাকৃত গুপকে স্বীকার করেও খাদের চরিত্রে প্রকাশ পায় গুণোত্তর মহিমার বাঞ্জন৷ । 
আমাদের করণে বীর্যাধানের সাধনাকে এখন বিচার করতে হবে ভীবাব্ুশক্তির এই নির্মুক্ত 
স্কুরণের দিক থেকে । 


* 
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[ সংব্যা-_-২ ধোগসমনয় প্রসঙ্গ 


পরবপুরুদের পরলা-প্রক্াতি অনন্তগুণা । কিন্তু অপরার্বে, আমাদেৰ মধ্যে তার প্রথম 
প্রকাশ ব্রিগুণের লীলায় । এই ত্রিশুণ আবার মানুঘের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে চারা 
বিশিষ্ট চরিত্রের ভিতর দিয়ে-_প্রাচীন সলাজব্যবস্থায় বাদের বল৷ হত চাতুর্বর্ণা । বান্মণের 
জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বল, বৈশ্যের বিভড এবং শৃদ্রের খুম__এই চতুঃশক্তির উপর সলাজের প্রতিষ্ঠা । 
গীতার মতে মানুঘের গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চাতুর্বর্ণেযর বাবস্থা, অর্থাৎ মানুষের 
অস্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে হবে সে কোর্‌ বর্ণের । সতাকান্ বর্ণব্যবস্থা এইভাবে 
হওরা উচিত । কিন্তু বংশধারা ও নিদি বৃত্তির অনুশীলনের ভিতর দিয়ে গুণসংক্রষণ 
হওয়া স্বাভাবিক-_এই ধরে নিয়ে এদেশে বর্ণব্যবস্থাকে ক্রমে জাতিগত করে তোল। হল। 
এবিবান যে নিতান্ত স্থূল এবং যাস্বিক, সেকথা বলাই বাহুল্য । এদেশের সমাক্তের অনেক 
বিশৃঙ্খল। সাঞ্চৰ্য এবং বৈদন্যের কারণ বর্ণব্যবস্থার অধ্যাক্সসত্যকে এমনি করে ভুল বোঝ)। 
বস্তুত জন্মই বর্ণের নিশ্চিত নিয়ামক নয়, কিংবা একথাও সত্য নয় যে একজনের মধ্যে 
শুধু তার কুলনিদি? গুপকর্ষের সমাবেশ ঘটেছে । বস্তুত অধ্যাত্বদৃষ্টিতে আমর। প্রত্যেক 
মানুষের যধ্যে যেমন ব্রিগুণের সন্থ্িখণকে স্বীকার করে নিই, তেলনি তার নধ্যে চাকু 
বর্ণের স্বগুণ-কর্মের সমাবেশকেও স্বীকার কর। উচিত। 

এখন একেকাট বর্ণের নধ্যে জীবাক্মশক্তির ফেবৈশিষ্টের স্ফুরণ হর, তার একট) 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। 

প্রথম ব্রাহ্দণের কণা | ব্রান্দণ সত্তগুণপ্রধান। সহ্গুণের লক্ষণ হচেছ চেতনার 
স্বচ্ছতা সৌঘন্য স্থৈর্য এবং দীপ্তি । এগুলি মানুঘের মধ্যে আনে চারিব্রের সংযম, জ্ঞানের 
প্রতি প্রবণতা এবং অন্তযুবীনতা | ব্রাহ্মণের ফলে নানুঘ হয় বামিক গ্ঞানতপস্বী এবং 
অধ্যান্তচেত৷ | প্রাচীনকালে বল৷ হত, ব্রন্মরকে যিনি ফ্রেলেছেন, তিনিই বাণ আর 
ব্রচ্মের মৌলিক অর্থ হল চেতনার বৃহন্ব_যার পর্যবসান আত্মাকে বিশ্বকে এবং ঈশুব্রকে 
এক বলে জানায়। 

প্রজ্ঞা যেন ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য, তেমনি ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য হল বীর্য । ক্ষত্রিয় স্ব 
রজঃপ্রধান। রচোগুণের মধ্যে শক্তির যে-প্রবেগ, ক্ষত্রিয়ে তা সত্ব গুণের দ্বারা প্রশাসিত । 
তাই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিশেষ করে ফুটে ওঠে ব্রাজ্রধর্য । রাজা ধর্মের রক্ষক, সনান্ছের 
ব্যবস্বাপক, প্রজার পালক | যা-কিছু অশিব তার সঙ্গে লড়াই করা ক্ষত্রিয়ের বিশিষ্ট ধর্ম । 
বৈদিক যুগ হতেই বন্ধ এবং ক্ষত্র দুটিকে পরম্পরের অনুপূরক অধ্যাস্তসম্পদ বলে গণ্য কর 
হয়েছে । যোগের পখেও শ্রদ্ধা বীর্য এবং প্রল্ঞ। আস্বোপলন্ধির বিশি্ঠ উপায়র্ূপে বনিত 
হয়েছে। শ্রদ্ধায় চিত্তে তত্বের আভাস ফোটে অন্দুণোদয়ের যত । তখনও আধার থাকে । 
তার বাধাকে অপসারিত করবার জন্য চাই ক্ষাত্রবীর্ধ । ব্রাহ্মণ্য ব৷ প্রজ্ঞার দীপ্তিকে চেতনায় 
সে-ই প্রতিষ্ঠিত করে। 

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সহযোগিতাতে সমাজ নিঃশ্বেয়ল ( sহumnmum bonum ) 
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অরবিন্দ মন্দির বক! বর্ষস্ই৪ ] 


এবং অভ্যুদয়ের ( ৮৩19৩) দিকে এগিয়ে চলে । এই অভ্যুদয়ের সাধক হল বৈশ্য, 
তার সাধন হল বিস্ত। সত্য বটে, 'ন হি বিভ্তেন তর্পণীয়ে। মনুঘা:' তবুও বিত্ত ছাড়া 
ধ্ান্ধি ছাড়া সমাক্ত দাড়াবে কিসের উপর ? আকাশের ফাকায় আলোর ছোয়ায় ফুল ফোটে, 
কিন্ত তাকে রস আহরণ করতে হয় মাটির বুক থেকেই । বৈশ্য সমাজের যোগ-ক্ষেসের 
বাহক । বিত্তের অর্জন রক্ষণ বণ্টন কল্যাপণকর্মে ব্যয় এবং ভোগ-_-এই তার বর্ম । গুণের 
দিক দিয়ে স্বভাবতই সে রলভ্তমঃপ্রধান- ফে-দুটি গণ সাধারণত বিক্ষেপ এবং মূচ়তার 
হেতু! কিন্ত তবুও সুব্যবস্থিত সমাজে বৈশ্য ধর্মবুদ্ধি, তার গুণবৈকলোর সন্তাবন৷ সন্বগুণ 
দ্বারা শাসিত । অধ্যাত্বদৃষ্টিতে বৈশ্য আলোর রাজ্যে সদ্য:প্রবিষ্ট, সেও ছ্ি- বা দেবজন্মের 
অধিকারী । 

ব্রাহ্মণ যেমন সমাজসৌধের চূড়া, শুড্র তেমনি তার ভিন্তি। সমাজের অভ্যুদয়ের 
পিছনে যেমন আছে ব্রাম্মণের প্রজ্ঞা, ক্ষত্রিয়ের বীর্য, বৈশ্যের কুশলতা, তেমনি আছে শূ্রের 
শ্বখ। শ্ৰম বদি দাসত্ব হয়, তাহলে তা হেয় এবং অধর্ণ ; কিন্ত তা যদি মুক্তচিত্তের সেবা- 
বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাহলে তা পরম ধর্ম । ওপের দিক দিয়ে শুদ্র তন:ঃপ্রধান, কুশলী 
যগ্ৰীর সে যন্ত্রমাত্র । যন্ত্র হওয়ার দোঘ-গুণ দইই আছে এবং তা নির্ভর করে যগ্্রীর পরিচালন।- 
শক্তির উপর | যে-শক্তি প্রজার হ্বার। বিধৃত, তার চালনায় গুণ বন্ধন না হয়ে হয় যুক্তির 


সাধন । 
* 


চাতুর্বর্ণযকে গুণের দিক দিয়ে বিচার কর সমীচীন । প্রাচীনেরা বলতেন, 'সবাই 
জন্মায় শৃদ্র হরে, সংস্কারের ফলেই তার স্থিজ্ হয়। দ্বিজের লক্ষ্য হল ব্রঙ্গবিদ ব। ব্রান্মণ 
হওয়া ।' কথাটা খুবই সত্য । জন্মের চাইতে মানুঘের সংস্কার ( culture ) বড়। 
মানুঘ জন্মায় একটা অব্যক্ত প্রবণতা নিয়ে ; ওই তার স্বভাবের পুজি ব৷ প্রকৃতি । কিন্তু 
ওই পুডিকে কল্যাণের কারবারে খাটানোর একটা সূক্ষ্ম প্রবণতাও তাব্র পিছনে কাজ 
করছে; তার স্বভাবের মধ্যে ওই হল পৌরুঘের দিক । পুরুঘকে প্রক্তির নহেশুর হতে 
হবে, এটা ভীবনের সর্বজনীন এবং সার্বভৌম লক্ষ্য । মানুঘের ক্ন্মগত শৃদ্রত্বকে সংস্কৃত 
করে ব্দপান্তপ্রিত করতে হবে ত্রান্ধণে/. চিতপ্রকর্থের হ্বার। তাকে সত্য স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে 
হৰে : এই উদার এবং বলিষ্ঠ আদর্শবাদ হবে ভবিঘ্যতের দিব্যসমাজের জনক । 

যদি চরম লক্ষোর অনুকূল প্রজ্ঞাদৃষ্ট নিয়ে চাতুর্বর্ণকে দেখি, তাহলে বর্ণের মধ্যে 
ছোট-বড়র কথাট৷ মনে জাগে না। পরিবারের ছোট ছেলে বয়সে ছোট হলেও মর্যাদার 
ছোট নয় : সে পরিবারের কর্তা হবার জন্য জন্ষেছে এবং তাকে আম্বর। সেতাবেই সংস্কৃত 
করে তুলি । স্ববর্ষের অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেকের মধো স্বভাবের চরম বিকাশ ঘটানোতে 
সাহায্য কর৷ আমাদের কর্তব্য এবং এক্ষেত্রে জল্মান্তরের উপর চরম বিকাশের বরাত দিয়ে 
রাখ! বুদ্ধির অড়তস্বেরই পরিচায়ক । তাছাড়াও একটা কথা আছে। চাতুর্বর্ণয আন্তর- 
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গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে কোনও বর্ণ অন্যনিরপেক্ষ নর---এক বর্ণের মবো অনা বর্ণের 
গুণের অনুপ্রবেশ লা ঘটলে তারা কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না ॥ বাছ্ধণের প্রগ্ঞার মধ্যে 
যদি বীর্য না থাকে, তাকে বাস্তবজ্ীবনে ফলিত করবার কুশলতা না থাকে, সর্বোপরি তার 
মধ্যে সেবাবুক্ষি লা থাকে, তাহলে তার সার্থকতা কোথায়? তেননি সব বর্ণের বেলায়। 
বস্তত প্রপ্তা বীর্ধ অভ্যুদয় সেবা-_প্রতোকা্টি মনুঘ্যচরিত্রের মৌল দিবাগুণ এবং তাদের 
সমাহারেই লনুঘ্যত্বের পূর্ণতা । যেখানে এই সমাহার নাই, সেখানেই দেখি বান্দণ সক্ষীর্ণ- 
চেতা এবং প্রজ্ঞাবাদরত, ক্ষত্রিয় অস্ুরতাবাপন্র এবং শক্তিষদমন্ত, বৈশ্য বিভ্তলোতী এবং 
স্বার্থপর, আর শুড্র জড়বৃদ্ধি ক্রীতদাস । 
* 

চাতুৰ্বর্ণেযর এই হল লৌকিক পরিচয়। কিস্ত তার একট! অলৌকিক দিব্য সামর্থযও 
আছে। তাকে আবিকার করতে হবে প্রকৃতির গুণ ও ক্রিয়ার গভীরে লোকোন্তর পুরুষের 
চিন্ময় প্রবর্তনাকে অনুতব করে । সে-প্রবর্তন। প্রতি আধারে ভীবান্্শক্তিতে কূপ ধরছে। 
আধারতেদে তার প্রকাশের বৈশিষ্টা থাকতে পারে, কিন্ত সর্বত্র তার ব্যঞ্জনা একটা বুল 
সর্বতোভদ্র পূর্ণতার দিকে । তাকে জীবনে ফুটিয়ে তোলাই পূর্ণ যোগের লক্ষ্য । বৈদিক 
খাদি চতুবর্ণকে কল্পনা করেছেন বিরাট পুরুঘের বিভিন্ন অবয়বন্ধপে । অবয়বীতে সেখানে 
সমস্ত অবয়বের স্ঘম সমাহার | পূর্ণ যোগী ও তেমনি চাতুর্বর্ণেয জীবান্তরশক্তির যে বিচিত্র 
বিভূতির প্রকাশ, তাকে নিজের মধ্যে সৌঘম্যে সমাহৃত বলে অনুভব করবেন । ব্যান 
প্রসাদে বৃজ্তৈজে প্রশান্তবাহিতায় এবং প্রজ্ঞার তিনি হবেন ৰান্ধণ মতাসক্ষল্পের তীর 
সংবেগে যুযুতসুৰ নিভীক দূর্ধর্ধতায় চিত্তের ক্ষেমক্কর উদার্যে কর্তবাপাধূন অবিচল নিষ্ঠায় 
হবেন ক্ষত্রিয় যা-কিছু নিংশ্রেরস ও অভ্যুদয়ের অনুকূল তার অর্জনে রক্ষণে এবং বিতরণে, 
দৈব এবং মানুঘ বিত্তের অন্যোন্যবিনিষয়ে এবং সন্তোগে তিনি হবেন বৈশ্য আর 
সর্বশেষে সর্বলীবের প্রতি প্রেমে, অকাম ও অকুণ্ঠ আন্মদানে, নিরলস সেবার মাধুরীতে তিনি 
হবেন শুদ্র। তার জীবন হবে প্রঞ্জ৷ বীর্য অভ্যুদয় ও সেবার সঙ্গনতীর্ঘ, জীবান্্শক্তির 
চতুবুণহ দিব্যবিভুতির ঘনবিগ্রহ । 
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মহাশক্তি 


বীর্ষের সাধনায় শক্তির স্বক্ূপটি খুঁচিয়ে বোঝ! দরকার । এতক্ষণ জীবান্মশক্তির কথ। 
বলেছি, এইবার বলব সে-শক্তি বার আশ্রিত, সেই মহাশক্তির কথা । 
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প্রথমেই প্রশ্ব ওঠে. শক্তি জড় না চেতন? বাহ্যদৃষ্টিতে দেখি, বিশ্ব জুড়ে জড়শক্তিরই 
খেলা, প্রাণ ও চেতনা তার মধ্যে যেন খদ্যোতের বিন্দু। বৈজ্ঞানিকের জড়বাদ তখন মাথা 
চাড়া দিয়ে ওঠে : বিশ্ব শাসিত হচেছ জড়ের আইনে, প্রাণ আর চেতনা জড়ের উপস্থষ্ট 
মাত্র, আত্মা আর আলেয়ার পিছনে ছোটা একই কথা । 

কিস্ত অস্তৰ্দৃষ্টির সাক্ষ্য আরেকরকম । সেখানে চৈতনোর সব ক্রিয়ার পিছনে জড়ের 
নিরমকে আবিকার করতে পারলেও অহংবোধকে কিছুতেই প্রকৃতির সঙ্গে এক করে ফেলতে 
পারি না। অহং প্রকৃতি থেকে আলাদা, তার সাক্ষী এবং ভোক্তা এবং পুরাপুরি ন! হলেও 
তার শান্তা! একদিকে আমার মধ্যে প্রকৃতির যাঘ্বিক ক্রিয়া চলছে-_একেবারে বুদ্ধির 
এলাক। পর্যস্ত সেখানে আমি নিশ্চেতন নিতাচল বিশ্ববন্বের অঙ্গমাত্র । কিন্তু তারই মধ্যে 
আছে আমার বোধ-_সে বিশ্বকে দেখে চাখে বাছাই করে । এই বিশুদ্ধ বোবটুকৃকে কিন্তু 
জড়ের আইন দিয়ে কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারি না। 'কেলন করে' বোধ হয় তা না হয় 
বোঝাতে পারি-_বোবের আশ্রয় জড়যন্ত্রের কৌশল বাখ্যা ক'রে ; কিন্ত 'কেন' বোৰ হয়, 
তার কোন ও ব্যাখ্যা দিতে পারি না। অথচ আমার ভীবনে গরভ বলে কোনও বালাই যদি 
থেকে থাকে, তা আছে কিন্ত এই বোধের জ্রন্য। 

বিশ্বস স্তাকে তখন বাব্য হয়ে দুভাগ করতে হয় একভাগ চৈতন্য ব৷ পুরু. আরেকতাগ 
শক্তি ব৷ প্রকৃতি । জীবনটা দূরের গৃহস্থালি । কিন্ত খুব আরামের গৃহস্থালি নর . দেখতেই 
পাচিছ, 'কেবল দূমেব মাঝে হনব অহনিশ'। তার একটা লীলাংস। চাই। তাই একটু 
তলিরে বুঝতে হবে, দূরের মাঝে আসল সম্পর্কটা কি। 

* 

এবিঘয়ে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত আমাদের জানা আঁছে। বর্তমানে দেখতে পাচিছ, পুরুষ 
আর প্রকৃতির সম্পর্কটা দুঃখের ; অর্থাৎ কি বাইরে কি ভিতরে, বিঘনেব শম্পর্কে এলেই 
বোধ আবিল হযে যার। 'আবিলতা অস্বস্তির কারণ । স্রতর্বাং বোরকে স্বচছ 9 স্বচছুন্দ 
রাখতে হলে তাকে সমস্ত বিশয়সংস্পর্ণ হতে বিবিক্ত রাখতে হবে । পুরুঘ-প্রকৃতির বিবেক 
ব৷ ৰিচেছদই হল সমস্যার সমাধান । 

আরেকটা সিদ্ধান্ত হচেছ, অপর! প্রকৃতির মধ্যেই যত ঝানেল।, পুরুঘকে তার উর্ধে 
চলে যেতে হবে। পুরাপুরি না হলেও এও সমস্যার সমাধান খোজে নিক্ষমণের পথেই । 

সহ্যকৃ-দর্শনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পুরুঘ আর প্রকৃতির মাঝে যে-বিরোধ, তা আপাতদৃষ্ট 
মাত্র। প্রকৃতি পুরুঘোন্তমেরই আব্মশক্তি | স্বব্ূপত সে-শক্তি জড় নয়, চিন্ময়ী__লড়ত্ব 
তারই বিভূতি | জড় হতে চৈতন্যের উন্মেঘ হচেছ অহংবোধকে আশ্রয় করে । স্বভাবতই 
এ-বোধ সঙ্কচিত। তাই তার মধ্যে দুঃখ আর অশক্তির ছায়৷ পড়ে । সঙ্গীর্ণ অহংকে যদি 
বৃহতের চেতনায় বিস্ফারিত করা যায়, তাহলে আর এনছায়া থাকে না, বোধ জ্যোতিশেক্িতে 
ঝলমলিয়ে ওঠে-_এইখানেই । তখন আত্ববোধের মধ্যেই যুগনগ্ধ পুরুঘোত্তম ও পরমা- 
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প্রকৃতির মহিবাকে অনুভব করি। প্রকৃতি তখন যাস্রিক জড়ক্রিয়া মাত্র নয়, পরাস্ত 
চিন্ময়ী মহাশক্তি । এই মহাশক্তিকে পরাকৃদ্ছিতে (০৮)০০০৮৩]% ) অনুতব করি বিশ্বে 
প্রত্যকু-দৃষ্টিতে ( 50৮/০০0%515 ) আমার মধ্যে অন্তর্ধাশ্িণী চিৎশক্তিন্দপে । প্রত্যক্‌ 
অনুভবই মুখ্য, পরাক্‌ অনুতবের মূল্যায়ন নির্ভর করে তারই উপরে । আন্মানুভব যখন 
সঙ্কুচিত, জগৎ তখন আনার কাছে জড়ময়। বিস্কারিত আম্মানুভবে সেই জগংই চিন্ময় ; 
অর্থাৎ বিঘয়ী আর বিয়ের মাঝে আম্মা আর অনান্বার ভেদ তখন ঘুচে যার, চেতনা সবার 
মধ্যে আবিষ্ট হয়ে সবাইকে অনুতব করে আত্মরূপে : যেমন করেন কবি, প্রেমিক, খদি-_ বারা 
মরুষীয়া | 
শখ 

প্রবুদ্ধ আব্বচৈতন্যে মহাশক্তিকে প্রথম অনুভব করি প্রাণরূপে__ফেপ্রাণ রূপকৃৎ, 
জড়ের বিধাতা । এই প্রাণ অন্তরে বাইরে সর্বত্র । এক অপার অতল প্রাণসহ্ুদ্রে আমরা 
ডুবে আছি সঞ্চরণ করছি-_ীনের লত॥ প্রাণায়ামের হ্বারা এই প্রাণকে আমবা আহরণ 
করতে পারি দেহের আরোগ্য ও বল এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও পীপ্রির জন্য । হঠযোগের 
বাহাক্রিয়ানির্ভর প্রাণায়ামের কথা বলছি না,. বলছি চিল্নর ভাবনানির্ভর বৈদিক 
প্রাণোপাসনার কথা । অধিভূত দৃষ্টিতে নয়, অধিদৈবত দৃষ্টিতে সে-প্রাণ মাতরিশ্ব।, সেপ্রাণ 
আদিত্য _-মহাশক্তিরই হৃৎস্পন্দ। বলছি তারই সঙ্গে এক হওয়ার কণা । এই ভাবনার 
ছার এই দিব্যপ্রাণকে আমরা অধিগত এবং প্রয়োজিত করতে পারি স্বার্থে এবং পরার্থে 
-উতয়ত। 

কিন্ত প্রাণই মহাশক্তিব্ শেষ সীম! নয়। প্রাণের উত্রে, তাকে ব্যাপ্ত এবং অনুবিদ্ধ 
করে রয়েছে মন । 'মানোলয় প্রাণশরীর-নেতা। পুরুষের কথা আগে বলেছি । চৈতন্যকে 
তুলে নিতে হবে সেই পুরুছের ভূমিতে. অনুতব করতে হবে আমাদের অন্তরে বাইরে উর্ধে 
এক বিশ্বষনের বিপুল পারাবার-__ব্যক্তিযন যার তরঙ্গতঙ্গ মাত্র । সে-মনের প্রতিম৷ 
আদিত্যের চিন্ময় প্রভান্বব্রতায়, আকাশের প্রশান্ত পরিব্যান্তিতে । একাটতে মনের প্রাণম্পন্স, 
আরেকটিতে তার স্বূপস্থিতি। প্রাকৃতভূমিতে মন আর প্রাণ আমাদের মধ্যে একসঙ্গে 
জড়িয়ে আছে, মন সেখানে সম্পূর্ণ স্ববশ নয়। কিন্তু এই বোগভূহিতে আলরা দুটিকে পৃথক 
করে নিতে পারি মন তখন স্বরাট, প্রাণশরীর-নেতা । তবুও মনে রাখতে হবে, মনের 
এই স্বারাজ্য তার মধ্যে আগন্তক ধর্ম, তা মানসোত্তরেরই প্রচ্ছটা 1 মনকে ছাপিয়ে 
সেইখানে আমাদের উঠতে হবে, তবেই মহাশক্তির স্বব্ূপকে চিনতে পারব । 

কক 

প্রাকৃতমনের ভূমিতে পুরু আর প্রকৃতি পরস্পর জড়িয়ে আছে, কিন্ত বিঘম ছন্দে। 
সাংখোর তাঘায় তাকে বলে অবিবেক । এই জোড় না ভাঙতে পারলে দুয়ের মাঝে সৌঘয্য 
আন৷ যায় না, কেনন! তা নির্ভর করছে পুরুঘের উদার দৃষ্টি এবং স্বচছন্দ স্বাতস্বোর 'পরে। 


৫৫ 
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তাই অধ্যান্তযোগে বিবেকসাধনার দরকার হয় সবার আগে । প্রকৃতির ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে 
না গিয়ে পুরুঘকে আলাদা খাকতে হবে--তার নাম বিবেক । বিবেকের প্রথম ফল হল 
শাস্তি-_প্রকৃতির বিক্ষেপজনিত ফে-অসৃস্তি, তা দৃঃখের হ’ক বা সুখেরই হ'ক, তাহতে 
পুরুষের যুক্তি। প্রকৃতির কাজ তখনও চলতে থাকে, কিন্ত পুরুঘ তার উপপ্রষ্টা মাত্র, অথব। 
অধ্যক্ষন্থপে তার অনুমস্তা | পুরুঘ আর প্রকৃতির অধীন নন, তিনি স্ব-তস্তর। 

কিন্তু এই স্বাতন্ত্যকে পুরু কিভাবে ব্যবহার করবেন, ত নির্ভর করছে পরমপুরুষার্থ 
সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির উপরে | মনোভূমিতে থেকে পুরুষ এই স্বাতন্ব্যকে প্রাকৃত হৃদয়-মন- 
বৃদ্ধির শাসনে ও শোধনে নিয়োজিত করতে পারেন, তাদের মূচত৷ ও চাঞ্চলাকে দূর করে 
সাত্বিক প্রকাশ প্রসনুতা ও বীর্যবত্তায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন । অথবা আরও 
উত্ধ্বে উঠে বাকিচৈতন্যকে বিশ্বচৈতন্যে প্রসারিত করে চিন্ময় মনের প্রশান্তি ও পূর্ণ তায় 
স্মিত হতে পারেন । অথবা আরও উধ্র্বে চেতনার আদিতাদ্যুতিকে ছাপিয়ে নিলীন হয়ে 
যেতে পারেন আকাশের অবর্ণ শুনাতায়-_যন তখন নিরুদ্ধ, প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া উপশান্ত। 
উত্তরণের এই শেঘ সীলা এবং অনেকের কাছে এই নিরোধ বা নির্বাণই পরম পুরুঘার্থ । 

কিন্ত এখানেই শেঘ নয়। মা আর সে-শক্তি শুধু 
উপশমনের নয়, তাকে বঙ্গায় রেখেও উল্লাসে বিচছুরিত হবার শক্তি । উপশমে আরোহ 
আর উল্লাসে অবরোহ । নিতে 
মনকে হারিয়ে যেন অমনীভাবে পৌ'ছন যায়, তেমনি পৌ'ছন যায় অতিমানসে 3-_য। 
লোকোত্তর বনের ও উৎস । অতিনানসের শক্তিকে তখন লাগানো যায় মন এবং তার নীচের 
প্রাকৃতশক্তির ক্লপাস্তরণে। কিন্ত অতিনানস পরমা-প্রকৃতি, চিন্ময়ী মহাশক্তি-_লীব- 
পুরুষের তিনি ধাত্রী এবং ঈশানী। সুতরাং হনোময় পুরুঘের স্বাতন্ত্রের অধিকারের তিনি 
বাইরে । তাঁর প্রসাদ লাভ করতে হয় আত্মসমর্পণের দ্বার৷। আম্মসবর্পণ পুরুঘোত্তম 
বা পরমা-প্রকৃতির কাছে_দুয়ে কোনও ভেদ লাই। 

মনের শুদ্ধতা প্রশান্তি 'ও স্বাতস্ব্য যত সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, ততই তার সামনে 
উদ্তালিত হয়ে ওঠে চেতনার মানসোত্তর যত ভূমি, তার মধো নেমে আসে ব্রন্দের অনুতব-_ 
অনস্ত সতা চৈতন্য আনন্দ আর শক্তির করপে। ভেদের সূক্ষ সংস্কার মনের মধ্যে নিহিত 
থাকায় কখনও বন্ধের একেকাট বিভাবের অনুভব হয় তার পৃখক্রূপে. আবার কখনও-বা 
অন্বৈতরসনিবিড় প্রত্যয়ে তার সমস্ত তেদভাব বিগলিত হয়ে যার । এক ব্রহ্ম, কিন্ত পুরুষ- 
প্রকৃতিতে দ্বিদল। মন পর্যায়ক্রমে ব৷ যুগপৎ দুটি দলের অনুভব পেতে পারে : পুরুঘের 
অনুভবে পায় অনস্ত সত্তা ও চৈতন্যের বোধ--সামীপ্য ব। সাধুজ্যের স্বারা অনুবিদ্ধ অচল 
প্রতিষ্ঠার আকাশবৎ প্রশান্তি ; আবার প্রকৃতির অনুভবে থাকে অণ্ড আনন্দ ও শক্তির বোধ 
আকাশের হৃদরে অন্তহীন বিস্টির আদিত্যপ্রভাস্বর উল্লাস । তার মধ্যে মন পার চিন্মরী 
মহাশক্তির প্রস্ৃ্বলস্ত অনুভব ; লোকোত্তর হতে সম্পাতিত তার অনস্তবীর্ষের অভিঘেক, 


তে 
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অন্তরে-বাইরে তার যোগিনীহ্‌দয়ের পরিম্পন্দ, লোকোতবের দিকে তার মহাসন্ধর্দণ, তার 
অনুপাখ্য আনস্ত্যের মধ্যে সন্তার মহাপব্রিনির্বাণ। পূর্ণ যোগের সাক এসবই চায় ; কিস্ত 
চায় শুধু ওখানে নয়, এখানেও । অসীম৷ এখানে সীমার মধ্যে নিগৃহিতা হয়ে আছেন : 
তাকে প্রকট করতে হবে--সীনাকে ভেঙে দিয়ে লয়, তার আবেশে তদ্ভাবভাবিত এবং 
ব্রপাস্তরিত ক'রে । আদিতারশ্মির স্পর্শে শিশিরবিন্দু উবে যাবে না, প্রভাস্বর হয়ে উঠবে। 
এই দিব্য ক্তপাস্তরের জন্যই মহাশক্তিকে আবাহন করে আনতে হবে এই আধারে, আমার 
বলে যা-কিছু সমস্তই নিঃশেঘে তার করে সপে দিতে হবে। তারপর থেকে সাধনা আর 
'আমার নয়, তার । অদিব্যকে তিনিই দিব্য করে তুলবেন, বিরোধের নধ্যে আনবেন সষ- 
নবয়, অনুভবের বৈচিত্র্যকে সংহত করবেন পরম সৌঘন্্যের সুত্রে, অতিলানসের জ্যোতিঃ- 
সম্পাতে মনোধাতুর ঘটাবেন বিজ্ঞানঘন পরিণাম, চেতনায় নিজের স্বপকে অনাবৃত করবেন 
মহাযোগেশুর পুরুঘোন্তমের যোগমায়ারূপিণী পরমা-প্রকৃতির মহিমায় । 


১৭ 
মহাশক্তির ক্রিয়। 


অহরহ আমাদের লধ্যে প্রকৃতির পরিণাম বা শক্তির ক্রিয়া চলছে । তার কেন্দ্রে 
রয়েছে আমাদের অহংচেতনা । আমর! মনে করছি. ষা-কিছু করবার আমিই করছি। 
কথাটা পুরাপুরি সত্য নয়। সর্বময় কর্তৃত্ব যে আমার নাই. তার প্রহাণ পাই পদে-পদে । 
আমার কর্তৃত্ব ব্যাহত হয়, আমি তাতে দূংখ পাই । কর্তৃত্বের অভিমান পথে রেখে আরও 
ঝামেল৷ বাড়িয়ে তুলি ৷ সোয়ান্তি পাই, যদি অভিমান ছাড়তে পারি, ভাবতে পারি-__আমি 
কর্তা নই. প্রকৃতি বা শক্তিই কত্রী । বাইবে-ভিতরে সবার মধ্যে সব ক্রিয়ার পিছনে এক 
মহাশক্তির প্রেরণা । অহং আছে, কিন্ত আছে মহাশক্তির নিমিত্ত হর়ে। 

জীবশক্তির পিছনে মহাশক্তির অনুতব- _অহংবিসুক্তির এই হল প্রথম ধাপ। আমি 
কর্ত। নই, প্রকৃতি কত্রী ; আমার মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া চলছে__যেমন সবার মবো চলছে, 
আমি তার তটটস্ব দ্রষ্টা মাত্র এই অনুভবে স্বাচ্ছন্দ্য আছে। কিন্ত সাধককে এখানেই 
থাষলে চলবে না, কেনন! এ-অনুভবে প্রকৃতির ক্রিয়াকে মনে হয় অর্থহীন যাস্ত্রিক ক্রিয়া বলে 
যেমন হয় সাংখ্যবাদীর | প্রকৃতির পরিণাম হতে বিবিক্ত থাকার একটা আরাম আছে, 
কিন্ত তার অর্থ আবিক্ধার করতে পারলে আছে আনন্দ। তাই সাধককে আরেক ধাপ 
এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে হয়, প্রকৃতি-পরিণাষের পিছনে রয়েছে কিসের প্রতি ( 8৫৪৬ ), 
তার লক্ষ্য কি। প্রকৃতির পিছনে তখন আবিষ্কার করি পরমপুরুকে, শক্তির পিছলে 
ঈশ্বরকে ; দেখি, প্রকৃতি-পরিণাষের লক্ষ্য অহস্তার বিস্ফারণ, চেতনার প্রকর্থণ। অনন্ত 
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ওটিয়ে এসেছেন সান্ছের মধো, আবার বিস্ফারিত হচ্ছেন আনস্তো--এই তার শক্তির লীলা | 
আর এই দর্শনই শক্তির সনাক দর্শন । 

ফিরে যেতে হবে সংচিৎ্আনন্দের আনন্ত্যে, সর্বতোভাবে তাকে অধিকার করতে 
হবে--এই হল পুরুঘার্থ। তাকে সিদ্ধ করবার জনই শক্তির সাধন । জীব আর 
বন্ধের মাঝে শক্তি সেতু । স্বরূপেও শক্তি হল একটা যোগ্যত৷ ( potentiality ), 
একটা-কিছু হ ওয়ার সন্ডভাবনা । তার মধ্যে যেষন একটা প্রবেগ আছে, তেমনি আছে জোয়ার- 
ভাটার খেলা । শক্তির নিমেঘ ( 961£-8801505 ) আর উন্লেঘের মাঝে তার 
এই জোয়ার-ভাটা | এই ধ্যপর্বকে মেনে নিতেই হবে, যদিও সাধকের পক্ষে এই 
হল সক্কটকাল | এই অন্তরিক্ষেই যত লড়াই, আর তাইতে শক্তির'ও বীর্য এবং বৈচিত্র্যের 
প্রকাশ। আলো একবার ফোটে, আবার স্তিমিত হয়ে যায়, আবার হয়তে৷ দ্বিগুণ অলে 
ওঠে। তবুও এইটুকু আশ্বাসের কথা, এই দোটানার যধ্যেও তার লক্ষা কিন্ত 'অনির্বাণ 
হয়ে জলা । আত্মশক্তিতে বাধার সঙ্গে লড়াই করতে করতে একটা সনয় আসে, যখন 'ওই 
চিরদ্যতির আভাস চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তখন আসে নিজের প্রবন্রকে শিথিল করে 
অথচ সমনক্ক খেকে আস্তোনসীলন এবং আত্মসমর্পণের পালা । জীবশক্তিতে তখন 'আর-কিছুই 


হয় না, হয় মহাশক্কিতে | মনের আম্াসের জায়গা নেয় অতিমানসের আবেশ | শুরু হয়ে 
যায় আবারশক্ির রূপান্তর | 
মহাশক্ডির নাবেশ আরাবের কোথায় প্রথম সক্রিয় হবে, তার কোনও ধরাবাধা নিয়ম 


নাই । তবে সাধারণত তার ক্রিন। শুরু হয় কনে, কেননা মনই হল আমাদের অধ্যাত্বজ্রের 
মুখ্য যভনান। আবেশের সূচনা হয় বিশ্বলানসতায় মনের বিস্ফারণে, ক্রমে তা ঘনীভূত 
হয় বিশ্বপ্াণতার, এমন-কি চিন্ময় বিশ্বকায়তায়। আবার কখনও আধারের উত্র্বপর্বে 
মূর্ধন্য চেতনার অতকিতে নহাশক্তির আদিত্যপ্রভাম্বর আবির্তাবও ঘটতে পারে। তার 
বেণকে ধারণ করা আবারের পক্ষে তখন কঠিন হয় । একটি কণা তখন মনে রাখতে হবে, 
'আকাশগঙ্গার প্রপাতকে স্বচছন্দে ধারণ করেছিল ব্যোমকেশের ভুটাভাল, কিন্ত এরাবত 
তার তরঙ্গাঘাতে ভেসে গিয়েছিল : অর্থাৎ চাই সর্বাবস্থায় সমতা অহংশূন্যতা আর চেতনার 
বিস্তৃতি। তবেই শক্তিকে আপন করে পাওয়া যায়! 
* 

অব্যাৰসাধন৷ চলছে তিনটি ত্বকে আশ্রয় করে- জীব শক্তি এবং টশ্বর। জীব 
সাধক, শক্তি সাধন, আর ঈশ্বর সাধ্য । শক্তি ঈশৃরেরই স্বরূপশকজি। আর জীব ঈশ্বরেরই 
'অংশঃ সনাতন:'__ স্বরূপে দূয়ে কোনও ভেদ নাই ; অথবা জীব ঈশ্বরের 'পর৷ প্রকৃতিভীব- 
ভূত।”। কিন্ত এখানে আমরা জীবকে পাচিছ প্রকৃতিরূপে নয়-_বিকৃতিূপে। তার 
আব্মবো সঙক্ষচিত এবং আবিল হয়েছে অহংচেতনায়, শক্তি বন্দী হয়েছে বাসনায়। 
ঈশ্বরের সাধনায় তাই প্রথমত অহংএর দাবি প্রবল হয়ে ওঠে । ঈশ্বরের কাছে মানুষ ঈশ্বরকে 
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চায় না, চায় কোনও অহংবাসনার পরিতৃপ্থি। কসেচাওয়। বাইরের চাওয়া ; আর ঈশ্বরকে 
চাওয়৷ হল অন্তরের চাওয়া--নিজেকে ক্রানতে পেতে আস্বাদন করতে চাওয়া । আর 
এই চাওয়াই সত্যকার চাওয়া ! কেননা এর পরিণাম সুনিশ্চিত, আর বাইরের চাওয়ার 
পরিণাম অনিশ্চিত । অন্তরের চাওয়া যত প্রবল হবে, বাইরের চাওয়ার ভোর ততই কমে 
আসবে। অবশেঘে একদিন সমস্ত প্রাণ লুটিয়ে দিয়ে বলতে পারব, আমি তোমাকেই চাই, 
আর-কিছুকে নয় । বাইরের ভার তখন তার উপর : তিনি য। করেন! এমন-কি অন্তরের 
ভারও তার উপর : তিনি যখন যেভাবে আসেন । এই হল 'আশ্রসনপণ । আমি নাই, 
আমার কোনও দাবিও নাই-_ন। বাইরে না ভিতরে । আমি শূন্য, আমি সত্তা, আমি বোধ 
মাত্র । সেই বোধে চেরে আছে এক অনির্বচনীক্স প্রসন্রতারর পদ্ান্বাগ । 

এই আকাশে তিনি ফোটেন, ফোটে তার শক্তি । বাসনার শক্তি নয়- শুন্যতার শক্তি, 
যেন তারায়-তারায় তীরই আনন্দের ফুলঝুরি । “সব ছোড়ে সব পাওয়ে।' এমাইন সর্বত্র । 
তাই দেখি, সাধনার প্রথম পর্বে একটুখানি অস্ত্ুবীনতার একটুখানি সমাহিতিতে শক্তির 
জোয়ার নেনে আসে । কিন্ত অহংএ বুঝি তখন ওত পেতে থাকে, শিবের শক্তিকে সে বাগিয়ে 
নিতে চায় নিক্ডের জন্য । অসুর রাক্ষস এরাও তপসা। করে, এরা ও শক্তিকে পার কিন্ত তার 
পরিণাম 'মহতী বিনক্রি' । সাধককে তাই সাবধান হতে হয । অহং আর বামন! যেন কোথাও 
প্রশখয় না পার | অবিদ্যার আধানের চাইতে বিদ্যার আধার 'আর ও মারাজ্রক ॥ তামসিক 
আর রাচ্গসিক অহং যে মন্দ, সে তো ডানা কথা-ভাদের চিনতে দেরি হয় না| কিস্ধ 
সাত্বিক অহং বর্ণচোরা, 'তার ফাকি ধরা বড় কিন । ঈশ্বরকে ও মে বলবে "ভুমি আমার’, 
বলবে না ‘আমি তোলার । অহংকারের এই চরম বঞ্চনা । 

সাধনায় শক্তি আসবেই । তাকে প্রত্যাখ্যান করার কোনও অর্ধ হব না। কিন্তু 
জানতে হবে, এ আমার শক্তি নয়, তার শক্তি ; তারই প্রয়োজনে আমার যধো তার আবির্ভাব | 
অপরা-প্রকৃতির শক্তিকে একদিন বশ করবার দরকার হয়েছিল, তাৰ ভন্য সেদিন সাঝিক 
অহংকেও আমল দিয়েছি । কিন্ত এশক্তি পরহা-প্রকৃতির, এ তার স্বরূপশক্তি। তাকে 
অধিকার করা নয়, তার দ্বার৷ 'অধিকৃত হওয়াই এখন পুরুত্বার্থ । 

একই শক্তি__অহংএর সঙ্গে জড়িয়ে গেলে অপরা, আর অহংএর ছোয়াচ কাটিয়ে 
উঠলেই তা পরা । শক্তির সার্থকতা চৈতন্যের যোগে-__যেমন চৈতন্য তেমনি শক্তি, যে- 
পুরুঘের ফে-প্রকৃতি। শক্তির শোধন অর্থে চৈতন্যের শোধন-_অহংচেতনার রূপাস্তরণ 
আত্মচৈতন্যে । অহং বুভুক্ষ, অহং কর্তৃত্বাভিমানী । এই বুতুক্ষা আর অভিমান হল 
প্রকৃতির বিকার । ভোগে ফে-আনন্দ আর অভিমানে যে-শক্তির প্রকাশ. স্বরূপত তার! দোঘের 
নয়। দোছের হল, অহংচেতনার সক্কীর্ণ পরিসরে তারা৷ ষে-বিক্ষোভ তুলেছে, তা-ই। 
এই বিক্ষোভকে দূর করতে হবে চেতনার প্রসারহ্থারা, তা-ই তার শুদ্ধি। তার মুখ্য উপায় 
হুল প্রত্যাহার, তটস্বতা, সাক্ষিভাবনা--ভোগে ব৷ এরশ্বর্ষে প্রমত্ত ন৷ হয়ে প্রকৃতি-পরিণামের 


৫৯ 


শ্রীঅরৰিন্দ মন্দির বর্তিক। বধ__ ২৪] 


স্রষ্টা হওয়া | শুদ্ধ দ্ৰট'ত্বে অহং বিলুপ্ত“হয়ে যায়, জাগে আত্মবোধ । শক্তির ক্রিয়া তখনও 
চলতে থাকে । কিন্ত সে-শক্তি আর অপর নয়, পরা-_আমার শক্তি নয়, তার শক্তি । জীব 
তখন নিমিত্ত নাত্র। কিন্ত অপরা-প্রকৃতি হতে বিবিক্ত তটস্ব নিমিত্ত নয়, পুরুঘোত্তমের 
দিব্যকর্নের শরীক তীর চিন্ময় নিমিত্ত; কেননা তার প্রকৃতি তখন পরা-প্রকৃতি, 
বা পুরুঘোত্তম 3 পরমা-প্রকৃতির সঙ্গষক্ষেত্র, তাদের যুগলবিলাসের আধার । 
ছি 

আগেই বলেছি, যোগের দূ্টি ধারা-_-একটি নিরোধযোগ, আরেকটি আবেশযোগ। 
নিরোধযোগে মন নিক্ষিয় হয়ে তত্বে অবগাহন করে, আর আবেশযোগে তার সক্রিয় অবস্থাতেই 
তত্ব তার মধ্যে অবগাহন করে । আবেশই পূর্ণ যোগের অনুক্ল ; তবে প্রয়োজনবোধে 
নিরোধেরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে । আবেশের ফলেও নিরোধ আপনাথেকে এসে 
যায়, পূর্ণসতোর অনুভূতিতে নিরোধ আর আবেশ শিকশক্তির মত যুগনদ্ধ হয়ে থাকে । 
আকাশবৎ নিস্তরঙ্গ শৈবচেতনার ভূমিকায় তখন মহাশক্তির সাবিত্রী দীপ্তির প্রকাশ । একটির 
সাধন হল সমতা, আরেকাটির বীর্য । 

সমত্বে প্রতিডিত থেকে বীর্ষের উদ্বোধন করতে হবে আধারে মহাশক্তির আবাহন 
স্বারা- সংক্ষেপে এই হল সাধনার সূত্র । তার তিনটি ধাপ। প্রথম ধাপে অনুভব করতে 
হবে. ভীবনের সমস্ত কর্মে যহাশক্তিই প্রয়োজিক।, কাজ হচেছ তারই প্রেবণায় এবং কর্মাব্যক্ষ 
পুরুঘোন্ডমের নির্দেশে : জীব সেই ঈশ্বর-শক্তির নিমিস্তকর্ত। মাত্র । তার ভাবন। বেদনা 
সঞ্চল্প সবই যেন আকাশে সাবিত্রী-দীপ্ডির উচ্ছলনে আপ্র-ত। কর্মের দার তার আছে, 
কিন্তু সে-দায় আভ্ঞাবহ ভৃতোর নাত্র। 

এই ভাবনায় কতৃহাভিমানী অহং ক্ষীণ হয়ে যায়। অবশেছে অনুতব হয়, জীব আর 
কর্তা নয়, শক্তিই কত্রী। চলছেন বলছেন ভাবছেন মা-ই, সাধক নয় । এই হল স্থিতীয় 
বাপ। জীব তখন তাটস্থ দ্র?৷ মাত্র। তার তটস্বতাকে আশ্রয় করে আধারে চলে মহাশক্কির 
লীল৷--দীব তার তোক্তা এবং ঈশ্বর তার প্রশান্ত । কখনও-কখনও জীব লীন হয়ে যায় 
মহাশক্তির মধ্যে । তখন আর একের মধ্যে তিনের নয়- দুয়ের খেলা, শিব-শক্তির অন্যোন্য- 
বিলসনের চমতকার । 

শেঘ ধাপে আবেশের চরমে পরম অদ্বৈতসিদ্ধি--ঈশ্বর আর শক্তি তখন একাকার । 
নিবিশেঘ অহ্ৈত নয়, পূর্ণাহ্বৈত : ঈশ্বর স্বরূপে, ঈশ্বর শক্তিতে, ঈশ্বর অংশকলায়__সবই 
ঈশ্বর । এদিক থেকে ওদিককে জান। নয়, ওদিক থেকে এদিক হওয়া । আবেশের মধ্যে 
তখন যুগপৎ ফোটে স্বব্ষপস্থিতি ও বিস্ষ্টির বীর্য | আকাশের আদিত্যহাদয় ভুবনে-ভুবনে 
ফুটিয়ে চলেছে লীলার কমল। আকাশের চিন্ময় উল্লাসের প্রতিমা এই কষল- কার 
অনুভবে, ত৷ বলবার উপায় নাই। কেনন। তখন অনুভবই অনুভবিতা--যেষন সুঘুপ্তির 
সর্বযোনি প্রজ্ঞানঘনতায়। 


[ সংব্য-_২ ধোগসমহয়-প্রসঙ্জ 


অবরোহক্রনে এই হল পরম অহ্বৈত-_সাধ্যেত্র অবধি । তান গভীরে আছে শুৰু 
অবতারের দুর্গম রহস্য, অবিগ্রহের বিগ্রহবন্তার চরম চমৎকার । 


১৮ 


শ্রদ্ধ। ও শক্তি 


বীর্যসিদ্ধির তিনটি উপাঙ্গের কথা৷ এপর্যস্ত আলোচিত হল-_-করণশক্তির পূর্ণতা, 
জীবান্বশক্তির পূর্ণতা আর মহাশক্তির কাছে আব্মসমর্পপের পূর্ণতা । আরেকটি উপাঙ্গ হল 
শবন্ধা, যাকে বলতে পারি সমস্ত সাধনার মুল। 

শ্রদ্ধার আরেক সংজ্ঞা হল আস্তিক্যবুদ্ধি, যা-কিছু দেখছি তার মর্মনূলে এবং তাকে 
ছাপিয়ে একটা-কিছু আছে__এই অবিচলিত প্রায় । অধ্যাত্রযোগের আদিতে হল শ্রদ্ধা, 
আর অস্তে প্রজ্ঞা বা উপলব্ধি। যা উপলব্ধব্য তাকে স্পষ্ট করে চ্গানি না, কিন্ত হৃদয়ে তার 
সুনিশ্চিত আভাস পেয়েছি, কবির ভাষায় ‘তর্ক তারে পরিহাসে, হর্ষ তারে সতা বলে জানে’ 
সএর নাম শ্রদ্ধা | মরনীয়ারা উপলা দেন অরুণোদয়ের, যখন নিশ্চর জানি আলো ফুটতে 
আর দেরি নাই। শ্রদ্ধার অরুণিমাই প্রজ্ঞার মধ্যাহ্দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে । তাই 
সাধনার গোড়া হস্তে শেঘ পর্যন্ত শ্বদ্ধাই বলতে গেলে দিশারী | পূর্ণ বোগীর শ্রদ্ধা রয়েছে 
ঈশ্বরে এবং শক্তিতে, রয়েছে তাদেরই দেওয়া আব্ববীর্যে, রয়েছে সহশ্ব বাধাবিঘের ভিতর 
দিয়ে হলেও সিদ্ধির চরমে পৌ ছবার ধ্রুবতায়। 

শ্রদ্ধার বিপরীত বৃত্তি হল সংশয় । গাতায় আছে, 'সংশয়াত্র। বিনশ্যতি।' কিন্তু 
যোগের পথে সংশয়েরও একট! উপযোগিতা আছে। সংশয় দূরকমের এক হচ্ছে 
নাস্তিক্যের সংশয়-_যা সত্যের লোকিকরূপ ছাড়া আর কিছুই মানবে না, লোকো ত্তরের দিকে 
যা একেবারে মুখ ফিরিয়ে আছে ; আরেক হচেছ সব-কিছুকে যাচাই করে নেবার বৃদ্ধি হতে 
উৎপন্ন সংশয় । পরমসতোর অভিযানে এ-সংশয় শ্রহ্ধার দোসর । শ্রদ্ধার একটা নকল 
হল শ্রদ্ধালুতা-_নোহের প্রাপবাসনার ব৷ অপ্রবুদ্ধ হৃদয়ের প্ররোচনায় চট করে একটা-কিছুকে 
মেনে বস। এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত ঠকা। সংশয় এইধরনের বোকামিতে আধাত ক'রে 
বন্ধুর কাজ করে । তাছাড়৷ সত্যৈঘণার দীর্ঘ পথ জুড়ে রয়েছে সত্যের সুখোসপরা বিখ্যার 
আবেদন । সাধককে তার হাত হতেও ৰাচায় সংশয় । এসংশয়ের একটা ভদ্র নাম হচ্ছে 
তর্কবুদ্ধি-_অবশ্য প্রতিকূল তর্কের নয়, অনুকূল তর্কেরই বুদ্ধি, পূর্ণ সত্যকে সহ্যকরূপে 
জানবার আগ্রহ হতে যার জন্ম । “অচিস্ত্য যেসব ভাব তাদের সঙ্গে তর্ককে জুড়ে দেবে না 
স্া্থহাজনের একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য একথাও, তর্ক নিয়ে সত্যকে যে খোজে 
সেই তাকে জানে, অপরে নয়।? 


৬১ 


শ্রীঅরবিন্দ মলির বব্তিকা বধ--২৪ ] 


তবুও সতোর পথে আসল পাথেয় হল শ্রদ্ধা | শ্বদ্ধা একটা অধ্যাস্তবীর্য, তার উৎলারণ 
হয় অন্তরের গভীর হতে এবং একটা দিব্য নিয়তির দিকে অনিবার্য বেগে মানুঘকে তা 
প্রচোদিত করে | শ্বন্ধা শুধু পৌঘমান। চিত্ত দিয়ে মেনে নেওয়া নয়, তা একটা অনপলাপ্য 
তীক্ষ প্রত্যয়-__আস্তানুভবের বেগে য! প্রতিযুহূর্তে তীক্ষতর হয়ে ওঠে । যেমন বাইরের 
ব্যাপারে ইক্ড্রিযপ্রত্যক্ষের সত্যতা, তেমনি অন্তরের ব্যাপারে শন্ধাপ্রভাক্ষের সতাতা । সে 
যে শ্রন্ধানুতা বা কৃতর্ক নয়, তা বলাই বাহুল্য । সাধককে এ-দুটি সযত্রে পরিহার করতে 
হবে, বিশেষত পূর্ণ যোগের সাধককে ; কেননা তার লক্ষ্য এত অভূতপূর্ব আর এত বিরাট 
যে তা নিয়ে কিছুই না বুঝে মেতে ওঠাও যত সহজ্ঞ, বিজ্ঞ সেজে তাচিছুল্যের হাসি হাসাও 
তত সহভ | 

* 

শরন্ধা আস্তিকাবৃদ্ধি, আর সে-বৃদ্ধি একটা দিব্য আবেশের ফল । শ্রহ্ধা আধারে অভি 
মানস জ্যোতি:শক্তির একটা সম্পাত, যা প্রাণ নন বৃদ্ধির আবরণকে তেদ করে স্পর্শ করে 
চৈত্যসত্তাকে, আর সেই স্পর্শে সে স্ুপ্তোথিতের হত জেগে ওঠে । এ যেন অলখের বাশির 
সুরে বয়ংসঙ্কিণতা কিশোরীর জেগে ওঠা । তারপর শুরু হয় তার 'নিশিতা দূরতায়া ক্ষুর- 
ধার! '-মাড়ালো দুর্বার অভিসার কিছুতেই তার পথ আটকাতে পারে না__ন। বুদ্ধির জটিলতা, 
লা প্রাণের কর্টিলতা. না ক্রীব আত্মাতিম্ানের দুরাগ্রহ । দূদিনে অন্ধকারে কতবার পথ 
ছেয়ে যায় তবুও সে হাতের 'পরে পায় অদৃশ্য দিশারীর স্পর্শ, হৃদয়ে বিগ্রন্ধ ভালবাসার 
আশ্বাস। শ্রদ্ধা জানিয়ে দের, পে মনোনীতী, সে গোত্রান্তরিতা । তার চাওয়া তারই 
চাওয়া ; পাওয়ায় তাই সংশয় নাই । 

বেমন লক্ষোর প্রতি শ্রদ্ধা চাই, তেষনি চাই আস্্শক্কির প্রতি শ্রদ্ধা, সাবনপদ্থার প্রতি 
শবদ্ধা । আমাদের প্রথল পথ চলা আলো-আধারির মাঝ দিয়ে । চলতে গিয়ে প্রাতিভ- 
সংবিতের ঝলকে যেমন অবধ্যান্তসন্পদের অতক্ষিত বিস্ময়ের দেখা পাব, তেমনি আবার দেখব 
আধারের গহন হতে পাক দিরে-দিয়ে উঠছে ধোয়ার কুগলী। তাকে তয় করলে চলবে না, 
আঁধারের পর আলোর কয় হবেই হবে- এই শ্রন্গাকে অটুট রাখতে হবে | আবার আলোরও 
সন্মোহন আছে, আছে 'হিরল্ময় পাত্রের" আবরণ । একটু-কিছু পেয়েই কতবার মনে হবে, 
বুঝি সব পাওয়া হয়ে গেল  রসাস্বাদলুক্ধ মন চাইবে পথের ধারে বাসা বাধতে নবজ্ৰাগ্রত 
' শক্তির বিচিত্র বিভূতির অপ্সরোবিরমকেই পরম লাভ মনে ক'রে । এইখানে সাধককে হ'শি- 
যার হতে হবে । কোথাও থামলে তার চলবে না ॥। সে আলোর ভিখারী নয়, ভূমার রসিক । 
সমুদ্রের জলে ঘট ভরেই তার তৃপ্তি নয়, সে চায় সমুদ্র হতে। তাই তাকে কেবলই ছাড়তে" 
ছাড়তে অহস্তার কৃণুলীযোচন করতে-করতে চলতে হয়-__বে পর্যন্ত না পরম রিক্ততায় তার 
সত্তা আকাশের যত বিস্ফারিত হয় আর তার মধ্যে ফুটে ওঠে বহশোতমান৷ মহাশক্তির সাবিত্রী 
দীত্তি। তখন চাওয়া-পাওয়ার দোল! রূপান্তরিত হয় অসীমের হওয়ার ছলে । এই হওয়ার 
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মধ্যে পুরুঘোত্তমের আর পরমা-প্রকৃতির আত্মবিতাবনার ফেউন্লাস, সাধকের আস্মলাসর্ব্যের 
উপযোগের যে নিশ্চিত পরিণাম, সাধনার গোড়া হতেই তার সন্ধে সুস্পষ্ট বাব্রণা ও তার 
প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই । 

তেমনি চাই সাধনায় করপশভ্তিন্ন আনুকুল্যের প্রতি শ্বন্ধা__পরনসত্যের প্রতি বৃদ্ধি 
প্রাণ ও হৃদয়ের নিগুঢ় অভীপ্সার প্রতি শ্রন্ধ।। অব্যান্সাধনায় মানুঘের বুদ্ধি দেবযানের 
পথিক, আলোক হতে আলোকে তার উত্তরণ । তবুও প্রঙ্গাদ স্খলন ব৷ দিগৃত্রান্তি ঘটা তার 
পক্ষে অসম্ভব নয় । কিন্ত উদ্‌বিগু নিরু২সাহ বা সন্ত্রস্ত হলে সাধকের চলবে না। তুল 
করার মধ্যে প্রানি বা লক্গজার কিছুই নাই, যদি জাগামাব্র তাকে সংশোধন করবার স্বচহুন্দ 
বীর্য চিত্তের থাকে । ঠেকে শেবারও একট! দাম আছে, তাতে অভিজ্ঞতা চৌকশ এবং 
পোক্ত হর। তবে অধ্যাত্্সাধনায় বুদ্ধির চাইতে বোধির উপযোগিতা অনেক বেশী । 
বুদ্ধি পথের জণ্ডাল মাফ করে দেয়, কিন্ত সাধককে এগিয়ে নিয়ে চলে বোবি। বোধি হল 
চেতনার "পরে উত্তরশক্তির সেই ক্োতি:প্রপাত যা বৃদ্ধিকে উদার স্িজ্তোসায় সঙ্গাগ রাখে, 
অবিমিশ্ব সতানলিষ্ঠায় তাকে করে নিষ্পক্ষ, তত্বের এঘণায় চেতনার ক্রমপ্রসারে আমন্বাবান। 
অধ্যান্মসাধনায় বোধিপ্রদীপ্ত এই সত্যাগ্রহী বুহ্ধিই শ্্ছেয়। 

তেমনি প্রাণ ও হৃদয়কেও শ্রদ্ধার দীক্ষা নিতে হবে নতুন করে । তাদের শ্রদ্ধা 
থাকবে আত্তস্বরূপে নিগুঢ় আনন্দস্বভাবের প্রতি । আনন্দ সৌরলোকেন মত উক্বৃজল প্রনুক্ত 
এবং উদার, বাসনার খাদ তার মধ্যে নাই । ব্যাবহারিক ভীবনে সে ফোটে প্রপনুতান ক্কূপে 
যার মধ্যে নূরাগ্বহ নাই উদ্বেগ নাই, আছে সব-কিভুকে স্বচ্ছন্দচিন্তে গ্রহণ করবার কুশলতা । 
অখচ এটা স্বাপুহ নয়। প্রসনুতা যেন ভোরের আলোর মত, অন্তবুব সননন্ক চিত্তে তার 
দীপ্তি উদ্তৃদ্ঘলতর হয়ে ক্রমে পরিণত হয় প্রগাঢ় আনন্দের বীর্যে, যার মধ্যে বাকে আলোক 
হতে আলোকে উত্তরণের অনিরুদ্ধ সংবেগ। 

যে-গ্রদ্ধ৷ পৃর্ণযোগের অপরিহার্য সাধন, তার একটি বিশিট লক্ষণ হচেছ উনার্য, একদেশ- 
দশিতার একান্ত অভাব | মন খওুদশীঁ, সত্যের একটা দিককে কুচি বা সংস্কারের বশে একান্ত 
করে তুলে তাকেই সে দেয় পরনের মর্ধাদা ; আর বিজ্ঞান অব ওদশী, অণু ভবের সমত বৈচিত্রাকে 
অপক্ষপাতে স্বীকার করে নিয়ে চেতনার বৃহৎ ক্ষেত্রে তাদের সৌঘম্যসাধনেই তার তত 
পরতা । সত্য বেন আদিতাদ্যুতির মত, সহপ্বরশ্রির সে একটি পুত । বিদ্রোন এই সর্বসমা।- 
হারী সর্বসননৃয়ী এককেই চায়। কোন-কিছুকে বাদ না দেওয়া আর কোখাও থেষে না 
যাওয়া__তার সাধনার এই বীতি। পূর্ণ যোগীর শ্রদ্ধা এই বিজ্ঞানের অনুগামী । 

bed 


শ্রদ্ধার শেঘ পরিণাম পুরুষোত্তয় ও পরমা-প্রকৃতির পরিপূর্ণ স্বীকৃতি__আবাব্ের সবখানি 
দিয়ে। মহাশক্তিতে শ্রদ্ধা অপরিহার্য । আর সে-্রহ্ধার মূল হচ্ছে আত্মশক্তিতে শ্রন্ধ। ) 
কার্পণ্য এবং দৈন্য নিয়ে যোগে প্রবৃত্ত হবার কোনও মানে হয় না। উপনিঘদ বলছেন 


৩ 


শ্ীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা বর্ষ-_২৪ | 


“নায়মাস্তা বলহীনেন লভাঃ' গীতায় আছে, অনিবিণু চিত্ত নিয়ে দৃঢ় নিশ্চয় নিয়ে যোগে 
প্রবৃত্ত হতে হবে। কিছু হল না, কিছু হবে না-_এভাবৰ যোগের পখে বিঘবৎ পরিত্যাজা । 
এ-পথে যে এসেছে, বুঝতে হবে সে অনন্য, হাজারের একজন । তার ডাক পড়েছে বলেই 
সে আসতে পেরেছে । সুতরাং তার “হবেই হবে'। সমস্ত দুর্যোগের মধোও এই অটল 
প্রত্যয় হল আব্মশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা । কিন্তু শক্তি আমার নয়, তার ; ইচ্ছা আমার নয়, 
তীর ; সাধনা আমার নয়, তার । এই প্রত্যয় হল মহাশক্তির প্রতি শ্ন্ধা। চিত্প্রকর্থ বদি 
প্রকাতি-পরিণামের আইন হয়, একথা যদি সত্য হয় যে উত্তরায়ণের পথে চলাই আমাদের 
দিব্য নিয়তি, তাহলে যোগের শেঘ পরিণাম সম্পর্কে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা একেবারেই 
অযৌক্তিক । সময়ের ক্ষিপ্রতায় তারতম্য অবশ্যই থাকতে পারে । কালসংক্ষেপ নির্ভর 
করছে সংবেগের তীবৃতার উপর, তার নির্ভর শ্রদ্ধা ও বীর্যের উপর, তার নির্ভর মহাশক্তির কৃপার 
উপর । কিন্ত 'তার কৃপা তো সবসময়ই বইছে, তুই পাল তুলে দে না!' পান তুলে 
দেওয়ার ভার তিনি দিয়ে রেখেছেন আমার উপর । এইখানে আমার তৎপরতা শ্বদ্ধানির্ভর | 
শ্রদ্ধার এই মন্ত্র 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।' 

হবেই হবে. কেননা আমি আমাকে শ্রন্ধা করি তাঁকে শ্রদ্ধা করি বলে--যিনি পরম 
প্রজ্ঞার মহেশ্বরী, পরমবীর্যে মহাকালী, পরযানন্দে মহালক্ষ্মী, পরম উপায়কৌশল্যে 
মহাসরস্বতী । তিনি আমার অন্তর্ধামিণী, তার চতুবু্তহ বিভূতির বীক্ত আমার মধ্যে, তাকে 
অঞ্কুরিত করবার অতন্ত্র তপস্যা তারই | আজ তপঃসিদ্ধির পরমলগ্রু এসে গেছে, তাই 
আমার মধো অভীপ্সার এই ব্যাকুলতা । অতএব হবেই হবে। 

হবেই হবে, কেননা মহাশক্তি পুরুঘোত্তমেরই প্রজ্ঞা বীর্য আনন্দ ও সম্কল্পের অবন্ধ্য 
সামর্থয। আমার আধারে, বিশ্বের পরিবেশে তারা যুগনদ্ধ । আমার মধো বিশ্বের মধ্যে 
তাদের সহয্রদল বপাম্পণই প্রকৃতি-পরিণালের ধ্রুব নিয়তি । আমার শ্রদ্ধায় তারই সুচনা । 


[ ক্ৰমশ ] 


কঠিন ডানায় ওড়া 
বীরবাহু 


ফ্থাইট্‌ লেফটেনান্ট মুখাভি আমাদের মধ্য হইতে প্রায় ২৫ ভনকে মনোনীত কলিলেন । 
এবং মনোনীত প্রত্যেকের সঙ্গেই পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করিয়া এয়ার ফোর্সের নিয়ম-কানুন 
সম্বন্ধে ব্ঝাইয়৷ বলিলেন । অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলিলেন “The air force 
needs brains with brawn, not brawn alone”. ( এয়ার কোর্সে শুৰ 
দৈহিক শক্তি নয়, বুদ্ধির ও প্রয়োজ্গন। ) 

এই সাক্ষাৎ হইল দমদম এয়ারডোমের an8া-এ। তখন রয়াল এযার ফোর্সের 
৬০ নম্বর স্কোয়াড়ন দমদমায় ছিল । তাহারা দূই এঞ্ডিন বিশিঈ ছোটনাক ব্রেনহীল বন্বার 
( Twin-engined short nosed Blenheim Bombers ) উড়াইত । 
আমাদের আলাপের সময়ে কয়েকটা বন্বার শিক্ষাবস্থার ( yin৪ 0281)17)6 ) আমাদের 
মাথার উপর দিয়া এদিক হইতে ওদিক এবং ওদিক হইতে এদিকে উডিয়া যাইতেছিল। 
একে ফ্মাইট লেফটেনান্ট বুবাজীর গন্ভীব বক্তৃতা, অধিকন্ মাথার উপর দিরা বিরাট বন্বার 
যাত্রা এই দুইয়ে নিলিয়া এমন একটা আবহাওয়া স্থষ্ট্রি করিল যে. মনে হইল আমরা যেন 
সবাই এয়ারমেন এবং যৃদ্ধের জন্য তখনই প্রস্তত। শ্ৃত্যুভয় কি ভিনিষঘ আমরা 
জানি না। 

আমাদের দেশে তখন ব্রেনহীম বন্বার ছিল । কিন্ত যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি 
বিদেশে লইয়া যাওয়া হয়। ১৯৪২ পর্য্যন্ত আমাদের ওয়াপিটি ডে৪]10) উড়োজাহাজই 
ছিল বেশী। ওয়াপিটিকে আমরা নাম দিয়াছিলাম হোয়াট এ পিটি (what 2 pity)। 
হোয়াট এ পিটির গল্প অন্য সময় । 

On His Majesty etc বামে হুকুম আসিল, অক্টোবর বাসের এক সকাল 
বেলায় হাওড়া ষ্টেশনে হাভির হইতে হইবে । সময়মত গিয়া দেখিলাম, পাঞ্জাব প্যাযেঞ্জারে 
আমাদের জন্য একটা কম্পাটমেন্ট রিজার্ভ কর! আছে । গস্তবাস্থান লেখা “আম্বাল। 
ক্যান্টনমেন্ট” । 

ইহার পৃক্র্বেই আমাদের সকলেরই শরীর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে । তাহাতে প্রায় 
একদিন লাগিয়াছিল । 

শুধু একজন ছাড়া মনোনীত সকলেই প্রায় নয়টার সময় হাওড়া স্টেশনে পৌ ছিলাম | 
এই একজনের জন্য সেইদিনকার ট্রেন দুইঘন্টার উপর লেট হইল । তিনি সময়মত উপস্থিত 
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না হওয়ায় ফ্মাঃ লে: যুখাজি আর, এ, এফের (1২... ) ফ্মাইট লেফুটেনান্টের সঙ্গে 
দুই জন আর, এ, এফের পুলিশকে তাহার খোজে পাঠাইলেন । সকলেরই ঠিকানা ও নাড়ী- 
নক্ষত্র তাহাদের জানা ছিল । শুধু তাহাই নয়, ইহার যধ্যেই কলিকাতার আই, বি, পুলিশ 
(Intelligence Branch Police ) আমাদের সকলের আটঘাট চরিত্রের নাড়ী নক্ষত্র, 
এমনকি মনের অলিগলির অনুসন্ধানও করিয়। রাখিয়াছিলেন। কাভেই' কে কোথায় কতক্ষণ 
থাকে, সে খবর তাহাদের নখাগ্রে থাকিত। 

বাহা হউক, এই তিনজন গোরা, লালবাজারের দূইজন অফিসারকে এয়ার ফোর্সের 
গাড়ীতে নিয়া, সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া দেখেন, তাহাকে সকলে ঘিরিয়া বসির! 
আছেন । আসিবার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তত হন নাই। সকলেই বৃব চিন্তিত। কিন্তু 
গোরারা ব! পুলিশ শুনিবে কেন ? সেই ম্বান-না-করা না-বাওয়া অবস্থাতেই তাহারা তদ্রলোক- 
কে গ্রেপ্তার করিয়া এয়ার ফোর্সের গাড়ীতে তুলিয়া সোজ৷ হাওড়া প্রেশনে হাজ্তির করিলেন । 
গল্পে শুনিয়াছি পুরাকালে ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিত আর বাধিয়া আনিতে 
হুকুম হইলে পা্টতে পা্টতে প্রায় আধমরা করিয়া হাজির করিত। এই তদ্রলোককে 
সে সব অত্যাচার কিছুই সহ্য করিতে হয় নাই। শুধু দূইজন গোরা পুলিশ তার দুই হাত 
ধরিয়া, তাহাকে হাজির করিয়া, খুব কায়দা-মাফিক (57099£0]%) ফু: লে: মুখাজখাকে সেলাম 
(59000) করিল । তখন আমরা কেউ কেউ প্রাটফরমে পায়চারি করিতেছি, আর কেউ 
ট্রেনের কানরায় বসিয়া আছি। ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে কাহারও মাথায় আসে নাই। 
মনের ভাবটা অলেকটা যেন যে আসিতে চায় সে আসিবে ; আর যে চায় না, সে আসিবে না। 
অনেকটা খেল৷ খেলা তাব। সৈন্য বিভাগে যে খেল৷ মানেই জীবন পণ সে কথ কিছুদিন 
পর্যাস্ত সহজে বোধগন্য হয় নাই, অনেকের পক্ষেই বরদান্তও হয় নাই! আর অনেককে 
কঠোর মূল্য দিয়া তাহ! শিখিতে হইয়াছে, অথবা দিতে গিয়া গল্পই ফুরাইয়। গিয়াছে 
শিখিবার জন্য আর কিছু বাকি থাকে নাই । 

ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোকের মা, বাবা, ভাই, ভগ্নির৷ গাড়ী চড়িয়া একেবারে প্রাটফরমে 
আসিয়া উপস্থিত, আর সঙ্গে সঙ্গে কানা ৷ যেন পুত্র যে মুহূর্তে সৈন্য বিভাগে ঢুকিয়াছে, 
সেই মুহূর্তেই তাহার নৃত্যুদণ্ড অনিবার্ধ হইয়াছে। 

এখনও বুঝিতে পারি নাই, কেমন করিয়। পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে অগ্রসর হইতে 
বলিয়া, নিজের পুত্রকে বাড়ীর বাহির হইতে দিই না । পাশের বাড়ীর ছেলে অন্যায় করিলে 
কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করি, কিন্তু নিজের পুত্রের বেলায় চুপ করিয়া থাকি। 

ভদ্রলোকের পিতা ফ্মা: লে: মুখাজীর নিকট আসিবার উদ্দেশ্যে লালবাজারের অফিসার- 
দের হাত ধরিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন, “যে ছেলের! যুদ্ধে যাইতেছে, তাহাদের কোন 
আত্মীয় নাই, কিন্তু তাহার পুত্রের বৃদ্ধ মা বাবা ও ভাই ভগ্নি সবাই আছে, সে কোন 
দুঃখে যুদ্ধে বাইবে ?'' 


[ সংখ্যা_-২ কঠিন ডানায় ওড়! 


এদিকে প্রাটফরমে যত যাত্রী বা যাহারা যাত্রীদিগকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, 
সকলেই কি একটা মজার ব্যাপার ঘর্টিতেছে ভাবিয়া, তামাসা দেখিবার জন্য চতুদ্দিকে 
ভীড় করিয়া দীড়াইলেন। রেল পুলিশ তাহাদের হটাইতে লাগিল । 

ফ্মাঃ লেঃ য্খাজশ ব্যাপারটা গড়াইতে দিলেন না। ভদ্রলোককে দমদমায় এয়ার 
ফোর্সের কোয়াটণার গার্ডে পাঠাইতে হুকুম দিয়া টুন ছাড়িবার অনুমতি দিলেন । 

দুইদিন পরে সন্ধ্যার শেঘে আমরা আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে পৌ ছিলাম। সময় ছিল 
অক্টোবর যাস, পৃক্তার পর ; ট্রেন হইতে অবতরণ করিতেই দেখি মহ! বিপদ । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন নায়ক (০0:007391) আসিয়া, আমাদের মালপত্র খুব 
উঁচু খোল! ট্রাকে আমাদের দ্বার৷ উঠাইয়া, মালের উপর আমাদের উঠিতে হুকুম করিলেন । 
কোথায় কলিকাতায় গদি ওয়াল! ট্রাম, বাস, কণ্ডাক্টার কথায় কথায় “দয়া করিয়া (please) 
পয়সা দিন'' বলিবে, না কোথায় দশ টন মিলিটারি ট্রাক, যাহার চাকাগুলিই পাচফুট উচু, 
আর হুকুম করিতেছে একজন নায়ক ! কি করা যাইবে, অগত্যা প্যারালাল বার, ও রিং 
দৃইপ্রকার কসরৎ করিয়া খোল! ট্রাকে মালের উপর আরোহণ করা গেল এবং অর্্ ঘণ্টার 
মধো শীতে কাপিতে কাপিতে হেগ লাইনসের ছয় নশ্বর ব্যারাকে পৌ ছান গেল। এই 
খানেই শেষ নয়] আট নগ্গর ব্যারাকে দড়ির খাটিয়া রাখা ছিল । আঙলরা পতোকেই 
একটি করিয়া এই' খট্টাঙ্গগুলি মাথার উপরে চাপাইয়া আট নঘ্বর হইতে হুম নধর ব্যারাকে 
লইয়া আদিলাম । পথ প্রায় এক ফারলং ; এতক্ষণে শীত কলিয়া গরম বোধ হইতে 
লাগিল । তাহার পর যখন মোটা মোটা আটার রুটি মাংসের ঝোল সহবোগে লাভ হইল, 
তখন অনেক চাঙ্গা হইয়া গিয়াছি। 

পরদিন হইতে প্যারেড সুরু হইয়া গেল। 

সকালবেলা মোটা দীতিশক্তকরা পরেটা ও সবজি অর্থাং অনেকটা মলের যবো 
কয়েকটা আলুর টুকরা ও মটরের দানা খাইতে যাইব -__েকফা্ প্যারেড । 

তাহার পর এয়ার ফোর্সের পোষাক-আঘাক, বুট মোজ। ইত্যাদি সংগ্রহের জনা ই'কুইপ- 
ষেন্ট ষ্টোরে যাইব__ফিট প্যারেড । এরোপ্রেনেরও এঞ্িনের কলকব্জা শিখিতে যাইব 
---টেক্রিকাল প্যারেড । এছাড়া অন্ধকার থাকিতে তোরে উঠিয়। স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন! 
পি, টি, প্যারেড (Physical Training) ও লেফট, রাইট. লেফট অর্থাৎ ডিল প্যারেড 
'তআছেই। যাহ কিছু করা যাইবে, তাহাই প্যারেড । প্যারেড ছাড়া কিছুই করার উপায় 
নাই। এমন কি কেহ অসুস্থ হইল, অমনি পিক প্যারেড (Sick Parade)! 

প্রথম প্রথম প্যারেড বিঘয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হওয়৷ পার্যস্ত বড়ই অসুবিধায় 
পড়িতে হইত। 

রাত্রে সাড়ে নয়টায় সকলে বিছানায় শুইয়া পড়িলে, ইলেকটি.ক আলো নিতাইয়া 
দেওয়া ছিল একজনের ডিউটি । শুইয়া পড়াও প্যারেড । আর শুইয়া পড়িলেই ঘুমাইয়া 
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পড়িতে হইবে । প্রধষ প্রথম অনেকেই বিছানায় শুইয়া পাশের এয়ানন্যানের সাথে, 
তাহাদের সেইদিনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করিবার চেষ্টা করিতেন । পরদিন দেখা যাইত 
বিনিষয়কারীরা অনা সকলের তুলনায় অনেক বেশী ডবল মার্চ শিখিতেছেন | আমরা 
কিছুতেই বুঝিয়। উঠিতে পারিতাম না কর্পোরাল সাই কিরূপে বিনিময়কারবারীদের কথা৷ 
ভ্রানিতে পারেন। কর্পোরাল সাইস্বস্‌ আমাদের পি, টি প্যারেড ও ডিল প্যারেড শিখাইতেন। 
আমাদের মধ্যে অনেকেই সংবাদপ্রদানকারী বলিয়া সন্দেহ হইত, কিন্তু যাহাকে সন্দেহ 
হইল, পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, তাহাকেই হয়ত বেশী করিয়া ডবল মার্চ শিখিতে হইতেছে । 
আমর! একদিন অভাবনীয় উপায়ে এই অতিরিক্ত ডবল মার্চ শেখা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম । 
ছয় নশ্বর হেগ লাইনুসের ব্যারাক খুব বড় ছিল। প্রায় দুইশত জন গোর। পল্টনের উপযোগী। 
ব্যারাকের চার সেকুসনের একভাগের প্রায় অর্ক ছিল আমাদের অধিকারে । একদিন 
রাত্রে আলো নিবান প্যারেডের কিছু পরেই মনে হইল যেন এক ছায়ামুন্তি ব্যারাকের খালি 
অংশে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে । চোর সন্দেহে আলে৷ জালিতেই কর্পোরাল সাইযৃস- 
এর সৃত্তি দেখা গেল। কর্পোরাল সাহেব ধরা পড়ায় লজ্জায় রাঙ্গ৷ হইলেন এবং এর পর 
হইতে আমরাও খুব সাবধান হইলাম । পরিণামে ডবল সার্চ বেশী শেখা হইতে কিছুটা 
অব্যাহতি হইল । 

ইতিমধ্যে একদিন হুকুম পাওয়া গেল সবাইকে সিকৃ প্যানেডে যাইতে হইবে। 
একে পশ্চিনের শীত, তাহার উপর আহার প্রত্যহ মাংস রুটি ও তার সঙ্গে প্রচুর ব্যায়াম, পি, 
টি, প্যারেড এবং ডিল প্যারেড । কাভ্েই সকলেরই স্বাস্থ্বে দ্রুত পরিবর্তন লক্ষা হইতে” 
ছিল। আনর! অনুমান করিলান ডাক্তার মহাশয় আমাদের স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে দেখিয়া 
তারিফ করিবেন। প্যারেড করিয়া সিক্‌ বে (10. bay ) অর্থাৎ হাসপাতালে পৌ'ছাইবার 
কিছুক্ষণের মবোই স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল। একজন একজন করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়! গিয়া 
ডাক্তার মহাশয় হয় ইঞ্চ প্রমাণ ইনজেকশনের পিরিগু দিয়া প্রতোকের হাতে ঘর ঢুকাইয়া 
দিলেন (inoculation ) | দ্র ঘন্টার মধ্যেই শক্তসমর্থ লোকগুলি আরা সবাই 
কাত হইয়া পড়িলাম । টাইফয়েড, কলের! ও ধনুষ্টক্ষার রোগ যাহাতে লা হয় এ তাহার ব্যবস্থা 
করা হইল । কিন্ত ওঘধের প্রকোপে জর ও তার সঙ্গে ইন্জেকসনের ব্যথায় হাত লই নড়ন- 
চড়ন, নট-কিচছু-নাথিংএর অবশ অবস্থায় পৌ ছাইল । এই জর ছাড়িয়া যাইতে প্রায় তিনদিন 
লাগিল । কিন্তু পরের সপ্তাতে ছকুষষত পুনরায় সিক্‌ প্যারেড করিয়া হাসপাতালে গিয়া 
অন্য হাতে ওঁ ওঘধের দ্বিতীয় মাত্রা লইতে হইল ॥। ইহাতে কিছু বলা ব। উ:-আ: করা৷ 
চলিবে না। কিছু বলিতে গেলেই ডাক্তার মহাশয় গন্তীর তাঘায় শুধাইবেন “যুদ্ধ করিতে 
আসিরাছ না কি? বাড়ীতে কাহারও অঞ্চল ধরিয়া থাকিলেই পারিতে।' আর জবাব 
দিলে ত’ কথাই নাই, বেশী করিয়া ডবল যার্চ শেখান হইবে । সেই জন্য সৈন্য বিভাগে 
আমি, নৌসেনা বা এয়ার ফোর্স যেটাই হউক না ফেন--একটা। কথার খুব প্রচলন আছে 
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[ সংখ্যা__২ কঠিন ডানায় ওড়া 


“A soldier is not afraid to stand before a gun, but before an 
Army Doctor, certainly yes” ( সৈন্যরা বশুকের সামনে দাড়াইতে ভর পায় 
না, কিন্ত সৈন্য বিভাগের ডাক্তারের সন্বুখে নিশ্চয়ই পায়। ) 

মজার ব্যাপার কিন্ত এখানেই শে নয়। ওঁঘধ হাতে চুকানর দিন বৈকালে গায়ে 
অর ও হাতে বিঘম ব্যথার লইয়া পি, টি, প্যারেড্‌ করিতে হইল । এবং বাথার হাতের 
চালনাই সেদিন বেশী করিত হইল । শুধু তাহাই নর, ব্যারাকে পৌ"ছান মাত্র হকম 
হইল, তখনই চার-পাই মাথায় করিয়া ব্যারাকের অন্য অংশে যাইতে হইবে | ব্যথার 
হাতে বেশী পরিশ্বন করাতে স্থফলও ফলিয়াছিল ) রাত্রি হইতেই ব্যথার তীরত৷ কৰিতে 
সুরু হইল ! 

দিনগুলি বেশ কার্টিতেছিল । খাই-দাই, পি, টি, প্যারেড, ডিলপ্যারেড করি আর 
কখন কখনও টেক্নিকাল ক্লাসে যাই । এরোপ্রেন, যে জন্য এয়ার ফোর্সে যাওয়া, তাহার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই। শুধু আকাশে উড়িয়া যাওয়ার সময় তার দেখা পাই । একদিন 
ডি, আর, ওকে ( অর্থাৎ Daily Routine Order দৈনিক ক্ষনামা ) অপশ্রি- 
নির্বাণের কার্ধয শিখিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহবান করিল ( volunteers for fire 
fighuing ) 1 পড়িবামাত্র আমরা তিলচারলন শিখিবার জন্য দপ্তরে গিয়া নাম লিখাইয়া 
আসিলান। আগুন নিবাইবার কাজ শিখিবার ভ্তন্য ছোটবেলা হইতেই আমার খুব 
আগ্রহ ছিল। তাহার একটা কারণও আছে। ছোটবেলায় আমাদের বাড়ীর নিকট 
এক ছোট সহনে বিকালে হাটের সময় কোন একটা! চালাঘরে আগুন লাগে । দেশটা ছিল 
একটা করদ নালা । ছোট কিন্তু বেশ পরিকার ও পরিপাটি রাজধানী । আর কয়েকটি 
ছোট সহর 9 গ্রাম লইয়া রাজা | রাজধানীতে দমকল আছে এবং সপ্তাহে অন্তত: একবার 
ঘন্টা বাভাইয়া সহর প্রদক্ষিণ করার প্রথাও আছে । দমকলের আওয়ার শুনিলেই ছেলে 
মেয়েরা খেলা ভুলিয়া আর বৃদ্ধরা সব ভূলিয়। রাস্তায় আসিয়া কোথায় আগুন লাগিল তাহ! 
দেখিবার জন্য খুব উৎসাহিত হয়। আর আগুন যদি কোথাও না লাগে, তবু ঘণ্টা 
ঢং চং করিয়া বাক্তাইতে বাজাইতে যখন দমকল ও তাহার মধ্যে হেলৃমেট্‌ (1)17701) পরিহিত 
মানুঘগুলি সঙ্জোরে চলিয়া যায়, তখন কাহার ন! উত্তেলনা বোধহয় ! যাহা হউক, হাটের 
আগুন লাগার কথায় ফিরিয়া যাই। ছোট সহরের কর্তারা তৎক্ষণাৎ মহারাজার নিকট 
তার পাঠাইলেন । “হাটে আগুন লাগিয়াছে, সত্বর দযকল পাঠান ''। মহারাজার নৈশ 
আহারের সময় তার পৌছিল। কাজেই তারের বার্তী যহারাঙ্তার নিকট তখন পৌ"ছিল না । 
পৌ'ছিল পরদিন, মহারাজা যখন দপ্তরে গেলেন । সংবাদ পাওয়া মাত্র মহারাজা দমকল 
বাহিনীকে সেই ছোট সহরে যাইয়া আগুন নিবাইতে হুকুষ দিলেন । ছোট সহর রাজধানী 
হইতে তিরিশ, পয়ত্রিশ মাইল পথ। কাঁচ! রাস্তা ও মধ্যপথে খরশোত৷ পাহাড়িয়া বড় 
দুইটি নদী আছে। প্রথমটির নিকট যখন দমকল পৌ ছিল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে । 
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শ্রীমরৰিন্দ মন্দির বণ্তিক। বর্ষ-_-২৪ ] 


সেই সময় দলকল নদী পার করিবার মত নৌকা ঘাটে নাই। শোৌক৷ সংগ্রহের পর দমকল 
নৌকায় উঠাইবার জন্য সহরে মহারাজার পিলখানা হইতে হাতী আনিতে লোক পাঠান হইল । 
নান৷ ঘটনায় ও অঘটনায় শেষ প্যর্বস্ত দযকল যখন ছোট সহরে পৌ'ছিল, তাহার পাচদিন 
পৃব্রেই আগওন সমস্ত হাট ও সহরের কিছু অংশ দহন শে করিয়া আপনা হইতেই নির্ব্বা- 
পিত হইয়াছে । এই ঘটনার একটা দিক যেমন হাস্যোদ্শিপক, অনাদিক তেমনি পীড়াদায়ক। 
পীড়াদায়ক দিকটাই বোধহয় আমার মনে বেশী আঘাত করিয়াছিল । কিন্ত হাসির ব্যাপার 
এইখানেই শেঘ নয় । লাম লিখাইবার পরদিন হইতে ফুটবল মাঠে আমাদের এই কয়েক 
জনকে প্যারেড করিয়া লইয়৷ যাওয়া হইত ও আমরা রবারের নল দিয়! বাঠে জল ছিটাইয়া 
দিতাম । এই ফল ছিটানর কাজ, অর্থাৎ আগুন নিতানর কাজ শিক্ষা আমাদের সেই দিন- 
গুলিতে ধার্য ছিল, যেদিন গোরারা মাঠে ফুটবল খেলিতে আসিত। জল ছিটান পর্ব্বের 
পর আবার মাঠ হইতে কাটাঘাস তুলিয়া ফেলিতে হইত ; কারণ গোরারা ফুটবল খেলিতে 
খেলিতে পড়িয়া গেলে যেন কাটাঘাস গোরার কোমল অঙ্গে আঘাত না হানে । আমরা 
দই দিনেই বুঝিতে পারিলায় আগুন নিতান শিক্ষা শুধু একটা অজ্হাত । আসল কারণ 
গোরাদের কাটবল খেলার মাঠ জল সিঞ্চনে নরম রাখা | কিন্ত তখন আর উপায় নাই। 
কিছু বলিলেই বেশী করিয়া ডবল মার্চ শিক্ষা লইতে হইবে । চুপ করিরা থাকিতে সচেষ্ট 
হইলাল | আর মনে বনে স্থির করিলান-__এয়ার ফোর্সে স্বেচ্ছাসেবক ( volunteer ) 
কদাপি হইব না। 


কয়েকটি উত্তর * 
শ্ীম। 


প্রঃ ভারতের আদর্শ স্বরূপ কী, আপনাকে বদি একটি বাক্যে বলতে হয় উত্তর 
হিসাবে ? 


উঃ ভারতের প্রকৃত নিয়তি হল জগতে গুরুর আসন গ্রহণ করা। 


প্র : তেমনি কার্যত বাস্তবটি যেমন দেখছেন তার উপর আপনার লম্তব্য কী? 
উঃ: বর্তমান বাস্তত একট! প্রকাও বিপ্যা--চিরস্তন সত্যকে ঢেকে রেখেছে । 


প্রঃ আদর্শ আর বাস্তবের মধ্যে কোন তিনটি বাধা আপনাব কাছে প্রধান মনে হয় ? 


উ £ অজ্ঞানতা, তয়, বিথ্যা | 


প্রঃ স্বাধীনতার পর থেকে অঙ্গ পর্স্ত ভারতের মোট যে উন্নতি তাতে আপনি সস্ব? ? 


উত: না। 


প্রঃ অধুনা আমাদের কোন সাফলাকে উল্লেখযোগ্য বল৷ চলে? কেন আপনি একে 
গুরুত্বপূর্ণ বলতে চান? 


উঃ সত্যের প্রতি অভীপ্গার জাগরণ ॥। কারণ সত্য ছাড়। প্রকৃত বুক্তি নাই। 


প্রঃ তেমনি আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতা কোথায় বলতে পারেন? কী হেতু একে 
নর্ষান্তিক বলছেন? 


উ: বিথ্যাচার। মিথ্যাচার সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে চলে। 


* Illustrated Weekly Of India সম্পাদকের প্রশ্থের প্রত্যুন্তরে 
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মায়ের সঙ্গে কথা 
[ প্রশ্নোত্তর ] 
৮ই জানুয়ারী, ১৯৫১ 


অগষ্ট ১৯৫০ সংখ্যার বুলেটিন থেকে “শিশুর পক্ষে কি শেখা দরকার” প্রবন্ধটি ম! 
পড়লেন । 

প্রশ : আপনি ওতে বলেছেন যে “শেঘ পর্যন্ত সত্যের জয় অনিবার্ধ” এই কথাই 
সুনিশ্চিত ও অন্রান্ত বলে শিশুদের শেখা চাই | কিন্ত যে শিক্ষা আমর। সাধারণত তাদের 
দিয়ে থাকি তার ঠিক বিপরীত জিনিসটাই কি স্থনিশ্চিততাবে জগতে হয় না? 

উত্তর £ হা, সকলেরই তাই মত যে প্রকৃতির রাজো সব কিছুরই পরিণাম ভালোর 
পরিবর্তে মন্দই হয়ে থাকে । জীবনে যারা সফল হয়েছে তারা শেঘের দিকে দু:খই পেয়েছে, 
যাদের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ তাদের সে ক্ষমতা শেষে লোপ পেরেছে ; যে জাতির মধ্যে 
সভ্যতার আদর্শ বহুকাল পর্যন্ত উচচ চূড়ায় অবস্থিত ছিল সে জাতি অবশেঘে আদর্শ হারিয়ে 
এমনই' হীন অবস্থায় অধংপতিত হয়েছে যে আগে তারা কী ছিল তা আর চেনাই' যায় না। 
ইতিহাসে তাই দেখা যাচেছ যে পরাজয়ের পরে জয় নয়, বরং জয়ের পরেই আসে পরাজয় | 

কিন্ত এ প্রশ্বাটকে যখন দেখবে বিশ্বের ও ভগবানের তরফের দৃষ্টিতে. তখন অনুরূপ 
দৃষ্টিভঙ্গী 'ও চেতনা নিয়েই তোমাকে ফানতে হবে যে সত্য কেমনতাবে জান্তপ্রকাশ করছে। 
এক ধরনের সাধারণ দু:খবাদ আছে যাতে বলে যে প্রথমটা ভালো থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা মন্দ 
হয়ে দাড়ায়, বরং এ জগতে যারা অপটু. মিথ্যাবাদী, কপট, দুঃশীল, তাদেরই হয় জিৎ। 
এই কারণে যারা নিজেদের মাপ ধরে জগতকে দেখে তারা বলে গোটী গত্টাই মন্দ, এর 
সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে বত শীঘ বেরোতে পারা যায় ততই মঙ্গল। জগতের শিক্ষা- 
গুরুরাও এমনি শিক্ষাই দিয়েছেন, কিন্তু তাতে শুধু এই কণাই প্রমাণ হর যে তার ব্যক্তিগত 
সংকীণ দৃষ্টিতেই তা বলেছেন! 

বস্তুত প্রকৃতির গতি অনেকটা জোয়ার-ভাটার মতো ; একবার যদি যায় আগের দিকে 
তে তার পরেই যায় পিছের দিকে, আবার এগোনো ও পরে আবার পিছোনো, অর্থাৎ বিশ্ব 
জীবনে ও পাথিব জীবনে আপাতদৃষ্টিতে যেটুকু দেখি অগ্রগতি, সেটুকু পরে পিছিয়ে আসাতেই 
ভেঙ্গে যায়। কিন্ত সেই পিছিয়ে আসাটাও আমর! দেখি আপাতদৃষ্টিতে, যেমন কেউ জোরে 
লাফ দেবার আগে খানিক পিছু হটে আসে । যদিও দেখা যাচেছ যে তুমি বুঝি পিছিয়ে 
গেলে, কিন্ত তা অতঃপর এগোবার জন্যই পিছিয়েছ। 
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তুমি বলবে যে এসব তে) ভালো কণাই বলছেন, কিন্তু শেঘ পর্যন্ত সত্যেরই জয় 
হবে সে সন্বন্ধে নিশ্চয়তা শিশুর মনে কেমন করে আনব? সে যখন ইতিহাস শিববে আর 
প্রকৃতিকে লক্ষ্য করবে তখন নিজেই দেখতে পাবে যে কোনো কিছুর ভালো ফল তে শেঘ 
পর্যন্ত হচেছ না। 

( এই কথোপকথন ১৯৬৩ সালে ছাপা হবার সময় মা এখানে এরূপ মন্তব্য করেন : 
“ষোটকথা, মৃত্যু যতক্ষণ আছে ততক্ষণ শেঘকালের মন্দটা হবেই | মৃত্যুকে জয় করে 
ফেললে তা আর হবেনা , অর্থাৎ নৃতনতর উন্বয়নের জন্য তখন আর চেতন থেকে অচেতনের 
রাজ্যে বারে বারে ফিরে যাবার দরকার হবে না । উনুয়নের ব্যাপারটা আপাতত এই 
নিয়মেই চলেছে, অন্ততপক্ষে পৃথিবীর বেলাতে তাই, অন্যানা গ্রহে কেমন তা জানি না । 
প্রবাদে আছে যে একবার করে বিশ্বস্থষ্টি হয়, তার পরে আসে প্রলয়, তার পরে আবার নতুন 
করে বিশ্বস্থষ্টি: এমনি হতে হতে এখন আলরা যে বিশ্বে বাস করছি এটি হলো মণ্ডল বিশ্ব, 
এর পরে আর প্রলয় হবার নেই, এবিশ্ব আর ধ্বংস না হয়ে উনুয়নের দিকে ক্রমশ এগিরেই 
চলবে । তাই এখন এখানকার মানুঘের বেলাতেও একটী স্বায়িত্ব ও অবিচিছনু অগ্রগতির 
প্রয়োজন হয়েছে ; তারই সময় এখন এসে গেছে।” ) 


প্রশ £ তাহলে শিশুদের এই কথাই শেখাতে হবে যে জগতে ভগবানের ক্রনিক 
অভিব্যক্তি হয়ে চলেছে, কোনে! মন্দ পরিণামের কথা বাদ দিয়ে । 

উত্তর £ তা নর. শিশু যদি মনে করে যে ভগবান জগত খেকে স্ব তত্র, ভালে মন্দ 
পরিণ্যমের বারণাটী সেখানে যুক্তিযুক্তই হবে। 


প্রশ্ব : শিশুর যনে ভগবানের ন্যায়বিবানের ধারণা তে জন্মানো চাই । 

উত্তর £ কিন্ত আমর। নিজেরাই তার সম্বন্ধে কিছু জানি না. বাস্তব জগতে তান 
কোনে। ‘বাস্তব বিকাশ দেখ। যায়না । 

হী, তবে তুমি যদি খুব গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে যেতে থাকে৷ তো দেখবে যে 
ক্রমিক উন্বয়নের কাই এখানে হচেছ, উত্তরোত্তর তা ভালোর দিকেই ষাচেন্ভ, যদিও আপাত 
দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। আর উচ্চতর চেতনাতে এই কথাই বোঝা যায় যে মন্দ বলতে য৷ 
কিছু__আমরা যাকে মন্দ বলে থাকি-_যাবতীয় মিথ্য। জিনিস, সত্যের ফা বিপরীত, যা কিছু 
দুঃখ কষ্ট এবং বাধাবিপত্তি, সনস্তই আসে অসাহ্্য থেকে । যে কেউ একটু উপর দিক থেকে 
দেখতে অত্যন্ত হয়েছে সেই বোধ করি তাই বলবে । জগৎ কখনো অসাম্যের ভিত্তির 
উপর দাড়াতে পারে না, তেমন হলে তা অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে যেতো । তুমি তেবে 
দেখ যে গোড়াতে বিশ্ব একটা পরম সাম্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং ত! উনুয়নমূলক 
সাম্য, অর্থাৎ য৷ কিছু আমরা শিখছি এবং যাকে ““মন্দ"' ৰলছি তার সম্পূর্ণ বিপরীত । পুক্বো- 
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জীমরবিন্দ মন্দির বত্তিকা র্-_-২৪ ] 


পুরি তাবে মন্দ বলতে কোনো কিছু নেই, যা আছে তা তারসামোর আংশিক অতাব---ওজন 
ঠিক থাকার অভাব । 

এ কথা শিশুদের সহজেই শেখানো যায় । কোনো জড়বস্ত নিয়ে তাকে নানাভাবে 
স্বাপনের সাহায্যে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে ভারসাম্য ঠিক না থাকলেই তা কাৎ হয়ে হেলে 
পড়ে, আর ভারসাম্য ঠিক থাকলে তা সর্বক্ষণই খাড়া দাড়িয়ে থাকে । 

শিশুদের আর একটি গুণকে বাড়তে দেওয়৷ চাই খুব শৈশব থেকেই: তা হলো 
ভিতরে অস্বস্তি ও নৈতিক অবনতি বোধ, যে জিনিসট! এমনিতেই তাদের মধো জেগে ওঠে 
বিশেষ কিছু অপকর্ম করতে গেলে-__ত৷ নিঘেধ আছে বলেও নয় কিংবা শাস্তি পাবার তয়েও 
নয়, আপনা হতেই জাগে । যেমন, কোলে শিশু যদি তার খেলার সাথীকে অযথা আঘাত 
করে, এবং সেই শিশু যদি হয় স্বাভাবিক, তাহলে তার মধ্যে অস্বস্তি আপনা হতেই প্রকাশ 
পাবে, সে মনে সনে দু:খ পেতে থাকবে, যেহেতু সে যে কার্দটি করেছে তা হলো ওর নিজের 
ভিতরকার সতোর বিপরীত । 

কারণ বাইরের সব রকমের শিক্ষালাভ সব্বেও আর মনের স্থার৷ চিন্তা করা সত্বে ও ভিতরে 
একটা কিছু উচচতর রকমের মান ও পূর্ণতার ও সতোর অনুভূতি এমনিই বর্তমান থাকে, যদিও 
সতোর নানারূপ বিপরীত ক্রিয়াতে তাকে বাধা দেওয়া হয়। শিশু যদি তার বিপরীত 
রকমের পরিবেশ ও মন্দ দষ্টান্ডাদির দ্বারা বিগড়ে গিয়ে না থাকে, অর্থাৎ যদি সে তার স্বত:- 
স্কূর্ত স্বাভাবিক ও মৌলিক অবস্থাতেই থাকে, যদি কেউ তাকে কোনো কিছু শিখিয়ে না দেয়, 
তাহলে তার সত্তার ভিতরকার সতোর বিপরীত কোনে! কাজ করলেই সে আপনা হতে একটা 
অস্বস্তি পেতে খাকবে ! ঠিক এই দিকটা দিয়েই তার উনুয়নের ভিন্তিকে গড়ে তুলতে হবে । 

কারণ উনুতিকল্ে যদি কোনে! বীধাধরা শিক্ষাবিধির প্রবর্তনা করতে চাও, তাহলে 
তেমন নিদি রকলের কোনো কিছুই খুঁজে পাবেনা, কিংবা পেলেও তা হবে অন্য জিনিস ; 
যেহেতু আবহা ওয়া, পরিস্থিতি. বিভিন্ন কাল ও বিভিন্ন সভ্যতা অনুযায়ী যে বিভিন্ন রকম 
শিক্ষার নির্দেশ তুমি পাবে তা হরে দাড়াবে পরম্পরবিরোধী | একজন বলবে, "এই করবে, 
এই রকমই ভালো, আবার সমান যুক্তি দিয়ে সমান জোরের সঙ্গে অন্যজন বলবে, “‘ওটী 
নয়, এ রকহটাই খারাপ ।'' সুতরাং কোনোটার উপর নির্ভর করা যাবেনা | ধর্মীয় 
গৌঁড়াহি বরাবরই এক একটা মত খাড়া করতে চেয়েছে, বলেছে যে এ মতে চললেই প্রকৃত 
সত্যের পথে চলা হবে, নতুবা অসত্যোর খপ্পরে পড়বে । কিন্ত ওতে কেবল গওগোলই 
পাকায়, শেঘ পর্স্ত কোথাও গিয়ে পৌছনে। যায়না । 

একমাত্র প্রকৃত দিশারী হলে! অস্তরদিশারী, যে সনের পথে চলেনা । 

যে শিশু ভুল রকমের শিক্ষা পেয়েছে তার ভিতরকার অর স্বাভাবিক ছোটো জিনিসটি 
উত্তরোস্তর নিতে আসবে এবং শেঘকালে তা এমনই নিতে যাবে যে তার সংস্পর্শটুকু হারিয়ে 
সে ভালো মন্দের কোনো প্রভেদ করতে পারবেনা । তাই আমি জোর দিয়ে বলি যে প্রথম 
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থেকেই শিশুকে শেখানে। চাই যে তার নিভ্রেই মধ্যে কিছু আসল বস্থ আছে__আর সেই 
একই বস্ব আছে তারও নধ্যে এবং এই পৃপিবীরও নধ্যে এবং বারও মধ্যে,_আর সে 
নিতে এবং পৃথিবী এবং বিশ্ব তৈরি হয়েছে সেই সত্যেরই ক্রিয়াফলব্বরূপ, সেই সত্য বস্ত 
না থাকলে সে নিজেও পাকত না, যদি বা কিছু স্থষ্টি হতে৷ তা তখনই ন হয়ে যেতো | আর 
সেই বস্তই যখন কাজ করছে বিশ্বের ভিত্তিসূলে তখন তারই হবে জয়, বা কিছু তার উল্টে 
পথে যাবে তা কখনই টিকবেনা, যেহেতু সেই শাশ্বত বন্তই চলে৷ একমাত্র মূল বন্ধ । 

কিন্ত তার মানে এই নয় যে শিশুকে দার্শনিকতত বোঝাতে বসবে । কেবল তার মধ্যে 
আত্যন্তরীণ স্বাচছন্দোর ভাবটা এনে দাও। তার নিজের ভিতরকার সেই ছোটে। বস্তটিকে 
যখন সে মেনে চলে, তার বিপরীত কিছু করতে যাবাহাত্র যখন সে তান নিদেব'শোনে, তখন 
যে কত বেশি তৃপ্তি ও আনন্দ মেলে সেটা তাকে দেখিয়ে দাও । এই সব অনুভূতির উপরেই 
প্রশিক্ষণের ভিত্তি করা চাই । শিশুর মধ্যে এই ধারণা এনে দেওয়া চাই বে ভিতরে যা 
তৃপ্ডিদায়ক তাই কেবল টেকসই হয়, অনা কিছু নয়। 


পৃশ্ব £ বড়োদেৰ মতে৷ শিশুরা কি আত্ান্তরীণ সত্যের কণা জানতে পারে? 

উত্তর: শিশুর কাছে তার অনুভব খুবই পরিকার, কারণ সেখানে কোনে। বাকোর 
ব। চিন্তার বালাই নেই-__কেবল দুটি জিনিস আছে, স্বস্তি আব অন্বস্থি--যদি ৩ তা শ্পট আনন্দ 
আর দুঃখ নাও হতে পানে, কারণ খুব তীৰ্‌ রকমের কিছু না হলে তা লাগেনা । তবে এ 
সব অনুভব বড়োদের চেয়ে চোটোদের কাছেই বেশি স্প?, কারণ বড়োদেৰ মনটি সেখানে 
উপরস্ত ক্রিয়া করাতে সত্যের অনুভবকে ঘোলাটে করে ফেলে । 

শিশুদের কাছে মতামত ব্যাখ্যা করে কোনে লাভ হয়না, কারণ তাদের যন ভাগলেই 
তারা মতামতকে খ গন করতে শুরু করবে, আর তাদের কথাই ঠিক হবে । 

শিশুর অন্তরের এই ছোটো জিনিসটি হলো৷ তার ভিতরকার তণবং উপস্থিতি _-য। 
পশুদের মধোও এবং উদ্ভিদের মধোও আছে । উত্তিদের বেলা তা সচেতন নর কিন্ত পশুদের 
বেল৷ তা৷ সচেতন. আর নানবশিশুদের মধ্যে খুবই চেতন । অনেক শিশুকে আমি জানি 
যারা চৌদ্দ বছর অপেক্ষা পাচ বছর বয়সে চৈতা সম্বন্ধে বেশি চেতন ছিল. জার চৌদ্দ বছরেও 
যতটা ছিল ত৷ পঁচিশ বছর বয়সের চেয়ে অনেক বেশি ; বিশে করে শিশুর। যখন থেকে 
স্কুলে যেতে শুরু করে আর উপর্যূপরি মনের বিকাশ ঘটাতে বুদ্ধির দিকটা খুলতে থাকে, তখন 
থেকেই চৈতোর সঙ্গে সংস্পর্শ তার৷ প্রায় হারিয়ে ফেলে। 
* সুক্ষ] পর্যবেক্ষণের অভ্যাস থাকলে তুষি কেবল চোখের দিকে চেয়েই জানতে পারবে 
কার সত্তার অন্তরে কি ব্যাপার ঘটছে !...কথায় বলে চোখ হলে! অন্তরাম্থার যুকর, ত 
ঠিক কথা ; চোখে বদি চৈত্যের বিকাশ ন! থাকে, তার মানে হবে এই যে চৈত্য সেখানে 
অনেক পিছনে চাপা পড়ে আছে, মাঝখানে এসেছে অনেক কিছুর ব্যবধান ; কিন্ত শিশুদের 
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চোখের দিকে চাও, সেখানে দেখবে একটা আলো-স্লোকে বলবে তা সারল্য--ঠিকই তাই, 
সরল বিস্ময়ে সে জগতকে দেখছে । সেই বিস্ময় তার চৈতোর, যে সত্যকে দেখতে পায় 
কিন্ত জগৎকে তেমন বোঝেনা, কারণ তার কাছে জগৎ অনেকখানি তফাৎ। শিশুদের 
চোখে সেই আলোটি থাকে, কিস্ত যেমনি লেখাপড়া শিখে একটু বিজ্ঞ হয়ে ওঠে, অমনি তা৷ 
সরে যায়, তার বদলে দেখা যায় অন্য অনেক কিছু চিস্তা, কামনা, লোভ, রাগলক্ষণ, 
দুষ্টামি, কিন্তু সেই নির্মল জ্যোতিটি আর নেই | অবশ্যই জেনো যে মন সেখানে এগিয়ে 
এসেছে, চৈতা সরে গেছে অনেক পিছনে । 

রমন কি যে শিশুর মস্তিকে বৃদ্ধি এখনও ততটা খোলেনি, তার দিকে কিছু মেহের 
বা আশ্বয়দানের বা আশ্বাসদানের বা বন্ধুতের ইঙ্গিতম্পন্দন পাঠাও, সে তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া 
দেবে । কিন্ত চৌদ্দ বছরের কোনো ছেলেকে তাই করতে যাও, যে ছেলে কলেজে চুকেছে 
আর সাধারণ বাপমায়ের কাছে কৃশিক্ষা ও কুবাবহার পেয়েছে. দেখবে যে তার মনটাই 
সেখানে সামনে হাভির হয়েছে, সে মন কঠিন হয়ে উঠেছে, চৈত্য সরে গেছে পিছনে । 
তোমার এ সব ম্পন্দনে তারা কোনো সাড়া দেবেনা । যেন তার! কাঠের বা 
প্রাষ্টারের তৈরি । 


প্রশ্ব £ আতভ্য ্তরীণ সতা অর্থাৎ ভিতরে ভগবত উপস্থিতি সন্ধে যদি শিশুনা এতই চেতন 
থাকে তাহলে তাদের তো কেবল ক্ষুদ্র পশতু বলা চলে না? 

উত্তর £ কেন চলবে না ? পশুর মধ্যেও কখনো কখনে। চৈতা সতোর অস্তিত্ব ভালো 
রকমই থাকে । অবশ্য মানবশিশুর বেলাতে তা আরে! বেশি পরিণত ও চেতন হয় । আমি 
এ বিঘয়ে পশুদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি ; জোর করে বলতে পারি যে তাদের মধ্যে 
সরল ও অহংকারশূনা যে সব চমৎকার গুণ দেখেছি ত খুব কম যানুঘেরই থাকে । যেমন 
বেড়াল ; এদের নিয়ে আমি যথেঈ ঘেঁটেছি, একটু ঘনিষ্ঠ হতে পারলেই দেখবে যে এর! অতি 
আশ্চর্য ভীব। দেখেছি যে বেড়ালের মায়েরা তাদের বাচচাদের জন্য নিজেদের জীবন 
উৎসর্গ করেছে, লোকে মাতৃন্েহের কথাটা খুব বড়ো করেই বলে, যেন তা শুধু মানুঘেরই 
একচেটে, কিন্ত বেড়ালের মাতৃন্ষেহ যা স্বচক্ষে দেখেছি তা মানুঘকে ও ছাড়িয়ে যায়। একটি 
মাকে দেখেছি যে তার বাচচাদের আগে খাওয়া না হলে নিজে খাবার ছু'তোনা । আর একটি 
ঝা তার সদ্যোজাত বাচচাদের কাছে নিয়ে আট দিন পর্যন্ত ঠায় উপোস করে বসে রইল, পাছে 
তাদের কেউ অনি করে তাই তাদের কাছ ছেড়ে একবারও একটু নড়ল না । আর একটি 
ঝা তার বাচচাদের প্রায় পঞ্চাশবার করে খুব যক্রের সঙ্গে শেখাতে লাগল কেমন করে বেশ সাব- 
খানে উচু দেয়াল থেকে জানলায় লাফিয়ে পড়তে হয়, আর এমন বুদ্ধি দিয়ে ত৷ দেখাতে লাগল 
যেষন অনেক অশিক্ষিত মেয়েদের সধ্যে আছে কিনা সন্দেহ । কেমন করে এটা হয়? 
যেহেতু মনের সেখানে কোনে, ক্রিয়া নেই, কেবল সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়া । এই প্রবৃত্তি 
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কী জিনিস? যাকে বলে এ জাতের স্বাভাবিক ধর্ম, ওদের চৈত্যেরই কাজ, সে চৈত্য 
ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত | 

পশুদের মধো আনি সব রকমের ভাবই হতে দেখেছি, স্বেহপ্রেম, ভাববৈচিত্রা, 
রসবোধ যা লিয়ে মান্ঘের এত গর্ব । তফাৎ শুধু এই যে ওর! সে কথাটা তাঘাম্ন বলতে 
বা লিখতে পারে না, তাই আমর। তাদের বলি নিকুষ্ট জীব, যেহেভু তাই নিয়ে তারা বড়ো 
বড়ো বইএর পাহাড় রচনা করে না। 


প্রশ্ন: শৈশবকালে আমি কিছু মন্দ কাজ করেছিলাম । তাতে খুব অস্বস্তি বোধ 
করাতে তখনই সংকল্প করি যে অমন কার্প আর কখনে। করব না । কিন্ত পরে আহার 
বাপমাও খুব ধমক দিয়ে শাসন করে বললে যে খবরদার । কিন্ত তা কেন, যখন নিজেই 
দোঘটা আমি বুঝেছি ? 

উত্তর শিশুকে তাডন। কখনই করতে নেই । এ-সঘ্বন্ধে বাপমারেদের দোষ দিই 
বলে লোকে আমার নিন্দা করে, কিন্ত তাদের আচরণ আমি দেখেই বলন্তি, শিও নিজের 
থেকে দোঘ মেনে নিলে ও শতকরা নব্বুই জন বাপলা তথাপি ধমক দিতে ছাড়েন৷, রাগ করে 
বলে, “তুমি অতি বদ ছেলে, যাও যাও, এখন আমি ব্য্ত'। শিশু নিজের দোঘ সন্ধে কি 
বলছে তা ধৈর্য ধরে শুনতেই চায়ন। । শিশু ভালো মন নিয়েই আসে, কিস্ক অমন তাড়া 
খেয়ে দমে যায়, আশ্চর্য হয়ে ভাবে ''এষন শাস্তি কেন আমাকে ?'' বাধা পেয়ে সে বাপমাকে 
ভালো চোখে দেখেনা-যেষন তোমার বেলাতে হয়েছিল |! তাই নিজের যনে বলে, এর! 
আমাকে ধমকাচেছ, এরা 9 আমারই মতো 1" 


১১ জানুয়ারী, ১৯৫১ 


অগ্ ১৯৫০ সংখ্যার বুলোটন থেকে মা পড়লেন "শিশুর। কোন কখা গুলি সর্বদা 
স্মরণ রাখবে" এবং তারপরে সেই প্রসঙ্গে আরো কিছু ব্যাব্যা করলেন । 


বিন হবে 


বিনয়, হয়ে থাকলেই তুমি নিজের মূল্য নিজে জ্ঞানবে। 

সাধারণত লোকে নিজেকে কখনে। দেখে খুব বড়ো, আবার কোনো কিছুতে দযে গেলে 
নিজেকে দেখে খুব ছোটো । একদিন বলে, “আমি খুব বাহাদর'', আবার পরের দিনই বলে, 
'পকিচছুনা, আমি একেবারে অপদার্থ” । যেমন ঘড়ির দোলক দুদিকে দুলতে থাকে । আমি 
বে বাস্তবিক কেমন তাই জানা সব চেয়ে কঠিন । নিজেকে বড়ো করাও ভুল ছোটো করাও 
ভুল, কিন্ত সঠিক সীমা কতদূর পর্যস্ত তা জান। চাই, আর আদর্শের দিকে কেষনতাবে এগোতে 
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হানে তীও জানা চাই । অনেকে নিজের সম্বন্ধে কৃতনিশচয় হয়ে ভাবে যে তার! সব কিছুই 
করতে পারে । যেমন, সৈনাবিভাগের একজন সামান্য অফিসার ভাবলে যে সব লড়াইতেই 
সে জিততে পারে, কিংব। একজন সামান্য বাক্তি ভাবলে যে সকলের উপরেই সে টেক্কা 
দিতে পাত্রে । আবার এমন লোককে ও আমি জানতান যাদের কিছু ক্ষমতা থাকলেও ভাবতো, 
“আমি অতি অক্ষম" | সাধারণত এমনি দুই রকম জিনিসই একই মানুঘের বধ্যে দেখা 
ষায়। এমন মানুঘ খুবই বিরল যে নিক্তে বোঝে কোন জায়গাতে সে দাড়িয়ে আছে আর কতদূর 
পর্যন্ত সে উঠতে পারে । দর্পের ও অহংকারের কথাট৷ এখানে বাদই দিলাম, কারণ এটুকু 
আশা করি যে তোমর। কোনে! বিয়ে কৃতকার্য হলেই অমনি দপিত হবেনা ৷ 

গাছপালাদের গর্ব আছে এ কি কুপন করতে পারো ? অর্থাৎ যে গাছকে তুমি নিজে 
লালন করে বড়ো করেছ, তার কাছে গিয়ে যদি মিষ্টি কথা বলে কিংব! খুশি ভাব এনে মনে 
মনে তার প্রশংস। করতে খাকো।, তার কিছু গুণ গাইতে থাকে৷, তাহলে দেখবে তার গুমোর 
হবে, সে অমনি একটু মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে ! পশুদের নধ্যেও তা হয়। একটা মক্রার 
গলপ বলি। 

পারিস শহরে Le Jardin des Plantes নামে এক বাগান আছে, সেটা গাছ- 
পালার বাগানও বটে আবার পশুশালাও বটে। একটি বেশ জাকালে। চেহারার সিংহকে 
সেখানে আন৷ হয়। বাচার মধ্যে আটক কর। হয়েছে বলে সর্বক্ষণ সে রেগেই থাকত । 
বাচার পিছনদিকে একাট দরজ। ছিল, দর্শক আসছে দেখলেই সে তার আড়ালে সরে যেতো । 
তাই দেখে একদিন আমি তার খাচার গরাদের কাছে গিয়ে খুব মিষ্টি করে কথ! বলতে শুরু 
করলান ( কথাতে প গুর। আকৃষ্ট হয়, তার। তা কাণ পেতে শোনে )। আমি আদর করে তাকে 
বললাম, "এসে! এসো, অমন সুন্দর চেহারা নিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থেকে! না, একবারাটি 
বেরিরে এসে আনাকে দেবা দাও, আমি যে তোমাকে দেখতেই এসেছি... 1 আমার 
কথাগুলো সমস্তই সে গুনছিল। সেখান থেকেই সে প্রখলে আড়চোখে আমার দিকে 
চাইতে লাগল, তারপর একটু একটু করে গলা বাড়িরে আমাকে দেখে নিল , শেষে থাব। 
বাড়িয়ে এগিয়ে এসে বাচার গরাদের উপর তার নাক রাখলে ; তার ভাৰখান। এই, 
“অশ্ততপক্ষে তাহলে এই মানুঘটি আমাকে বোঝে দেখছি'' । 


ব্দান্চ হবে 


এখানে কোনে বাস্তবের দিকের বদান্যতার কখা বলছি না, অর্থাৎ আমার সব কিছু 
জিনিস অন্যকে দিয়ে ফেলার মতে৷ বদানাতা। অবশ্য এ-গুণটিও খুব বিরল, কারণ 
যেষনি তুমি বিভ্তবান হয়ে ওঠো অমনি দেওয়ার চেয়ে আরে। কিছু নিয়ে বিত্ত বাড়ানোর 
দিকেই তোমার ঝৌক হয়। যার বত বেশি থাকে সে ততই কম বদান্য হয়। 
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কিন্ত আনি বলছি নৈতিক বদান্যতার কথ৷ । যেমন, তোমাৰ কোনো প্রতিবেশী 
বন্ধুর কৃতকার্যতা দেখে তুষি খুব খুশী হয়ে উঠলে । একটা নি-স্বার্থের ভাব, সাহসিকতার 
ভাব, অনায়াস ত্যাগের ননোভাব থাকবে, যাতে তারই মাধূর্যে ও মহিমায় তুমি আপন। হতেই 
খুশি থাকবে । আর নৈতিক বদান্যতা ও ওদার্য হলে তাই, যাতে অন্যের মূল্য এবং 
অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব তুমি অনায়াসে স্বীকার করে নাও। 


ফ 

১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫১ 

নভেম্বর ১৯৫০ সংখ্যার বুলেটিনে মায়ের লেখা প্রবন্ধ 'ভীবন বিজ্ঞান" সন্বন্ধে মায়ের 
কথোপকথন । 

“লক্ষ্যশূন্য জীবন হলে৷ নিরানন্দের জ্বীবন’’। কেন বলো দেখি? 

শ্রোতা : একটা কোনো লক্ষ্য ঠিক থাকলে নিশ্চিন্তে সেই দিকে অগ্ুর হ ওমা মায় । 

মা তার জনো কোনো লক্ষ্যের দরকার হয় না । অনেকে বিনা লক্ষোই পরম 
নিশ্চিন্তে দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করতে থাকে । 

শ্রোতা লক্ষ্য কিছু থাকলে তাতে পৌছতে পারলেই আনন্দ মেলে । 

মা কিন্তু এমনও হতে পারে যে লক্ষ্যে গিয়ে পৌছিতেই সারা জীবন কেটে গেল, 
তাতে আনন্দ মিলবে একেবারে শেঘকালে। 

শ্রোতা লক্ষ্য মানেই কিছু আদর্শ থাকা, আর আদর্শ ই মানুঘকে সমৃদ্ধ করে তোলে । 

মা হী, কিন্ত সে আদর্শ নিতান্ত স্থূল বাস্তবের ও হতে পারে, তেমন আদর্শ লিয়ে যথার্থ 
আনন্দ আসতে পারেনা ৷ 

শ্রোতা লক্ষ্য স্থির থাকলে জীবনের একটা অর্থ হয়, অন্তিহের একাটি উদ্দেশা 
বেলে, আর উদ্দেশ্য আছে বলেই তার জন্য প্রচেষ্টা জাগে, সেই প্রচে্টাতেই আনন্দ জেগে 
ওঠে। 

যা: এই হলো ঠিক কথা । প্রচেষ্ঠাতেই আনন্দ আসে । বার কোশে৷ প্রচে্। 
নেই সে কখনই আনন্দ বোধ করবেনা । যাত্রা নূলতঃ অলস তাদের কিছু আনন্দ নেই, আনন্দ- 
লাভের মতে৷ ক্ষমতাই নেই । প্রচেষ্টাই আনন্দ দিতে পারে । প্রচেষ্টার দ্বার৷ সত্তা এমন 
স্পন্দিত হতে থাকে যে তারই আবেগে আনন্দ অনুভূত হয়। 


প্রশ্ন : কিন্ত যে প্রচেষ্টায় আনন্দ আসবে তা কি ঘটনাক্রমে এসে পড়বে, অথবা 
উনুয়নসুলক ইচ্ছা থেকে আসবে? 

উত্তর : তুমি দূটি জিনিস এক করে গুলিয়ে ফেলছ। একটি বস্তরতাত্িক, আর 
অপরটি মনস্তাত্বিক । এ তে বোঝাই যায় বে তুষি ফে-কাজ নিজের সংকল্প থেকে করছ 
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আর ফে-কাজ্ত তোমাকে ধাঁংনাক্রয়ে করতে হচেছ, তা অনুক্লই হোক বা প্রতিকূলই হোক, তার 
ফল কখনে! এক রকমের হবেনা । যেমন, যোগের একটা প্রণালীতে অনেকে প্রায়ই অনাহারে 
থাকে । কোনো কোনে। প্রণালীতে বহুদিন পর্যস্ত অভুক্ত থাকতে হয়, যার৷ সেই নিয়ষে চলে 
তার। ওতে আনন্দই পায়. কারণ সেটা তাদের ইচছাকৃত। কিন্ত সেই একই ব্যক্তি খাদ্যা- 
ভাবের ঘটনাচক্রে পড়ে উপবাস করতে থাকুক, হয়তো৷ স্থানীয় অন্রাভাবে তার কিছু খাদ্য 
মেলেনি, তখন দেখবে যে তার অবস্থা কত শোচনীয়, সে বলবে জীবন অতি দূবিঘহ, অথচ 
দূইক্লপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিনিসটা সেই একই, কেবল এক স্থলে সে ইচ্ছা করে খাচেনুনা 
আর অন্য স্থলে পাচেছুন। বলেই খাচেছনা । কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। 

প্রচে্টাযাত্রই__বস্গত নীতিগত কিংবা বৃদ্ধিগত যেমনই হোক-_তোমার মধ্যে এমন 
স্পন্দন জাগায় যা বিখুম্পন্দনের সঙ্গে তোমাকে যুক্ত করে দেয়, সেই কারণেই আনন্দ জন্মায় । 
প্রচেষ্টা তোমাকে জড়তা হতে টেনে তোলে, প্রচেষ্টাই তোমাকে বিশ্বশক্তির অভিমুখে গ্রহিষ্ণু 
করে তোলে । এমন কি যারা যোগ করেনা, কোনো আধ্যাত্মিক আসম্পৃহা রাখেন।, সাধারণ 
জীবন নিয়ে খাকে, তাদের বেলাতেও বিশ্বশক্তির সঙ্গে তাদের শক্তির আদানপ্রদানে একটা 
স্বতঃস্ফর্ত আনন্দ আসে । লোকে সেটা জানেন৷ বলেই আনন্দের কারণ কি তা বলতে 
পারেন৷, কিন্ত আসল ব্যাপার এই । 

কেউ কেউ আছে যার। উৎকৃষ্ট পশুদের নতো-_সব কাছেই তাদের একটু শৃঙ্খলা, 
নিজেদের শক্তিকে প্ররোণ করে সুসঙ্গতভাবে, প্রচেষ্টায় তারা হিসাব না করেই যথাসাধ্য 
শক্তি বায় করে, তার সর্বদাই থাকে আনন্দে । কিস্ত তাদের মাথায় প্রায়ই কোনে চিন্তা- 
দা তালার রত নে নর উপর উনি বেজে নী এমন 
মানুঘকে আমি দেখেছি, তাদের উৎকৃষ্ট বরণের পশুই বলব । মনোরম জীব তারা, কাজকর্ম 
বেশ পরিপাড়ী, শক্তি, স্ঘনা, শক্তিকে তার। ব্যয়ও করে গ্রহণ ও করে কোনো হিসাব না 
(রেখে । গাতে বিশুশক্তির সঙ্গে যোগ হওয়াতে তার! আনন্দও পায় । আনন্দ যে 
পাচেছ তা হয়তে৷ তার। বলতেই পারেন৷, তাদের কাছে তা এতই স্বাভাবিক, এবং তার 
হেতুও ভ্রানেন।. কারণ বৃদ্ধি তাদের অত খোলেনি। আবার এমন নানুঘদেরও আমি জানি 
যারা বস্তুগত প্রাণগত ব। বৃদ্ধিগত যে কোনে৷ প্রচেষ্টাতে লেগে থাকে প্রয়োক্রনমতো , এবং 
তার কোনে৷ হিসাব না রেখে, তাতে ও তার! আনন্দ পায় । যেমন, কেউ একটা বই লিখছে, 
তার জন্য সনুচিত ভাবগুলিকে আনতে মস্তিষ্কের বধ্যে কিছু স্পন্দন ভ্ঞাগলে।, তাতেই সে 
আনন্দ বোধ করতে লাগল । একথা নিশ্চয় যে যা-কিছুই তুমি করো, ঘর ঝাট দেওয়া 
থেকে শুরু করে রান্রাবাড়া করার মতো নিতান্ত স্থূল কাজেও, যদি তোমার প্রচেষ্টাকে 
“যথাসাধ্য সক্রিয় করে তোলে৷, তবে তাতেও তোমার আনন্দ আসবে, এমন কি সে কাজ তোষার 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ হলেও । কোনো-কিছু উপলব্ধি যদি আনতে চাও তবে তাতেও আপনা হতেই 
তুমি বিলক্ষণ প্রচেষ্টা করতে থাকবে ; তারই উপরে তোষার শক্তি কেন্দ্রীভূত হবে, তোষার 
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জীবনের অস্তিত্বের একট! হেতু সেবানে মিলবে । সম্পূর্ণ সংহত হয়ে আপন শক্তিকে তুমি 
কোনে ভাবে প্রয়োগ করতে থাকবে, কারণ পঞ্চাশটা অনা কিছুর পরিবর্তে সেই জিনিসই 
তুমি চাইছ । ইচ্ছার এমনি একাগ্রতা ও তীৰৃতভা, এর থেকেই আনন্দের সূত্রপাত। যে 
শক্তিকে তুমি ব্যয় করছ তার স্থানে অন্য শক্তিকে আনবার জন্য তুমি গ্রহিষ্ণু হয়ে উঠেছ। 


এবার সম৷ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে পড়লেন ''...... আন্মপর্রিণতি লাভের জন্য যে 
প্রচেষ্টা করতে হবে তার প্রথম ধাপই হলে! চেতনতাবে নিজেকে জানা ।'' 


প্রশ্ন : “নিজেকে জানা” মানেই “নিজেকে দখলে আনা।"", এর অর্থ কি? 

উত্তর : ওর মানে নিজের ভিতরকার সত্যকে জানা, আর আপন সন্তার্ বিভিন্ন 
অংশের খবর ও তাদের ক্রিয়াকলাপ জানা । আমি কেন ওটী করলাম, কেন এট! করলাম, 
তা জানতে হবে ; কখন কি ভাবছি, কি অনুভব করছি, কোন প্রেরণ। থেকে কোন কাটা 
করছি, কোন বিঘয়ে আমার যোগ্যতা আছে, ইত্যাদি সব-কিছু জানতে হবে । আর শুধু 
আনাই যথে নয়, জেনে নিয়ে একটা সচেতন সংযম আনতে হবে । নিলুভকে পুরো জানা 
মানেই পুরো বশে আনা । 

তবে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে একটি বিশে আম্পৃহা নিয়ে থাক! চাই । 

এ জিনিস আরন্ত করতে বয়সের কোনো বারণ নেই আর শেঘ করতে বগ্রশের কোনে 
সীম। নেই। খুব বালাকাল থেকেই তুমি নিজেকে লক্ষ্য কবরে জানতে এব: কিছু কিছু সংবন 
অত্যাস করা শুরু করতে পারো । এমন কি অনেক বরসে যধন লোকের চোখে তুমি 
“বুড়ো হয়ে গেষ্ট, তখনও এ-কাক্ত শুরু করার সমর পার হয়ে যায়নি, তখনও ক্রমশ নিভেকে 
জানতে এবং বশে আনতে শিখতে পারো । এই হলো জীবনের বিজ্ঞান । 

জীবনকে পূর্ণ পরিণত করতে চাইলে নিজেকে আগে জানা ঢাই | যেমন, এমন 
রকমের ঘটন। তোমাদের জীবনে অনেকবারই নিশ্চয় ঘটে থাকবে কেউ তোমাকে হঠাৎ 
জিজ্ঞাস! করলে, ''এ-কাডটা কেন করলে ?'' তুমি তার জবাবে বলেছ, ''তা ঠিক জ্তানিন। ''। 
কিংবা কেউ জিন্রাসা করলে, ''এখন কি কথা ভাবছ ?"" তুমি বলেছ, তা ঠিক জ্রানিনা |" 
“তুমি এখন এমন ক্রান্ত কেন ?"--"তা ঠিক জানিনা" । “এত খুশি কেন?" "তা 
ঠিক জানিন। ।'' এই রকমই হয়ে থাকে । পরীক্ষাস্বক্থপ পঞ্চাশটি লোককে বরে তাদের 
প্রস্তুত হতে ন৷ দিয়ে হঠাত জিজ্ঞাস! করে দেখ, "এটা কেন করলে ?'' যদি তার! অন্তরের 
মধ্যে “জাগ্রত'' ন৷ থাকে তাহলে সকলেই বলবে এক কথা, “ঠিক জানিনা 1” ( আমি 
তাদের কথ৷ বলছিনা যারা আন্ম্ঞান লাতেন্ প্রচেষ্টায় নিজ্রেদের সকল ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য 
করতে শিখেছে তার। সর্বক্ষণই সংহত ও সম্দাগ খাকায় ঠিক উত্তর দিতে পারবে, কিন্ত তাও 
কিছুক্ষণ পরে। ) তুমি নিজের সারাদিনের ইতিহাসের দিকে যদি ফিরে চাও তাহলে 
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এরকমই দেখবে । কখন কোন কখাটী কেন বলেছ তা জানোনা--কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে 
যাবার পরে হয়তো মনে হয়েছে যে তা তুমি বলতে চাওনি। কারো সঙ্গে হয়তো দেখা 
করতে গেছ, সেখানে কি বলবে তা আগের থেকে মনে তৈরি করে নিয়ে, কিন্তু তার সামনে 
গিয়ে তখন কিছুই হয়তো বললেনা, কিংবা তোমার মুখ দিয়ে যা বেরোলো৷ তা অন্যরকম 
কথা । সেই ব্যক্তির উপস্থিত আবহাওয়া কেমনভাবে কতখানি প্রভাব এনে তোমার তৈরি 
কথাগুলো বলতেই দিলেনা তা কি বলতে পারো £ কজনই বা পারে? কেউই বলতে 
পারেনা যে অমুক লোকটি এযন এমন অবস্থায় ছিল বলেই উদ্দি্ট কথাটা বল৷ হয়নি । এমনও 
অবশা হয়ে থাকে যে সে বাক্তি নিতান্ত বদ মেজাজে থাকায় কথাটা বলা গেলনা, আমি এগুলোর 
কথা বলছিনা! আমি বলছি পরম্পরের মধ্যে স্পষ্ট প্রভাব আসার কখা, যার ক্রিয়া 
প্ুতিক্রিয়া চলে তোমার প্রকৃতির উপর-_এটাই কারো ভান৷ খাকেনা | যেয়ন, হঠাৎ 
কেউ খুশি হয়ে উঠল কিংবা একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, কন সেখানে বলতে পারে 
যে, “এটা এইভনো !”' এ কথা জানা কঠিন, আদৌ সহ নয়। এর জনা রীতিমত 
"ভাগ্রত"' খাকা চাই সর্বদা আক্্পর্যবেক্ষণ চাই । 

অনেকে রোজই বারো ঘন্টা ঘুমোয়, আর বলে যে বাকী সঙ্য়টা আমি "জেগে খাকি''। 
কেউ কেউ দিনে কুড়ি ঘন্টাও ঘমোয়, আর বাকী সময় খাকে আবভাগা হয়ে ! 

ওরূপ মনোযোগপূর্ণ আত্মপর্যবেক্ষণের অবস্থা আনতে হলে চতুদিকে মনোযোগের 
স্ক্ষ্য স্ক্ষা সূড় বের করে রাখা চাই, তোমার মূল চেতনাকেন্ত্রের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত রেখে । 
সেই সুঁড়ের দ্বারা তুমি সব-কিছু লক্ষ্য করে নিজেকে নিয়স্বিত করবে, যাতে কিছুই তোমাকে 
অজ্ঞাতে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করতে ন! পারে, আর যাতে আপন বক্তব্যের বদলে অন্য কিছু 
বলে না ফেল। কিন্ত সাবারপপক্ষে কজন বা এমন অবস্থায় থাকে ? *'সচেতন থাকা” 
অর্থে এই জিনিসটাই আমি বলতে চাইছি । তোমার উপস্থিত পরিস্থিতি ও বর্তমান অবস্থার 
ভিতর থেকেই যদি যধাসন্ভব লাভবান হতে চাও তাহলে সর্বক্ষণ এমনি পুরো সজাগ হয়ে 
থাকতে হবে, বিন্দনাত্র অসতর্ক খাকলে চলবেনা । কোনটা কেন করছু কিংবা বলছ তা 
আগে না জেনে কোনো কিছুই করবেনা কিংবা বলবেনা । এইভাবে সর্বদা “জেগে” 
থাকা চাই। 

আরো! ডানা দরকার যে তোমর৷ কেউ স্বতন্ত্র ব্যক্তি নও, আর জীবন যানে 
যাবতীয় শক্তির 'ও চেতনার ও স্পশনের ও গতিপ্রবাহের নিত্যকার আদানপ্রদান। যেন 
একটা জনতার মতে৷ ব্যাপার, যেখানে প্রত্যেকেই ঠেলাঠেলি করে অগ্রসর হতে চায়, আবার 
পিছোবার সময় প্রত্যেকেই ঠেলাঠেলি করে পিছোতে চায় । আভ্যন্তরীণ জগতে ও চেতনার 
মধ্যে নিত/ এই ব্যাপার চলছে । শক্তি ও নানাবিধ প্রভাবের ক্রিয়া নিত্যই তোমার মধ্যে 
তার প্রতিক্রিয়া ঘটাচেছ, আবহাওয়ার মধ্যে যেমন গ্যাসের ক্রিয়া”__তুমি সজাগ না থাকলে 
ত্র সব জিনিস তোমার ভিতরের দিকে চুকে পড়বে, আর উত্তমরূপে ঢুকে যখন সেখান থেকে 


৮২ 
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বেরিয়ে আসবে তন মনে হবে গেটা যেন একাস্ত তোমার নিজেরই জিনিস । কতবারই' 
এমন হয়েছে, তুনি এমন লোকের সনুবীন হয়েছ যে নিতান্ত স্ামুউন্ভেভিত বা বদরাগী বা 
বদমেজাজের অবস্থার রয়েছে, আর তোলার মবোোও তার ছোৌন্াচ লেগে স্াযুচান্কল্য বা বদরাগ 
বা বদযেজাজ প্রকাশ পেয়েছে, অথচ নিভে তার কারণ জ্ঞানতে পারোনি। কেনই বা এমন 
হয় যে একলন সঙ্গীর সাথে তুমি বেশ ভালোই খেলতে পারে৷, অন্যক্তনের সাথে খেললে 
তোমার খেলা খারাপ হনে যায়? কেনই বা নিতাস্ত শান্ত প্রকুতির ভালোনানুম লোক কোনো 
উত্তেজিত জনতার মব্যে গিয়ে পড়লে সেও ক্রুদ্ধ ও উত্তেভিত হয়ে গঠে ? অথচ কোণা 
থেকে জিনিসটা শুরু হলে। তা কেউই, জানেন! । ঢেউএর মতে৷ এসে তা তোমার চেতনাকে 
ভাসিয়ে নিয়ে যায় । কেউ কেউ বা সেই ঢেউএর স্পন্দনকে ঠেকিয়ে রাখে, আন কেউ বা 
না জেনে তাতে ভেসে চলে । ছোটো বড়ো গব কিছুর বেলাতেই তাই । 

সমষ্টির মধ্যে আপন বাষ্টিকে বজায় রাখতে হলে আস্ত সন্বন্ধে পুনো চেতন হতে হবে 
আস্ত সন্ত! বলতে কি বোঝার ? যে সত্তা সকল বিশখবণের বাইরে, অর্থাৎ তোমার সত্তার ভিতর- 
কার যা সতা বস্ত। সেই সত্য বস্ত সন্ধে যতক্ষণ তুমি চেতন নও, ততক্ষণ অন্ঞাতে তুমি সকল 
কিছুর দ্বারাই চালিত হতে খাকবে । সমষ্টির চিন্তা, সনষ্টির প্রভাব খুবই সোরালে।. ব্যক্তি 
চিন্তার উপর সর্বদাই ক্রিন। করতে ধাকে । আর বিশেঘহ এই যে সে খবন কেউ জানতেই 
পারেনা । তুমি মনে করে৷ যে তুমিই বুঝি তাই ভাবছ, কিন্ত বাস্থবিকপাক্ষে তাই ভাবছে 
সমষ্টি । বাক্তির চোখে সমা্টকে ছোটো বলেই' বরা হয়। একই স্তরের মানুঘ হয়েও যখন 
সে একা।, তখন সে এ স্তরের সমর চেয়ে অন্ততপক্ষে দই ডিগ্রী উপরে উঠে বার । আর সমট্টর 
মধ্ো ঢুকলেই অস্প ও অচেতন জিনিসের অনেক মিশ্রণ ঘটে. তান কলে ভুনি ও অহচতানের 
মধ্যে তলিয়ে বাও। এর থেকে নিকুৃতির একটিমাত্র উপায়-_আন্তচেতন হ গনা, উত্তরোত্তর 
নিজেকে সতর্ক করা। 

এই সামানা জিনিসটি খেকে অভ্যাস শুরু করো প্রত্যেক দিনের আারন্ডে মনে মনে 
সংকল্প করে বলে৷, "আমি না তেবে একটাও কথা৷ বলব না ।'' তোমার বুঝি খুব বিশ্বাস 
যে ভুমি যা কিছু বলো তা ভেবেই বলে! ? কিস্ত মোটেই তা নয়, লক্ষ্য করে দেখবে বে অনেক 
সময়ই এমন কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে য। তুমি বলতে চাওনি, সে কখা যাতে না বেরোয় 
তার জনা সচেতনভাবে চেষ্টা করার দরকার হয়। 

আমি এমন ব্যক্তিদের জানি যারা খুবই সতর্ক থাকতো যাতে লিখা কখা। না বলে, 
কিন্ত দলের মধ্যে গিয়ে পড়লেই আপনা হতে সত্যের বদলে মিখ্যা বলে ফেলত । ইচছা৷ 
করে নর, মুখ দিয়ে “এমনিই” বেরিয়ে পড়ত। কেন? মিখ্যাবাদীদের দলে ঢুকেছে 
বলে। নিথ্যার ছোয়াচ লাগত ! 

অতএব অতি ধীরে ধীরে অনেক অধ্যবপায়ের সঙ্গে অনেক চেষ্টা ও মনোযোগে পরে 
তবে আসে চেতনা, নিজেকে তখন জানতে শেখো, নিজের পরে তখন নিজের দখল আসে । 


ভা 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক! বধ__২ন ] 


১৫ই জানুয়ারি, ১৯৫১ 


প্রশ নভেম্বর ৯১৫০ সংখ্যা বূলেটিনের পূর্বোক্ত “ভীবন-বিজ্ঞান'' নামক প্রবন্ধ থেকে 
--অতীৰ যত্বের সঙ্গে আপন সত্তার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে তাকে আপন সবোচচ আদর্শের 
বিচারালয়ের সামনে এনে তারই বিচারকে পালন করতে থাকলে তবেই আমরা অত্রাস্ত বোধ- 
শক্তিতে উপনীত হতে পারি।”” 

উত্তর : আপন ক্রিয়াকলাপের কোথায় মূল রয়েছে ত স্পষ্ট করেই ভানতে হবে, কারণ 
সত্তার মব্যে পরম্পরবিরোধী নান৷ প্রেরণা রয়েছে-_তারই টানাপোড়েনে একুল ওকুল হতে 
হতে জীবনের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়ে । নিজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে যে 
যখনই কোনো একটা কাজের দরুন তোমার মধ্যে সাহান্যমাত্র অস্বস্তি আসছে, অমনি সঙ্গে 
সঙ্গে তোমার মন সেই কাজের তরফে মাফাই দিতে খাকবে,__-মন মব কিছুর উপরেই এমনি 
সোনালি রং লাগিয়ে দিতে পারে । তেমন অবস্থায় নিজেকে জানা খুবই কঠিন হয়। 
তাই যথেষ্ট একাস্তিক হওয়া দরকার এবং নিজের মন:সত্তার ভিতরকার ছোটোখাটো 
মিখ্যাগুলিকেও সুস্পষ্টভাবে €চনা দরকার । 

যদি তোমার দৈনন্দিন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ে কেবল মনে মনে আওড়াতে 
থাকে৷ আর ঘুরেফিরে তারই পুনরুক্তি চলতে থাকে, ভাতে কিছুই কাজ হয়না । যদি ওর 
থেকে উপরে উঠতে চাও তবে নিজের মধ্যে এমন এক আদর্শকে দাড় করাতে হবে যা তোমার 
আপনারই সর্বোৎকুট অংশ থেকে উদ্ভুত, তা তার শুভেচছ। ও জ্যোতি নিয়ে তোমাকে উপরের 
দিকে টানে, তুমি তারই আলোতে সব কিছুর বিচার করবে । সেই আলোর পর্দাটি সামনে 
টাঙিয়ে রেখে সিনেমার ছবির নতো৷ তারই উপর সব কিছুকে ফেলে ফেলে দেখবে,-__যা-কিছু 
করেছ, যা কিছু তেবেছ, বোধ, করেছ. যেদিকে মন টেনেছে ইত্যাদি তারপর সেগুলিকে 
একত্রে গেথে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করবে যে এটার পর ওটা কেন এলো | এ আলোর পর্দায় 
সব কিছুকে ফেললে তখন দেখবে কোনোটির বেল। মোটে কিছু ছায়। পড়ছেনা, কোনোটির 
বেল৷ সানানা একটু ছায়। পড়ছে, আর কোনোটির বেলা খুব অন্ধকার কালো ছায়া । 
একাজ করবে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে, যেমন মন দিয়ে খেলা করছ ''অযুক ঘটনাতে 
আনি অমুক কাদ্ুটা করলাম, এই কখা ভাবলাম, এই রকম বোধ করলাম; আমার যে 
জ্ঞান ও আম্মজয়ের আদর্শ সামনে রয়েছে তার সঙ্গে কি ওর মিল আছে?" নিল থাকলে 
কোনে ছায়াই পড়বে না, ছবিটা স্বচ্ছ হওয়াতে কোনে৷ তাবনাই থাকবে না ; কিন্ত খিল 
না৷ থাকলেই ছায়। পড়বে । ছায়া কেন? কোথায় রয়েছে বিরোধ ? জানবে বে প্রায়ই 
তা থাকে অচেতনের মধ্যে--তখন তুষি সতর্ক হয়ে এই সংকল্প করবে যে সব কিছুই 
সচেতনে করতে হবে । আবার অন্য স্বলে দেখবে যে তোমার ক্ষুদ্র অহনিকাই বিশ্রী কালে৷ 
হয়ে তোমার কাজ ও চিন্তাকে বিকৃত করছে। তখন সেই আলোর পর্দার সামনে ফেনে 


৬৪ 
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প্রশ্ন করবে, “কোন অধিকারে সে এ কাক্গ করলে বা অমন ভাবলে?”...... কোনে 
কৈফিয়ৎ না শুনে খুঁজে দেখ, সত্তার এক কোণে যে বস্তুটি রয়েছে সে বলছে, “না না, 
ও-জিনিস আমি চাইনি ।'' সে জিনিস হলে৷ তোমার তুচ্ছ অহমিকা, আত্মপ্রীতির চেষ্টা, 
লুকিয়ে থাকা অহং, এমনি আরো। অনেক কিছু । তখন আদর্শের আলোতে তাকে ধরে 
বলবে, ‘‘আমার আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে এট অনুকূল ন৷ প্রতিকূল? এ অন্ধকার স্থানে 
আলো পড়ে তাকে ঘুচিয়ে দিক 1" 

মিলনান্ত নাটক এখানেই সমাপ্ত । কিস্ত তোমার দিনগত নাটক তখনো শেঘ হয়নি, 
কারণ তারপর আরেো। অনেক কিছু আসবে, তাকেও এ আলোর সামনে ফেলতে হবে । এমনি 
খেল! যদি চালিয়ে যেতে থাকো-_আন্তবিকভাবে করলে প্রকৃত একটা খেলারই মতো 
কাছ-_তাহলে বলতে পারি যে ছয়মাসের মধ্যে তুমি সেই আগেকার নিজেকে আর চিনবে 
না, বলবে, “সেকি! আমি কি অমন ছিলাম!" 

তোমার বয়স পাচ হোক বা কুড়ি হোক ব৷ ছাটই হোক, এই প্রকারে সব কিছুকে আলোর 
সামনে ফেলে নিজের রূপান্তর ঘটাতে পারে! । তুমি দেখবে, যে সব জিনিস আদর্শের সঙ্গে 
মেলেনি তাকে বর্জন করার দরকার হবেনা ( বস্তুত খুব কম জিনিসই বর্ভনীম ) দোষ যা 
হয়েছে তা কেবল স্বানবিচাতির । তোমার ভাবনা, ধারণা. অনুভবাদিকে যদি যখাস্বানে 
নিতে পারো, অর্থাৎ চৈতোর কেন্দ্রে বা আভ্যন্তরীণ আলোকে ধিরে, তাহলে দেখতে 
পাবে যে সব কিছু ভিতরকার গণ্ডগোল মিটে গেছে এক জ্যোতির্ময় শৃখলাতে । 

মানবজাতি বা গোটা পৃথিবী যদি এই পথ নেয়, তাহলে সকল মানুমেরই নিরানন্দ 
ঘুচে যেতে পানে , জগতের অধিকাংশ দুর্দশার কারণই ওই, কোনো কিছু তার যখাস্থানে নেই । 
জীবন যদি এমনভাবে নিয়প্রিত হতো যে কোলে কিছুকেই নষ্ট না করে যবাস্থানে রাখ৷ 
হতো, তাহলে দ:খক্ট এতখানি খাকত না! মহাপুরুঘ একজন ছন-__ 

“মন্দ বলতে কোনো কিছুই নেই । আছে কেবল ভারসাম্যের ক্রাটি ।'' 

“কিছুই মন্দ নয়। কেবল জিনিসগুলো যথাস্থানে রাখা নাই ।”” 

জাতির মধ্যেই বলে৷ আর বস্তজগতের মধ্যেই বলো, ব্যক্িগত চিন্তা কাছ ও অনু- 
ভবের মধ্যেই বলে৷. সব রকমের চ্িনিস তার যথাস্থানে থাকলে অধিকাংশ দু:খই বানুঘের 
থাকতনা । 

দূটি জ্রিনিস দেখতে হবে ; চেতনা, এবং যে সব যন্ত্রের মাধ্যমে সেই চেতন! অভিব্যক্ত 
হয়। যস্বের কথা ধরো মনঃসম্ভা হতে আসে চিন্তা, আবেগসত্তা হতে আসে অনুভব, 
প্রাণসম্তী হতে আসে কর্মশক্তি, আর দেহসত্তা করে কাজগুলি। 

যে ব্যক্তির আছে প্রতিভা, সে তার জোরে সব কিছু দিয়েই একটা চমৎকার জিনিস 
স্থষ্টি করতে পারে ; সেই সঙ্গে তার যস্ত্র বদি হয় নিখুঁত তাহলে সে যা গড়ে তুলবে ত৷ হবে 
পরমাশ্চর্য । একজন সেরা বাজিয়ে নড়বড়ে ভাঙা পর্দা পিয়ানোতেও বেশ সুন্দর সুর বাজাতে 
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পারবে ; কিন্ক তাকে যদি একাটি তালোরকম তৈরি স্থরেলা পিয়ানো দাও তাহলে সে ওর 
চেয়ে আরো চমৎকার সঙ্গীত বাজিয়ে দেবে । দুটি বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে চেতনা সেই একই 
আছে, কিন্তু তাকে ভালোতাবে প্রকাশের জন্য চাই তালে যন্ত্র অর্থাৎ এমন আধার চাই 
যার মন প্রাণ দেহের ও চৈতোর শক্তি আছে নিখুত। 

তোমার দেহের গঠন যদি মজবুত ন! হয়, তবে ভালোভাবে শিক্ষা পেলেও জিমন্যা্টীকের 
কসরত তুমি তেমন করতে পারবে না যেমন একটা মজবুত দেহের পক্ষে অনায়াসসাধ্য ৷ 
তেমনি মনের বেলাতেও-_একটি স্থপরিণত ও সঙ্গতিপূর্ণ মন যার আছে সে মাযুলী রকমের 
বিশৃষ্খল 'ও অপারিণত মনের চেয়ে অনেক ভালোভাবে নিকেজকে ব্যক্ত করতে পারবে । 
প্রথম কথা, তোলার চেতনাকে দিতে হবে শিক্ষা, জানতে হবে তোমার নিজেকে, আদর্শ 
অনুযায়ী চেতনাকে গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু সঙ্গে দেহ-যন্ত্রাটকে ও মোটে অবহেলা 
করবেনা । 

একট দৃষ্টান্ত বলি। আপন দেহের মধ্যে গভীরতম আদর্শকে স্থান দিয়ে রেখেছ, 
কিন্ত এদিকে স্কুলে এসে ক্লাসের ছেলেদের তোমায় পড়াতে হবে । তোমার মধ্যে যদিও 
চেতনার 'লালোটি আছে, কিস্ত বিভ্গন পড়াতে হলে সে বিঘয়ে কিছু জ্ঞানের ও দরকার, নাকি 
তা না থাকলেও শুধু তোমার চেতনার জোরেই কাজ চালিয়ে দিতে পারে ? এ-বিঘয়ে কেমন 
তোমার অভিজ্ঞতা ?......হয়তো ওতে দেখবে যে কিছুদিন বেশ কাজ চলে গেল, তুনি অনর্গল 
যা বলে গেলে ছেলেরা তা নন দিয়ে শুনলে এবং বুঝতেও পারলে । কিন্ত তারপর কয়েক- 
দিন হরতৃতা ততোনান তেমন প্রেরণা এলোনা, ছেলেরাও তোমার কথা মন দিয়ে শুনলে না, 
নিজেও তুমি বিরক্ত হতে লাগলে আর তাদের ও বিরক্ত করে তুললে । এর কারণ আগের 
কয়েকদিন তোমার চেতনা ছিল জাগ্রত ও একাগ্র, আর পরের কয়েকদিন ছিল অল্পবিস্তর 
নিডিতঁূকেবল বাহ উপায়ে কাজ করছিলে । এখন শএ্রস্বথলে তোমার যদি বিজ্ঞান বিঘয়ে 
কিছু ভান থাকে তাহলে তাকে সেখানে কাজে লাগাতে পারে৷. ছেলেদের কিছু বলতে পারে৷ । 
মন যদি থাকে শিক্ষাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ মনের যন্ত্রটি যদি দরকারের সময় কাজের উপযোগী হয় আর 
শিক্ষার সূত্র গুলি যদি তোমাৰ ভানা থাকে, তাহলে তোমার কাছ ঠিক ভাবে চলে যাবে । কিন্ত 
মাথার যবে কিছু না পাকলে আর উচ্চতর চেতনাও যদি ঘুমিয়ে খাকে, তাহলে সেখানে 
তোমাকে বই খুলে পড়াতে হবে অর্থাৎ অন্যের মনের সাহায্য নিতে বাধা হতে হবে। 

খেলাধূলার বেলাতেও দেখ । আগের থেকে কোনে৷ প্রস্ততি না থাকলেও দিন কতক 
তুমি বেশ ভালে ভাবেই হরতো খেলে সকল খেলাতেই সাফল্য পাবে । কিন্ত আগে যদি কিছু 
গ্যাকটিস থাকত তাহলে খেলার ফল নিশ্চয় আরে) উৎকৃষ্ট হতো । এমন যদি কেউ খেলতে 
আসে যে বন্ধ ও ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা পেয়েছে আর সেইসঙ্গে আম্পৃহাও তার তীব্র হয়ে উঠেছে 
তাহলে তোমার আম্পৃহার মাত্র। তার চেয়ে খুব বেশি না হলে খেলাতে তোমাকে সে নিশ্চয়ই 
হারিয়ে দেবে । আর এমন যদি কেউ আসে যে কেবল খেলবার কৌশলটাই জানে কিন্ত তার 
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তেলন চেতন জাম্পৃহা নেই, সেখানে তোমার চেতন! যদি হয় তীর তাহলে তুমিই তাকে হারিয়ে 
দেবে, কারণ কৌশলের চেয়ে চেতনার জোর বেশি । আর একটি অপরটির স্থান নিতে পারে 
না। বড়ো ভিনিশটারই জোর বেশি, কিন্ত তবু শিক্ষাও এমন চাই যাতে ন্গারুগুলি থাকে 
সাবলীল, কাজগুলি হয় অনায়াসসাধ্য, খেলার কৌশলও জান! থাক চাই, তবেই সে খেলার 
পূর্ণ সাফল্য নিলবে । এইরকমই হওয়া চাই । উচচতর চেতনা তোমাকে ঠিক সময়ে ঠিক 
কাজটি করাবে বটে, কিন্ত তাতেই যথেষ্ট নয়। পূর্ণ সাফল্য পেতে হলে একটি বিশেঘ গুণ 
থাকলেও অন্যকে অবহেলা করা চলেন! । 


প্রশ্ব খেলায় জভিতবার মতলব নিয়েই কি খেলা উচিত? 


উত্তর : যখন এ বিঘয়ে তোমার চেতনা জেগেছে মাত্র তিন চার বছর, তখন জিতবার 
চেষ্টাই তোমাকে উদ্বদ্ধ করে তোলে । কিন্ত তোমার পঞ্চাশবছর বয়সেও তোমার এ চেতনা- 
টির বয়স হতে পারে মাত্র চার বছর, নয় কি? তবে না, চেতনা পাকা হরে ওঠার পরে তখন 
আর ভিতবার জন্য খেলা নয় । তখন শুধু খেলার জন্যই খেলা, যাতে খেলার কৌশল শিখে 
পূর্ণ বিকাশ পেতে পানে,__-এটাই আমল দরকার । যেমন, ভালো খেলোয়াড় যার। হয় 
তারা বেলী হিসাবে মন্দ খেলোয়াড়দের নেয়না যাতে তাদের উপর অনায়াসে ভিততে পারে, 
বরং ভালে খেলোয়াড়ই বেছে নেয় । আমার মনে আছে আট বছর বয়সে আমি টেনিস 
খেলতে শিখি, তখন ওতে আমার বিলক্ষণ আগ্রহ ; কিন্ত খেলবার জনা আমি ছোটো খেলীদের 
নিতামনা, কারণ তাতে আমার কিছুই শেখা হতোনা ( আমিই তাদের হারিয়ে দিতাম ), 
আমি খেলতে চাইতাম ভালো খেলোয়াড়দের সঙ্গে ; তারা৷ কখনো কখনো। এতে হাশ্চর্যান্বিত 
হতো, কিন্ত পরে খেলতে বাভীী হতো আমার মঙ্গে । আমি অবশ্য হারতাষ, কিস্ত শেখা 


হতো যথেঃ । 
* 


২০ জানুয়ারি, ১৯৫১ 


প্রশ্ন: নভেম্বর ১৯৫০ সংখ্যা বুলেটিনের “'জীবন-বিজ্ঞান”" প্রবন্ধটি হতে : 

“আভ্যন্তরীণ আবিফ্ষার পুরোপুরি করতে হলে মনের উনুতির দিকটা অবহেল৷ করা 
চলেনা | কারণ মন যন্ত্রটি সহায়কও হতে পারে প্রতিবন্ধকও হতে পারে । স্বাভাবিক 
অবস্থায় মন সংকীর্ণ ই থাকে, তার দৃষ্টি ও বোধশক্তি থাকে সীমাবদ্ধ, ধারণাশক্তি থাকে অনমনীক্প, 
তাই তার প্রমারের জন্য এবং তাকে নমনীয় ও গভীরতর করে তোলার জন্য সর্বদাই চেষ্টা 
করতে হয়।”” 
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উত্তর: দৃ:খের বিঘয়, যে যত চিন্তাশীল হয় সে তত নিজেকে বড়ো বলে ভেবে 
নেয়। মন তার নিজেকে নিয়েই খুশি, নিজের কোনে৷ উন্নতির আস্পৃহা সে করেনা. 
নিজেকে ভাবে সবজান্তা । অনেকেই ভাবে যে তাদের চিস্তাগুলোই সর্বোৎকৃষ্ট ; একথা 
তারা বোঝেনা যে একট বিঘয় নিয়ে হরেক ভাবের চিস্তা সব সময়েই সম্ভব । কিন্ত তাদের 
চিন্তাগুলি যতই স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয় ততই তাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায় যে তাদের চিন্তাধারার 
রাস্তাটাই একমাত্র সঠিক রাস্তা । তাই আমি এই প্রবন্ধে বলেছি যে অভ্যাসের দ্বারা চিন্তার 
আরো বিস্তার কর! চাই আর একই কালে নান৷ স্বতন্ত্র দিক থেকে জিনিসটা দেখতে শেখা চাই । 


প্রশ তা অবশ্যই দরকার, সম্ভাব্য সকল রকমের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে পারা । 
এর জন্য একরূপ অনুশীলন অভ্যাস করালো হয় যাতে চিস্তাশক্তি উচচস্তরের ও নমনীয় হতে 
পারে । একটা কোনো প্রতিপাদ্যকে (00555) ও তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিপাদ্যকে 
একত্রে বিচার করতে ছেওয়া হয় । সেই প্রশ্ব নিয়ে এহন উচচ স্তর থেকে দেখতে হবে 
যাতে একটা উদার রকমের সমাধান এনে দুটো দিককেই মিলিয়ে দেওয়া যায়। 

মা তেমন একাই প্রতিপাদ্য বলো । 

প্রশকারী যেমন, জগতে প্রত্যেক লোককেই দূংখকষ্টের গুক্রতার ক্রুশ বহন 
করতে হয় । বিপরীত কথা, এমন লোকও আছে যারা সব রকম দুঃবকঞ্ের উপরে । 

মা এখানে সংশেষঘণ কি হবে? 

ক শ্বোভা প্রতোকেরই সত্তার মধ্যে এমন অংশ থাকে যা দূংখকষ্টের বাইরে । 

খ শ্রোতা জগতে মানুঘ আছে নানা বিভিন্ন রকমের | 

গ শ্বোতা ক্রুশ থাকাই দরকার, যার সাহায্যে কষ্টগুলোকে পার হতে পারা যায়। 

মা এ তো কোনো সংশ্েঘণ হলোনা ৷ 

প্রশ্কারী আমার প্রথম প্রতিপাদ্যে বলেছি ''সাধারণ' লোকের সপ্বন্ধে, আর 
বিপরীত কখাতে বলেছি অসাধারণ” লোকের সম্বন্ধে । 

মা তাই নাকি, তুমি ভাবো যে অসাবারণকে কোনো ক্রুশ বইতে হয়না | 
সর্বোচচ স্তরের সত্তাদ্রে৪ যে তার বোঝা বইতেই হয় । 

এ হলো বিভিন্ন রকমের চেতনার প্রশ্ন 1 কারো কারো বাহ্য চেতনাই সব চেয়ে 
প্রধান, আবার কেউ কেউ উচচতর চেতনাকেই বাড়িয়েছে । বাহ্য চেতনার পক্ষে এ কথা 
সত্য যে 'প্রত্যেককেই াপন আপন ক্র,শের তার বইতে হয়, ( অর্থাৎ প্রাণসত্তাকে ও ভাৰ- 
সত্তাকে ও মন:সন্তাকে আঘাত করে এমন সব দুর্ভোগ) । এরূপ জাতীয় ব্যক্তিদের নানারকম 
দুঃখদুর্গতি আসবেই, কারণ ব্যক্তিগত সানর্থয বুঝেই দুর্গতিগুলো৷ আসে, যার যেমন সহনশক্তি 
আছে সেই অনুযায়ী তাকে ততটাই দেওয়। হয়। তাই সহনশক্তি যার যত বেশি দুগতিও 
তার তত বেশি। 


৮৮ 


[ সংখ্যা_২ মায়েন সঙ্গে কথ! 

কিন্ত এমনও আছে যারা সকল দূর্ভাগোর অতীত, তথাপি দুর্ভাগা তাদের ঘটেই । 
তা হয় কেন? বাহ্য চেতনা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ চেতনা তাদের বেশি প্রবল ( যার! 
“রিপাস্তরগত'' তাদের কথা এখানে বলছিনা, কারণ তাদের স্থূলসত্তাও কষ্টবোবের অতীত, 
আমি বলছি এখনকারই মানুঘের কথা ) 1 তোমার চেতন৷ যদি বাহ্যের উপরে উঠে থাকে 
তবেই তুমি বলতে পারো যে দুঃখের পীড়ণ তোমাকে সইতে হয়না, তুমি চলে গেছ তার 
উধ্রে । তথাপি এর ব্যতিক্রমও আছে, কষ্টের অতীত হয়েও তাদের ক্টকে মেনে নিতে 
হয়। এই দূই আপাতদৃষ্ট বিপরীতকে কেমন করে মেলাবে। 


প্রশ্ন: তাদের দূংখগুলো হয় আলাদা রকমের । 


উত্তর না, দুঃখ সব সময় একই রকমের ; দুঃখ আসে নিজের ভিতর থেকে, বাহ্য 
ঘটনা থেকে, কিংবা সাধারণ অবস্থান্তর থেকে ; জন্ম হতেই মদি দুংখ থাকে তাকে কেউ 
এড়াতে পারেন! । সব সময়ে তা তীর্‌ না হতে পারে, কিন্থ থাকেই অ্পবিস্তর | তাই 
বিপরীত বোধ এলেও তা ঠিক বিপরীত নয়। যেহেতু কারো কারে! দূংখ থাকলেও তাতে 
তাদের দুঃখ নেই ! দুঃখ আছে বটে অথচ যেন তা নেই ! এটা বা গা সম্পূর্ণ সতাও নয়, 
আবার সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। 

মানব চেতনাতে এমন এক অবস্থা আছে (প্রকৃতপক্ষে এই মানবেরই, কারণ এখনও 
অতিমানব হয়নি ) যাতে দূই জিনিসই একত্রে থাকতে পারে | দু:খ এলে 5 ভুমি তাতে দুঃখে 
বোধ করবেনা, মনে হবে যেন কিছুই নয় । অর্থাৎ কোনো একটা দুর্গতি বা ক্রুশ" তোমার 
বাহ্য চেতনাকেই স্পর্শ করবে, যে চেতনা দেহ-প্রাণমনগত, কিন্ত প্রকৃত চৈত্যসন্তা থাকবে 
সকল দৃঃখের উপরে । সোগান্ুপ্তি একট৷ দৃষ্টান্ত বলি- রোগপীড়া সম্পর্কে । দেহের 
পীড়াতে সময় সময় খুবই কট হয়, কিন্ত কেউ কেউ তখন এমন চেতনার অবস্থাতে থাকে যার 
কাছে দৈহিক ব্যথাবেদনা যেন কিছুই নয়, তাদের কাছে তা কোনো বাস্তব ব্যাপার নন্ব ॥ 
বিচ্ছেদজ্গনিত ব্যথার বেলাতেও সেই কথা । যাকে খুব ভালোবাসে! সে যদি ছেড়ে চলে যায় 
তাতে খুবই ব্যথা লাগে-__কারণ গ্রস্থিবদ্ধন ছিনু হলেই তার ব্যথ। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, কিন্ত 
এরকম চেতনার অবস্থাতে কোনে প্রকৃত বন্ধন ছিন্রই হতে পারেনা, কারণ বন্ধন ছেঁড়ার যে 
রাজ্য সেই রাজ্যেই তোমার চেতনা নেই । যাই হোক কেন, তুমি রয়েছ তার উপরে । 

কিন্ত উচচতর চেতনাতে যেতে পারার আগে একট স্তর আছে যেখানে থেকে বুদ্ধিবৃত্তির 
উন্ুয়ন কর। যেতে পারে-__সে বুদ্ধি হবে স্বচছ, নিখুঁত, ন্যায্য, নৈর্ব্যক্তিক সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে সব 
কিছুকে সে দেখবে । তেমন বুদ্ধির বিকাশ ঘটলে তোমার সমস্ত কামনা বাসনা ও কৌক 
ও মনোভাবকে তার সামনে এনে তার বুদ্ধিপূর্ণ বিচার করতে পারবে । কোনে! কিছু 
বিপত্তি ঘটলেই অনেকে তাতে দারুণ বিচলিত ও অবুঝ হয়ে পড়ে 1 যেমন, শরীর কিছু 
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অসুস্থ হলেই তারা অমনি দিবাবাত্র বলতে শুরু করে, “ওঃ, ভারী বিপদে পড়লাম, আবার 
এই অশ্ধ করল, চিরদিনই কি আমাকে এইভাবেই কাটাতে হবে ?'' এতে সেই অস্ত্রখাটি আরো 
বেশি বেড়েই যায় । অথব। কোনে৷ একট দুর্ভাগ্য দেখা দিলেই তারা বলে, “আমারই 
কপালে এত দু:খ, আর আমি ভাবছিলাম বুঝি এবার সব চুকেবুকে গেল।”' এই বলে 
তারা কান্নাকাটি করে, হিষ্টিরিয়ার ফিটের মত। অতিমানবের সম্পর্কে ছেড়ে দিয়েই বলছি, 
সাধারণ মানুঘদেরই একটা উচচতর শক্তি রয়েছে যার নাম বুদ্ধি, যা৷ সব-কিছুকেই দেখতে পারে 
শান্ত অবিচল ও সুবোদ্ধার দৃষ্টিতে । সেই বুদ্ধিই তোমাকে বলে, “ঘাবড়ে যেওনা, তাতে 
কোনো স্বরাহা হবে না, চেঁচামেচি ন! করে যেটা এসে পড়েছে তাকে কোনোগতিকে মেনে 
নাও ।"' 'ওর কথা শুনলেই তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে | এ খুব উত্তম মানসিক শিক্ষা, এতে বিচার- 
শক্তি বাড়ে, ব্যাপক দৃষ্টি খোলে আর সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর চরিব্রবল ও বাড়ে । স্রায়ুদৌর্বলো 
হাস্যাম্পদ না হয়ে এতে বোঝদার মানুঘের মতে৷ আচরণ করতে পারে৷ । 

মনের পক্ষে একটা কাজ কর! খুবই কঠিন, অথচ তা খুবই দরকার, অন্তত আমার মতে ; 
মন যেন কাউকে বা কোনো কিছুকে বিচার না করে । এ ভালো, 'ও মন্দ, এটা ঠিক, ওটা। 
বেঠিক, অমুকের এই দো, অনুকের এটা খারাপ, ইত্যাদি । এ হলে। খাটো বিচারশক্তির 
কাজ । 

যারা বৃদ্ধির নিত্য অনুশীলন করে, তার। যতই অগ্রসর হয় ততই দেশে যে কিছুই তার! 
জালেলা, মনের দ্বারা বেশি কিছু জান! বায় না। তুমি কোনে। এক ভাবে দেখতে, ভাবতে 
ও বিচার করতে পারে৷. কিন্ত তাতে কিছুর সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হতে পারোনা-__তা হওয়া 
যায়না । শুধু এই বলতে পারে৷. 'হয়তো। এটা এমন"? কিংবা ''হয়তো তেলন,”" সর্বদাই 
তাই, কারণ নন হ্তানের যন্ত্র নয়। 

চিন্তার উপরে আছে বিশুদ্ধ ভাব. চিন্তা সেগুলিকে প্রকাশ করে । আর জ্ঞান থাকে 
তাবরাজ্যেরও উপরে, সুতরাং চিন্তার অনেক উপরে ৷ চিস্ত হতে বিশুদ্ধ ভাবে উঠতে জানা 
চাই, কারণ ভাব মানে হ্ুগানেরই তর্জম্না ভিন্ন আর কিছু নয়। আর জ্ঞান মিলতে পারে কেবল 
পূর্ণ তাদাস্র্যের দ্বারা । সুতরাং যখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র মানগিকতা নিয়ে থাকো-_যে 
জিনিস তোমার দেহচেতনার মধ্যে অনবরত ক্রিয়া করছে, এবং আপন ঝুট প্রাধান্য নিয়ে সব 
কিছুকে দেখছে এবং বিচার করছে, যে কেবলই বলছে, “ওটা খারাপ হলে!, ওটা এমন হওয়। 
উচিত নয়,” তার কখ! শুনলে তুমি নি:সন্দেহে ভুল করবে । সবচেয়ে ভালো কাল হবে 
সকল কিছুকেই উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করা আর কোনো কিছু মন্তব্য না করে নিজেরই মধ্যে 
তা জেনে রাখা । তার পর যখন নীরবে নিঃশব্দে নিরপেক্ষভাবে তাকে তোমার চেতনার 
উচচতম অংশের সামনে তুলে ধরবে এবং মনোযোগ লাগিয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকবে, 
তখন হয়তো ধীরে ধীর অনেক দূরের অনেক উপর থেকে একট! কিছু আলোর মতে৷ এসে 


প্রকাশ পাবে, তখন আসল সত্যের কিছুটা জ্ঞান৷ যাবে। 


৯০ 


[ সংখ্যা--২ নামের “ঙ্গে কথা 


কিস্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি চি স্তাকে খণ্ড খণ্ড করে নিয়ে তাকেই মন্বন করে চলেছ, ততক্ষণ 
পর্যস্ত কিছুই তোমার জানা হবে না । প্রয়োজন হলে এ কথা আমি একশো বার বলব, কিন্ত 
এ কথা উপলব্ধি না করলে কখনই তুমি অজ্ঞানতা থেকে যুক্ত হবে না । 


প্রশ্ন : বিশুদ্ধ ভাবগুলির কি নিদিষ্ট কোনো সংখ্যা আছে? 


উত্তর : এ কথার জ্ববাব পেতে হলে স্বয়ং পরাৎ্পরকে জিভ্ঞাস। করো ! পরিসংখ্যানের 
ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই । 

ছোটে। একটা গল্প বলি। আমার এক বন্ধু ভারতে এসে বেড়িয়ে যাবার পরে তাকে 
তার ভ্রমণবৃস্তাস্ত শোনাতে বলা হলে৷ । এক সরলববিশ্বাসী বৃদ্ধা তাকে পরশ কনে বসলেন, 
“ভারতে কি আত্তাগুলির গণতি হয়ে থাকে ?”" সে বললে “হী""। বৃদ্ধা জিল্ত্রাসা করলেন, 
“কতগুলি আত্ম সেখানে মাছে?” সে জবাবে বললে, “একটি মারা | * 


® Bulletin of 5. A. I. C. E. থেকে । অম্ববাদ্ক--পপষ্ঃপতি ভটাচাধ 


৯৯ 


প্রশ্নোত্তর 


( “চিন্তাবলী ও সুত্রাৰলী" Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে ) 


৯৫ 


“কামনার পূর্ণ ত্যাগ অথব৷ পূর্ণ ভোগের শেঘে ভগবানের সঙ্গে পরমতম মিলনের 
অনুভূতি 'াসতে পারে, কারণ দুইবকম অবস্থাতেই পূর্বশর্তটা একেবারে মিটে গেছে---অর্থাৎ 
কামনার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি 1" 

উত্তর কামনার ভোগ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব কথ৷-_কামনাকে পুরোপুরি তৃপ্ত কর! 
কখনই সন্ভব নয়। আর তাকে ত্যাগ করাও সন্ভব নয় । একটা কালনাকে ত্যাগ করলেই 
আসে অনাটী । স্তনাং আপেক্ষিকভাবে দূইই অসম্ভব ; কেবল এমন অবস্থাতে গিয়ে 
পৌছানো যার বেখানে আদৌ কোনে! কামনা রইল না। - 

( বহুক্ষণ নীরব থেকে ) 

দ:খেন বিঘর আমার যে অনুভূতিগুলি আসে তাকে আমি লিখে রাখতে পারি না, 
তার বিশেষ কারণ এই বে সেই দিনগুলিতে সারাক্ষণই এই ব্যক্তিগত দেহমপ্রটার ভিতর দিয়ে 
( মনে নর. কারণ লন ডিল স্তব্ধ) চলেছিল ভগবও ইচচার স্বচছন্ন ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার প্রকাশ 
এবং আমি তাই অনুভব করতে থেকেছি ; আর সেই মুহূর্তটিকেও আলি অনুতব করেছি 
যখন কামনার স্পন্দনগুলি এসে সেই তগবৎ ইচ্ছাকে খণ্ডিত ও বিঘ্বিত করেছে, সেগুলি 
এসেছে নানা কারণে তার নিজস্ব চরিত্র নিয়ে। তা যদিও কোনো কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা 
নয়, কোনো কিছুর প্রয়োজন নয়. কোনোরূপ আকর্থণও লয়। কিন্ত নিজের ইচ্ছাকে 
যখন ভগবত ইচচা বলে ননে হয় তখন একই ধরনের স্পন্দন উঠতে পারে, অর্থাৎ যখন ভগবৎ 
ইচছার যে কাচ্চ হচেছ তার ফল কি দীড়াবে তা নিজেই তেবে নিতে যাই-__এ ভরমটা প্রায়ই 
হয়ে থাকে । এ হলে। চিস্তার একটা অত্যাস, যখন তুমি চাও যে বিশেঘ কিছু একট! হোক, 
মনে করতে থাকো। যে এমনি কিছু হবেই : কারণ দৃষ্টি যেটা হয় সেটা চকিতে অল্পক্ষণের 
জন্যই, সম্পূর্ণ তো দেখা যায় না যাতে বুঝতে পারি যে এ স্পন্দন থেকে আরো অনেকগুলি 
স্পন্দন উঠবে, এবং সবগুলিকে মিলিয়ে তবে একটা ফল হবে, যা কেবল এ নিদিষ্ট একটি 
স্প্পনের ফল নয়। জানিনা আমার বক্তব্যটটা এখানে স্পষ্ট হচেছ কিনা, কিন্ত এমনি 


অনুভূতিই নিত্য ঘটে৷ 


৯২ 


[ সংখ/।--২ প্রশ্নোত্তর 


সেই সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা আহি বিশেঘ করেই লক্ষ্য করে দেখেছি ; কেমন করে 
ভগবৎ ইচছার স্পন্দনের সঙ্গে নিজের ইচছার স্পন্দন এসে যোগ দেয়--দৈনন্দিন নানা ছোটো- 
খাটো কাজের মধ্যে । আর উপরের দৃষ্টির চেতনা নিয়ে সেই দৃষ্টিতে দেব। যায় ভগবৎ ইচ্ছার 
স্পন্দনগুলিকে, কিন্ত এদিকে আবার বাহ্যচেতন৷ তার যে ফল প্রত্যাশ। করে ত হয় না, তার 
বদলে ওতে আরো কতকগুলি অন্য স্পন্দন জাগিয়ে ফল আনে অন্যপ্রকার যা প্রত্যাশিত 
ফলের চেয়ে আরো অনেক সুদূর ও আরো অনেক পূর্ণ তর | জগতের বৃহত্তর ব্যাপারের 
কথা বলছি না, আমি বলছি জীবনেরই ছোটোখাটে। ব্যাপার গুলির সম্বন্ধে ; যেমন, একজনকে 
যদি আমি বললাম, “অমুক জিনিসটা আনো তো।”", সে তা না বুঝে তার বদলে অন্য একটা 
কিছু নিয়ে এলো ; তখন সম্পগ্রভাবের দৃষ্টি না থাকলে হয়তো বিরক্তি 'ও অবৈর্ষের স্পন্দন 
সেখানে এসে পড়ে, তার সঙ্গে এমনি ভাবটা যে উপরের প্রভুর স্পন্দনটি ঠিক বোধগম্য 
বা গ্ৰাহ্য হয়নি । ঠিক এই প্রকারই হয়, যথোচিত সাড়ী না জেগে হতে খাকে বিরক্তি বা 
অধৈর্ধের ছোটে ধরনের স্পন্দন--যাকে কামনার স্পন্দন বল৷ ন। গেলেও তা একই জাতের 
জিনিস- এতেই সমস্ত ভাটল করে তোলে । পূর্ণদৃষ্টি যদি থাকতো তাহলে জানাই থাকত 
যে “অমুক জিনিসটা দাও" বললে য। প্রত্যাশা হতে পারে তার চেয়ে অন্য কিছু হবে, এবং 
তার থেকে আরো কিছু আসবে যা সব্রচিত। কথাটা হয়তো স্পট করে বোঝাতে পারলাহনা , 
ব্যাপারটা কিছু ক্রটিল কিন্ত ওর খেকেই জানলাম যে তগবং ইচছান্র স্পন্দনের সঙ্গে আনার 
কামনার স্পন্দনের কতধানি পার্থক্য । আরো জানলাম যে বৃহত্তর ও পৃণতর, ব্যাপক ও 
দূরপ্রসারী দৃষ্টিতে কেমন করে কামনার ম্পন্দনের বিলোপ করা যায় । 

আমি ওরই উপর খুব কোর দিই, কারণ এতে নৈতিক মূল্যের দিকটা মুছে যায় । আর 
কামনার ক্ষুদ্র মূলোর ভাবটাও ঘুচে যায়। ওর ফলে তালে। আর মন্দ, উত্তম আর অধম, 
উচচ আর নীচ প্রভৃতির ধারণা গুলিও উত্তরোত্তর মিলিয়ে যেতে খাকে । কেবল খাকে 
ম্পল্সনের গুণের তারতন্া_-এখানে "গুণ" কখাটি বললেও তাতে উচচ নাচের পার্থক্য 
বোধ এসে যাচেছ, তা নয়, কিংবা গভীরতারও কমবেশি নয় , ম্পন্দনের তফাত বোঝাবার 
উপযোগী বৈদ্রানিক শব্দ কি আছে জানিনা, কিন্তু সেই তাবটাই আনতে চাইছি । 

আরো বিশেঘ উল্লেখযোগ্য কখা এই যে ভগবানের বে স্পন্দন তার গুণ" হলো 
স্থষ্টিমূলক- _তা শান্ত, জ্যোতির্যয় ও গঠনধৰ্ষী । কিন্ত কামন। প্রত্ৃতির স্পন্পন হলে! বিনষ্টি- 
মুলক ও জটিলতর স্ষ্টিকারক, সব কিছুকে মুচড়ে দূষড়ে বাঁকিয়ে দেয়-__তাতে আলোর 
বদলে স্ানিমা এসে পড়ে, আর তীব্রক্রিয় হলে কালে! অন্ধকার লেপে যায় ॥। এমন কি 
যাতে কোনে অনুরাগ অতিরাগের সম্পর্ক নেই তার বেলাতেও তাই । বস্তুত পাখিব অস্তিত্ব 
মাত্রই হলে এরূপ স্পন্দনক্রিয়ার ক্ষেত্র, এবং সেগুলি পরম্পরবিরোধী হয়ে কেবল জটাপটি 
ও কাটাকাটি করতে থাকে, তাতেই দেখা৷ দের যত গণ্ডগোল ও বিশ্রব্খলা, ওর মধ্যে কতকগুলি 
থাকে আসলে অগ্ঞানতার স্পন্দন, তোমার জ্ঞান তার মধো পৌ'ছায়নি বলে- (গলি খুবই 


৯৩ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বপ্তিকা বষ__২৪ ] 


ছোট এবং সংকীর্ণ । মনস্তত্বের দিক থেকে কিন্ত এটাই সমূহ সমস্যা নয়। একেবল 
স্পন্দনের ক্রিয়া ! 

অনন্তের দিক খেকে যদি দেখতে চাও...মনের স্তরের পক্ষে এটা সহজ কথা ; 
প্রাণের স্তরের পক্ষেও বিশেঘ কঠিন কিছু নয় ; দেহের স্তরের পক্ষে এর ভার আছে বটে, 
কারণ সেখানে তা প্রকাশ পায় “দেহের প্রশ্নোজন''বূপে। কিন্ত সেখানেও ছিল আমার 
অনুভূতির ক্ষেত্র সেই কয়েকদিনের মধ্যে ; দেহের কাঠামো, তার নান! প্রয়োজনাদি, তার 
পক্ষে কোনটা তাল কোনটা মন্দ, সে সম্বন্ধে ডাক্তারি মত 'ও বৈজ্ঞানিক মতের বিচার ; 
তার থেকে আবার এসে পড়ল সেই ম্পন্দনের প্রশ্ন । এও এক উল্লেখযোগ্য কথা ; আপাত- 
দৃষ্টিতে দেখা গেল ( কারণ সাধারণ চেতনাতে সবই দেখা হয় আপাতদৃষ্টিতে ) যে খাদ্যের 
ভিতর দিয়ে ঘটছে বিঘক্রিয়া.__-তখন লক্ষ্য করতে থাকলাম যে সেই বিবক্রিয়া “সম্পূর্ণ” 
না আপেক্ষিক, অর্থাৎ তা অভ্ঞানতা ও বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল. না সেখানে 
ভগবত স্পন্দনের সম্পূর্ণ অভাবে রয়েছে তাই । শেষে কেখলান যে সব নির্ভর করছে 
ষোট পরিমাণে উপর--ভগবৎ স্পন্দন ও অজ্ঞানতার স্পন্দনের যোগে কোনটা যে 
কতখানি, তাই নিয়ে দেখা গেল যে একটি হল প্রতাক্ষ সত্য বস্তু আর অপরাট হলে) 
বর্দনসাধা অর্থাৎ সতোর স্পন্দনের প্রভাবকে তা ঠেকাতে পারে না। এর মব্যে যাচ্ছে 
উল্লেখযোগা কখা এই যে চেতন যেমনি জানতে পারলে কোন কারণে দেহক্রিয়াগুলি বিগৃড়ে 
( চেতনাই লক্ষ্য করলে যে তা কোন বস্ত এবং কোখা হতে আসে ) তৎক্ষণাৎ পর্যবেক্ষণ 
শুরু হয়ে গেল, "দেখা যাক কি হয়।'' প্রথমত, দেহকে পরিপূর্ণ বিশ্বামে রক্ষা করা হলো 
এই বিশ্বাসে বে নি“চয়ই তগবও ইচ্ছা ভিন কোনে। কিছুই হয়না, এবং যা হয় তার ফলাফলও 
হয় ভগবৎ ইচছাতে. সুতরাং সম্পূর্ণ ভাবেই চুপ করে থাক। যাক। দেহ রইল একেবারে 
স্থির হয়ে, অধীর অস্থিরতা ঝা স্পন্দনাদি সব কিছু বডিত-_পুরো। নিশ্চল | এন অপরিহার্য 
ফল কতখানি হলো * যেহেতু এমন কতকটা মৌল উপাদান ভিতরে প্রবেশ নানোছে যা দেহবস্ত 
ও দৈহিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর, অতএব মেখানে অনুকূল ও প্রতিকল উপাদানের ব৷ 
স্পন্দনের পরিমাণের তারতম্য কতখানি £ আমি স্প দেখলাম যে মেই তারতম্য নির্ভর করছে 
- কতখানি পরিমাণে দেহকোঘ কেবল তগবং ম্পন্দনের প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে সাড়া দিচেছ, 
আর কতখানি পরিমাণে এখনও সাবারণ স্পন্দনের দখলে রয়েছে, তারই উপরে । এর থেকে 
কত রকমের সন্তাবনা আসতে পারে তাও স্পষ্টই দেখলাম-_এই সাধারণ জড়পিও হয়ে ওঠে 
সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত আর তার অবাঞ্ছিত উপাদানগলিকে দূর করতে তখন সাধারণ সংগ্রামরীতির 
শরণাপলর হতে হয়__যতদিন পর্যন্ত সমস্ত কোঘগুলিই ভগবৎ শক্তিতে সাড়া দিয়ে এ রোগের 
প্রভাবকে দূর করে দিতে না পারে | কিন্ত সে হলে! ভবিষ্যতের স্বপ্ু-_সেই দিকেই আমরা 
এগোচিছ । আর তারতমাটাও ক্রমশ অনুকূল হয়ে আসছে-_যদিও এখনও সর্বশক্তিযানতা 
আসেনি--অর্থাৎ তাই রোগের ফল দীর্ঘস্থায়ী হলোনা আর ক্ষতি হলো সামান্যই! 


৯৪ 


[ সং্যা__২ প্রশ্নোত্তর 


কিন্ত আপাতত একের পর এক বে দেহানুভূতিগুলি ঘটে গেল তাতে ত্র এক কখাই 
দাড়াচেছ সবই নির্ভর করে কোন তন্রফের উপাদানের মাত্রা কতখানি তারই তারতমোর 
উপর-_বযেগুলি নিছক তগবখ প্রভাবেই সম্পূর্ণ প্রভাবিত, যে উপাদানগুলি রয়েছে আাআৰি 
অবস্থায় রূপান্তরমুশী হয়ে, আর যেগুলি এখনও পূর্বের মতে৷ জড়ের স্পন্দনে স্পন্পিত । এই 
শেষোক্ত উপাদানের পরিনাণ ক্রমশ খুবই কমে আসছে, তব্‌ এখনও যা আছে তা অস্বস্তিকর 
প্রতিক্রিয়া আনবার পক্ষে যথেষ্ট, যেগুলি সাবারণ জীবনের অন্তর্গত এবং যার কিছুই রূপান্তর 
ঘটেনি । কিন্ত সমসা। যেমনই হোক-_-মনস্তান্বিক বা শুদ্ধ বস্তুগত ব। রাসায়নিক-__-আসলে 
সমন্তই হলো স্পন্দনের সমস্যা । এখানে রয়েছে স্পন্দনগুলির সামগ্রিক অনুভব, আর 
গঠনমূলক ও বিনষ্টমূলক স্পন্দনের মধ একটা মোটানুটি তারতম্যের অনুভব । 
সোজান্গুজিতাবে আনা এই কথা বলতে পারি যে ভগবানের কাছ খেকে নে মিলনান্্রক স্পন্দন 
আসছে তা হলো! গঠনবর্মী, আর স্বাতস্ব্যভ্রাপক যে স্পন্দনের উপশর্পণ রয়েছে তা 
হলে! বিনাশধৰ্নী । 

( বহুক্ষণ নীরব থেকে ) 

কথিত আছে যে কামনাই যত কিছু গণ্ডগোল বাধায়, ত! পুনই ঠিক করা । কামন৷ 
এমন জ্রিনিস যা! এমে যোগ দেয় ইচছার স্পন্দনের সঙ্গে । মৌলিক যা ভগবানের বিশুদ্ধ 
ইচছা সরাসরি এককালেই আত্মপ্রকাশ করে, তাকে বাধা দেওরা। সন নর সুতরাং যেখানে 
কোনে। বাধা, বিলম্ব, বিডদ্বন। কিংবা বিফলতা ঘটছে. সেখানে ত! নিশ্চয়ই কামনার 
মিগ্রণের কাজ । 

সকল কিছুর মধ্যেই এই দেখা যায়! যেমন বাহ্াজগতের কোনো বাহন ক্রিয়া সম্পর্কে 
( যদিও ''বাহ্য' মানে একটা বেঠিক অবস্থা )--তুমি যদি কোনে পূর্ণ সত্যচেতনাসম্পনু 
কাউকে__লাখের মবো একটী দৃষ্টান্ত হিসাবে বলছি-__কাউকে বলো, "অমুকের কাছে 
গিয়ে অনুক জিনিমাট। আনে। । সে যদি প্রকৃত গ্ৰহিষ্ণ হর তাহলে সে ঠিকই ফেৰানে গিলে 
এ কাজটি করবে-_ তাতে কোনে। গণ্ডগোল খাকবেনা 1 কিন্ত তার চেতনা যদি হয় মন:- 
প্রধান, যেখানে পুরো বিশখ্বাসাটি নেই, অহং ও অক্ঞানতার মিশ্রণ রয়েছে, তাহলে সে এ কাজে 
নান বাধাবিপন্তি দেখতে পাবে, অনেক জটিল প্রশ্রের মীমাংসা বুঁকবে-_এটাই হয়ে থাকে । 
তার পর পূর্বোক্ত উপাদান সমূহের মাত্রার তারতম্য অনুসারে নানারূপ ঝগ্জাট দেবা দেবে, অযথা 
বিলম্থ ঘটতে খাকবে, এহন কি বিকৃতিও এসে যাবে, যা হবার তার উল্টো জিনিস হবে, 
জিনিসটা ওটিয়ে ছোটো হয়ে বদলে যাবে, অনেক কিছুই হতে পারবে যা সবই মনের ও 
কামনার ক্রিয়া । অপরপক্ষে ঠিক জিনিস হলে সঙ্গেসঙ্গেই তা হয়ে যাবে । এর অনেক 
দৃষ্টান্ত আছে, '‘তৎক্ষণাৎ’' হয়ে যাবারও দৃষ্টান্ত আছে। লোকে তাকে বলবে, “ও তে 
অঘটন হলে।," কিন্তু তা কিছুই নয় ; এরূপ ভাবেই তা হবার কথা । কারণ সত্যের ক্রিয়ার 
মধ্যে বাইরের কিছু এসে ঢুকতে পারেনা । 
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অরবিন্দ মন্দির বত্তিক৷ বর্ষ ২৪] 


আমার কথাগুলো স্পষ্ট হলে। কিনা জানিনা, কিন্ত... 

এমনিই হয়ে থাকে অতি ক্ষদ্র ক্রিয়া থেকে অতি বৃহ জাগতিক ক্রিয়াতে পর্যন্ত । 
জাগতিক ক্রিয়া সম্বন্ধে ও এমনি দৃষ্টান্ত আছে, যদি আধার ভালে। থাকে । কেউ জানেনা 
কেনন করে হয়ে গেল--অথচ সহজেই সম্পূর্ণ হলো । অপরপক্ষে দরকার হবে পর্বত 
উৎপাটনের অনুমতিপত্র । 

অতএব সামান্য দৈহিক রোগের ব্যাপার থেকে অসান্নানা জাগতিক ক্কিয়। পর্যস্ত সব 
কিছুর মূল সূত্রটি সেই একই, সেই মূল সুত্র অনুসারেই সব কাজ হয়ে থাকে । 


৪ নভেম্বর, ১৯৬৩ শীষ 


জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ?... 

ভগবানের ক্রনা বা সতোর জনা বা অন্ততপক্ষে নিক্ত আস্তার জনা বেচে থাকা । 

প্রকৃত একান্তিকত৷ কী ?... 

ভগবানের জনাই বাচা, তার কাছে কোনে প্রতিদান বা সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশা 
না করে। 
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শ্রীঅরবিন্দ মন্দির 
সবহ্ত্িন্কা 
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( অগ্চবাদক-_ _হুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ) 


বত্তিকার নিয়মাবলি 


২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৭শে নভেম্বর প্রকাশিত 
হয়। বাষিক চাঁদা ৫২ ঢাক! । বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া 
যায়। চদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য । নূতন বৎসরের চাদা যথাসময়ে জম। দিলে পত্রিকা ভি. পি, 
যোগে পাঠানে। হয়। 
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১৫ আগষ্ট, ১৯৬৪ 


দূরে রাখ এ কল্পনা যে অতিষানস জীবন হবে প্রাণের ও 
দেহের বাসলাদের বদ্ধিত তৃপ্বি-_-মানঘী প্রকৃতির অন্তর্গত পশুকে 
মহিমান্বিত করবার এই আশা অপেক্ষা সত্যের অবতরণে বৃহত্তর 
বাধা আর নাই | মন চায় অতিমানস অবস্থা হবে মনের নিজের 
প্রিয় ভাবনার ও বৃত্তির পরিপোষক প্রাণ চায় ত৷ হবে প্রাণের 
নিজের বাসনার মহিমাবৃদ্ধি দেহ চায় তা হবে দেহের যত 
সুখ, ভোগ, অভ্যাস তাদের সমুদ্ধতর অনুস্থতি । তাই যদি হবে 
তবে তা হবে কেবল পাশব ও মানব প্রকৃতির মাত্রাতিরিক্ত, 
অতিকায় পরিণতি, মানুঘী থেকে ভাগবতের মধ্যে উত্তরণ নয় । 


শ্ৰী মরবিন্দ 
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স্বান্লেল্স বালী 
( “বুলেটিন” থেকে গৃহীত ) 


১৯৫৬ 


পুরাতন স্যৃতির মোহে বৃপ্ধ হবে না। অর্তীত অভিজ্ঞতার রয়ে যায় সেই কলটুকু 
শুধু, তোষার চেতনার পরিপুষ্টির জন্য যার দরকার হয়েছিল । কিন্ত যখন তুষি চেষ্টা 
কর পুরাতন স্মৃতির জীবন পুনরায় যাপন করতে অনুরূপ অবস্থার নধ্যে, তখন তুমি অবিলম্েই 
দেখতে পাও যে তাদের সে বল নাই, যাদু নাই, কারণ ক্রমোন্বতির জন্যে তাদের 
উপকারিতা তার। হারিয়েছে । নভেম্বর 


বাহ্য অবস্থা কোন কিছুর কারণ হতে পারে এ হল ভুল বিশ্বাস, কুসংস্কার । সব 
জিনিঘ, সব অবস্থা হল একই শক্তি যে নেপথ্যে কান্ত করে চলেছে তারই সুগপত পরিণাম । 
শক্তিটি কাজ করে চলেছে, তাই প্রত্যেকেরই কান্ত হল আপন আপন প্রকৃতি 
অনুসারে চলা । নভেম্বর 


নিজের মধো নিজের নিমুতন বৃত্তিগুলি লক্ষ্য করা অবশ্য প্রয়োজনীয়, অনাসক্তভাবে 
বৈজ্ঞানিক পন্থায় ছার পরিচিছনু আস্তর দৃষ্টি দিয়ে । কিন্ত কখনও এসব বৃত্তিকে নিজেদের 
প্রকাশ করবার জন্যে জোর করতে দেবে না, যেন স্থান পাবার, আধারের বাকী অংশটির 
উপর কতৃত্ব করবার অধিকার তাদের আছে । অন্য কথায়, এসব বৃত্তির প্রেরণাবশে কখনও 
কা করবে না, কখনও কথায় বা কাজ্তে কর্থে এদের প্রেরণা স্থলে প্রকাশ করবে না, 

এদের অনুশাসন বাহা বা আস্তর ক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। 
নভেম্বর 


স্থূল জগতে অনা সব জিনিঘের চেয়ে এক সৌন্দৰ্য্যই ভগবানকে সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে 
প্রকাশ করে । স্থূল জগৎ হল রূপের জগৎ, রূপের পরলোবকর্থই লোন্দর্যা। সৌন্দর্ধ্যই 
চিরস্তনকে ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে, প্রকট করে। তার কাদ্রই হল সমগ্র মূর্ত প্রকৃতিকে 
স্তনের সঙ্গে সংযুক্ত করে ধরা, রূপসৌষ্ঠবের সামগ্তস্যের আর এমন একটা আদর্শ বোধের 

সহায়ে যা উদ্বে তুলে ধরে, একটা মহত্তর কিছুর দিকে নিয়ে যায়। 
নভেম্বর 


শ্রী অরবিন্দ মন্দির বন্তিকা বধ-২৪ ] 


বাধাবিব ঘটবে ভাবাই হল তাদের ঘটবাব্র সাহায্য করা বরং ভাববে যা সবচেয়ে ভাল 

তাই ঘটবে, ভাগবত প্রসাদে পুর্ণ নির্ভর রেরে,__তবেই পৃথিবীতে অভিমানসের কর্মে 
তোমার সহযোগ হবে সার্থক । i 

নতেম্বর 


২৯ ফেফ্রুয়ারী, ২৯ মাচর্চ 
ভগবান, তোমার হল সন্কলপকরণ, আমার হল সিদ্ধি সাধন” 
নূতন এক আলো ফুটে উঠছে পৃথিবীর পরে, 
নৃতন এক জগৎ জন্মগ্রহণ করেছে, 
যা সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, পূর্ণ করা হল। 
এপ্রিল 


২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৬ 


পৃথিবীর উপরে অতিমানসের আবির্ভাব শুধু তবিঘ্যহ্বাণী নয় তা হল জীবস্ত ঘটনা, 
বাস্তব বস্ত। 
কাক আরজ করে সে দিয়েছে এখন, এই এখানে-একদিন আসবে যখন যারা একান্ত 
অন্ধ, একান্ত অচেতন, স্বেচ্ছায় অন্তর তারাও বাবা হবে স্বীকার করতে । 
এপ্রিল 


জীবিতকালে যা অর্জন করা যার ন। বা জয় করা যায় না. মুত্যার পরে তা করা যেতে 
পারে না, বলা বাহুল'। স্থূল জীবনই হল উনুতির সিন্ধির সত্যকার ক্ষেত্র । 


১৯৫৫ 
একটা জিনিঘ তোমাকে জানতে হবে এবং কখনও ভুললে চলবে না যে রূপান্তরের 
ক্রিরায় বা কিছু সত্য এবং অকপট তা বর্তে থাকবে-_কেবল যা মিথ্যা ও কপট তাই খসে 
পড়বে । 
নভেম্বর 


তাহ 
বিনীত হওয়া অর্থ নন-প্রাণদেহ কখনও ভুলবে না যে ভগবান বিনা তারা কিছুই 


২ 


[ সংখ্যা-__৩ মায়ের বাণী 


জানে না, তান কিছুই নয়, তারা কিছুই পারে ন!_তগনান ব্যতিরেকে তারা হল 
কেবল অজ্ঞান, বিশৃন্খলা, অক্ষমতা । একমাত্র ভগবানই সত্য, জীবন, শক্তি, প্রেষ, 
আনন্দ । 

সুতরাং মনের প্রাণের দেহের এই জ্ঞান এই বোধ অবশেষে হওয়া চাই যে ভগবানকে 
বুঝবার, বিচার করবার তার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই, গুধু তীর স্বরূপের নয়, তীর কর্শ্বের তার 
প্রকাশের ও নয় ! 

এই হ'ল একমাত্র সতাকার বিনয়, এর সঙ্গেই আসে স্বস্তি শাস্তি । 

আর এই ভিনিঘই হল সকল অশীস্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
বৰ্ম্ম। ফলত: যানুঘী আধারে অপ্রশক্তি এসে যে দরজায় ঘ। দেয় তার হেতু অহঙ্কার এই 
দরজাই খুলে দেয় তাকে আসতে দেবার জ্রন্যে । 


তোমার জ্রীবন-যাত্রার ধারা পরিবর্তন কর, তবেই নিতাকার স্বাস্বা পাবে। 
আগষ্ট 


কবিদ্ফ হল আন্তার ইন্দ্রির-পরায়ণতা । 
আগষ্ট 


প্রত্যেক দেশে দেশের সন্তানদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হবে তাদের শিক্ষা দেওয়া তাদের দেশের 
সত্যকার প্রকৃতি কি, তার নিচস্ব গুণ কি, কোন আদর্শ জগতের মধ্যে তাদের দেশ প্রদান 
করবে, বিশ্-একতানে তার সতাকার স্থান কোখায়। সেই সঙ্গে বাকবে আবার অনা 
সব জাতির কি ব্রত আদর্শ তার উদার জ্ঞান, তবে অনুসরণ করার জন্য নর, নিজের 
দেশের ধর্পধকে কবনও ভুলে গিয়ে নয়। 


এপ্রিল 


যাদের কাছ শাসন করা, চালন। করা তাদের উদ্দেশে বলি-- 


লোকেদের যখন তুমি সন্তষ্ট রাখতে চাও তার অর্থ জিনিঘ সব ছেড়ে দাও যাতে তারা 
যেমন চলছে তেমনি চলে, তুমি অপেক্ষা করে থাক যতদিন প্রকৃতি নিজে তার ক্রমোন্ুতি 
চাপিয়ে না দেয় সানুঘের উপর । কিন্ত স্থির সত্য এ নর-__যানুঘের সত্যকার ব্রত হল তার 
নিজের প্রগতি প্রকৃতির উপর চাপিয়ে দেওয়া। 


এপ্রিল 


শ্ীমরবিন্দ মন্দির বন্তিকা বধ-_-২৪] 


ধান 


আমরা একসঙ্গে নীরবতার যধ্যে বসে রইলাম, উপভোগ করলাষ আবাদের অস্তরাক্কার 
সঙ্গ আর দেখলাম আমাদের সন্মুখে আনস্তের তোরণ খুলে যাচ্ছ । 


এপ্রিল 


একদিন আসবে যখন এ জগতের যাবতীয় সম্পদ ভগব২বিরোধী শক্তিদের দাসত্ব 
থেকে পরিশেছে যুক্ত হয়ে বাবে, আর স্বতঃই পরিপূর্ণভাবে নিজেদের উৎসর্গ করে দেবে 
এই পৃথিবীর উপর ভাগবত কর্মের সেবায় । 
৬১-৫৫ 


ফেব্রুয়ারী 
নববৰ্ঘ ১৯৫৫ 


কোন বানূঘী ইচহা ভগবানের ইচহার বিরুদ্ধে শেঘ পর্য্যন্ত টিকবে ন৷। 


এস, আমর! স্বেচ্ছাক্রমে অনন্যতাবে ভগবানের পক্ষে গিয়ে দাড়াই, পরিণামে জয় 
নিশ্চয় । ক 





ক অনুবাদক-_শ্বীনলিনীকাস্ত গুপ্ত 


জাবাল সত্যকাম 
জীনলিনীকাস্ত €প্ত 


৯ 


একবার আমি তোমাদের কাছে উল্লেখ করি উপনিঘদের এক ব্রচ্গলিভ্ঞাস্তুর কথা, 
যাকে তাঁর গুরু গোচারণ কাজে প্রথমেই নিযুক্ত করেছিলেন, দীক্ষা হিসাবে, শিক্ষা হিসাবে, 
অনুষ্ঠান হিসাবে___পরীক্ষা হিসাবেও । এ ছাড়া তাকে একেবারে গোড়াতেই আরে। একটু 
বিপদে পড়তে হয়েছিল--_এ বিঘয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বিখ্যাত। সেই কাহিনীটি 
দিয়ে আমি আরম্ভ করি । 

তবে উপনিঘদে ( ছান্দোগা-৪।৪ ) যে রকমটি আছে আনি ঠিক তাই বলছি, 
প্রায় ছবহ অনুবাদ করে । 

ভ্াঝাল সত্যকাম মাতা-ভ্রবালার কাছে গিয়ে প্রশ্ব করল, “ঠা, আনি ব্রন্চর্ধা অবলম্বন 
করব, আমার গোত্র কি ?'' ভবাল৷ উত্তর করল, “ঝস, আনিও তে জানি না। যৌবনে 
আমি যখন বহুজনের পরিচর্য্যা করেছি তখন তোমাকে লাভ করি, তাই তোমার গোত্র কি 
জানি না, আমার নাম হল জবালা, তোমার নাম সত্যকান । তাই তুষি বলো তুমি হলে 
জাবাল সত্যকান |? 

সত্যকাল গেলেন হরিক্রমনের পুত্র গৌতমের কাছে, গিয়ে বললেন, "আপনার নিকট 
ব্র্গচর্ষয অবলম্বন করে বাস করতে চাই-_তাই আপনার নিকটে এসেছি ।”' গৌতম তখন 
লিভ্ঞাসা করলেন, ''কি গোত্র তোমার, বৎস ?'' সত্যকাম উত্তর করলেন, "'কি গোত্র যে 
তা আমি জানি না । আমার মাকে জিজ্ঞাসা করি-_-“কি গোত্র আমার' | তাতে মা আমায় 
উত্তর করলেন, ‘যৌবনে আমি যখন বহুজনের পরিচর্যা করেছি তখন তোমাকে লাভ করি । 
তাই জ্গানি না, তোমার গোত্র কি, কিস্ত আমার নাম জবালা, আর তোমার নাম সতাকাম, তাই 
বলে৷ তুমি হলে ভাবাল সত্যকান।'-_এই হল সব কথা ৷” গৌতন উত্তর করলেন, 
“এ রকম কথা ব্রাফ্সণ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না । বৎস, তুমি সমিধ আহরণ কর । 
তোমায় উপনয়ন দেব, তুমি সত্য হতে বিচ্যুত হওনি।” 


Rx 


সত্যকাষ তবে খ্রি গৌতমের আশ্রমে গৃহীত হলেন। এখন তীর লীক্ষা, শিক্ষা 
এবং পরীক্ষা । গৌতম সতাকাসকে ডেকে বললেন, “সভাকাষ, তোমাকে উপনীত 


¢ 
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করব।”' উপনয়ন অনুষ্ঠান, তার অর্থ পথে উঠে দীড়ান__বৌদছ্ধেরা বলে সোতাপন্তি (অর্থাৎ 
ম্মোতে ভেসে চলা বা যাত্রা স্তর) তুলি সমিধ আহরণ কর অর্থাং জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে 
নিয়ে এস।" গৌতম তাই করলেন যথাবিধি এবং তীর উপনয়ন ক্রিয়া সমাধা হল। 
তখন ওরু আবার শিঘ্যকে ডেকে বললেন, “সত্যকাম ! আমার চার শ' গাভী আছে, কিন্ত 
তার! সব দুর্বল, কৃশকায , তুমি তাদের পরিচর্য্যা কর অর্থাৎ চরিয়ে নিয়ে এস। সত্যকাম 
উত্তরে বললেন, “'তথাস্ত, আমি চললাম, চার শ’ গাতী নিয়ে, আমি ফিরব না যতদিনে তারা 
এক সহসু না হয়।” গৌতম আশীৰ্ব্বাদ দিয়ে তাকে .বিদায় দিলেন । 

সতাকাম গোযুথ নিয়ে চলেছেন । তাদের পরিচর্যা করেন-_বনে ক্তক্তলে, ঘাটে- 
মাঠে, গ্রামাঞ্চলে । মাস যায়, বৎসরও যায়-_বহু বৎসর যায়। গাতীরা এখন সব হৃষ্টপুষ্ট, 
সংখ্যাও তাদের সহয পূর্ণ হয়েছে । হঠাৎ একদিন সতাকালের গো-দল থেকে একটি 
বৃঘ, সত্যকামের সন্প্রখে এসে নানুষীকণ্ঠে বলল “সতাকাল ! সতাকামও সহজ্ভাবেই: 
সবিনয়ে উত্তর দিলেন, ''তগবধ্‌ !'' বৃঘ বলে চলল. ''সতাকাম ! এবার চল ফিরে গুরুগৃহে । 
আমরা সংখ্যায় সহ হয়েছি এবং সকলেই সুস্থ সবল ।'' বৃঘ আরে। কিছু বলে চলল, 
“সত্যকায়, ইতিমধ্যে ভবে আমি তোমাকে বন্ধ বিদ্যার কিছু বলি, প্রথম পাঠ । বৃদ্ধ হলেন 
চতুফল-__তআামি তোমাকে প্রথম কলা বা পাদের কখা বলি। এই প্রশম পাদেরও আছে 
আবার চারিটি 'অন্চ__উন্তর-দক্ষিণ-পৃর্র্বপশ্চিম এই চারিদিক হল বৃর্লের চানিটি কলার পু খম 
কলার চারি অক্ষ চারি দিক নিয়ে বৃল্ল হলেন 'প্রকাশবান' । এব প্রকাশবান বৃদ্ধকে 
যিনি লাভ করেন, তিনি নিজে প্রকাশঝান হন এবং প্রকাশবান জগত সব অধিকার করেন । 
এই হল প্রথম পাদ ৷ * আমার পরে অগ্নি তোমাকে দ্বিতীয় পাছের কা বলবেন 1" সতাকাহ 
আবার চলেছেন, পরের দিন গোযৃথ নিয়ে । সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। গরুপুলি একত্রিত 
করে বেঁধে রাখলেন । কাঠি সংগ্রহ করে আওন জ্বালালেন. বসলেন পুরর্বাসা হয়ে অগ্রিকে 
সন্মুখে রেখে । তখন অগ্থি ডাকলেন, “সতাকাম !'' সতাকাম উন্ন দিলেন পৃকর্ববৎ, 
“ভগৰব্‌” | অগ্রি- আমি তবে বলি তোমায় বজ্ধের দ্বিতীয় পাদের কখা_ দ্বিতীয় পাদেরও 
আছে অক্রচতুষ্য়__তারা হল পৃথিবী, অস্রীক্ষ, দ্যুলোক আর সনুদ্র। এই চত্ুষ্টয় নিয়ে 
বৃদ্ধের যে দ্বিতীয় পাদ তার নান “অনন্তবান' বন্দ। একে যিনি লাভ করেন তিনি এই 
লোকেই অনন্তবান হয়ে থাকেন এবং অনস্তলোক সব জয় করেন।"' আবার চল! সুরু হল । 
আবার বৃ এসে সত্যকানকে বলল, “এবার হংস এসে বলবে তোমায় বন্ধের বিধয়।” আর 
এক সন্ধ্যা এল, সতাকাম গাভী সকলকে একত্রিত করে বেঁধে রাখলেন এবং অগ্সিও প্রজলিত 
কর হল। আবার সত্যকাম পূর্ব্বাসা হয়ে বসলেন সমিদ্ধ অগ্নির সন্্ুবে । বৃঘের কথামত 
হংস এক এসে উপস্থিত হলেন এবং মানুঘী ভাষায় সত্যকামকে ডাকলেন, ''সত্যকাষ 1” 
স্মত্কামও উত্তর দিলেন “'ভগবন'”। হংস বললেন,”-“আমি তোমায় বলব বৃদ্ধের আর এক 
পাদ্েৰর কণ। 1” সত্যকাম- “বলুন, ভপবনৃ’’ ৷; হংস---“বিন্বের তৃতীয় পাদ হল অস্থি, 
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সূর্যা, চল্দ এবং বিদ্যং--এই চতুরঙ্গ সমষ্টি তৃতীয় পাদ নিয়ে বৃদ্দ জ্যোতিশ্বান। যিনি 
লাভ করেন এই ব্জ্দ তিনি নিজে জ্যোতিরশ্বয় হয়ে থাকেন এবং জ্যোতি লোক সব জয় 
করেন এখানেই 1" আবার সত্যকাম চলতে সুরু করলেন, আবার বৃঘ এসে সত্যকামকে 
সংবাদ দিল, এবার ডাহুক পাখী এসে বলবে বৃচ্ধের শে পাদের কথা । চলতে চলতে যখন 
সন্ধা হল তখন সত্যকাম যথারীতি গাতীসমুদয় একত্রিত করে বেধে রাখলেন এবং অগ্নি 
প্রস্থলিত করলেন । এবং পূর্ব্বাস্য হয়ে অগ্নির সন্মুখে উপবেশন করে অপেক্ষার রইলেন । 
ডানহুক পাখী উড়ে এসে ডেকে বলল, “সত্কাম 1" সত্যকান উত্তর দিলেন ''ভগবনৃ"” | 
ডাহুক বলে চলল, “সতাকাম, আমি তোমার চতুফল বৃল্নের চতুর্থ কলার ভ্ঞান দেব 1” সত্য” 
কাম সধিনয়ে উত্তর দিলেন, “বলুন, তগবন্‌ৃ” । ডাহুক বলল, “চতুর্থ কলার চারিটি 
অক্ষ হল প্রাণ, চক্ষ, শ্বোত্র এবং মন-_এই চতুষ্টয় সম্মিলিত বৃন্ম হল “আয়তলবান' বন্ধ । 
একে যে চ্গানে সে হয় আয়তনবান এবং এখানেই জয় করে যাবতীয় আয়তন । 

এবার সতাকাহ গুরুগুহে এসে পৌছে গেলেন-_-চারশত ক্ষীণকায় গোযৃথ পরিবর্তে 
সহয় হৃপুট গোধাহিনী নিয়ে । গুরুর কাছে এসে উপস্থিত হলেন সত্যকাম--€গীতষ 
তাকে দেখলেন তাকিয়ে । দেখে বলে উঠলেন, ““সতাকাম ! তোমার সুখে আমি দেখছি 
ব্ন্দদীপ্ডি। কে তোমায় দিল বৃন্রক্ান ?”" সত্যকান তার চারিটি অদ্ভুত সাক্ষাৎকারের 
কাহিনী বলল । সত্যকাম শেছে আরও বলল, "গুরুদেব ! আপনিই আমার একমাত্র 
গুরু এবং আপনার কাছে থেকে সাক্ষাৎ না শিখলে আমার শিক্ষা পূর্ণ হবে না|” গৌতন 
তখন পুনরায় এ চতুক্কল বৃন্দেরই কথা বলে সত্যকামের অনুভূতি ও উপলব্ধির সমর্থন করলেন 
এবং আশীব্বাদপৃত করলেন । 


সতাকাল এই রকমে ব্ভ্ঞানী ও বঙ্িষ্ঠ হয়ে উঠলেন এবং নিজেও ক্রমে শিঘ্য-পরিবৃত 
গুরুপদে আসীন হলেন । বারাস্তরে বলবার ইচ্ছা রইল তার শিষোর সঙ্গে তার আদান- 
প্রদান কাহিনী । উপনিঘদেই বিবৃত রয়েছে সে কাহিনী ও । 


ত 


সতাকামের বৃক্মবিদ্য। আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা করি। তিনি তার গোচারণ, এই 
আরণ্যক জীবন থেকে যে জ্ঞান, ষে উপলব্ধি আহরণ করলেন ত৷ বিশ্বের যুলতত, স্থ্টির 
উত্তম রহস্য । তিনি উপলব্ধি করলেন যে পরম সত্য হল বৃদ্ধ, বন্ধই একান্ত একমাত্র 
সদৃবস্ত । এই পরনসত্য ব৷ সদৃবস্তর লক্ষণ বা গুণ হল চারটি-_বৃদ্ধ হল যেন চতুঃসূত্রী । 
বেদাস্তের আদিগ্রন্থ “ব্ন্গসূত্র”। তার প্রথম চারিটি সুত্র আচার্য শঙ্কর অতি বিশদ করে 
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পাওয়া যায়! এই চারিটি সূত্র বা মহাবাক্য হল, বলি তৰে তোমাদের কৌতুহল উদ্দীপ্ত 
করবার জন্যে--(১) অখাতেো বৃদ্ধজিজ্ঞাসা-_-এবখন তবে বয্নুলিজ্ঞাসা ; (২) জন্মাদ্যস্যবতঃ 
এ সকলের জন্মাদি যার থেকে ; (৩) শাস্্রযোনিত্বাৎ্শ-কারণ শাস্ত্রই হল এর উৎপত্তি ; 
(8) আর সকল শাস্ত্রের সমন্বয় এখানে--তহ্বসমন্বয়াৎ। বর্তমান ব্রন্ধজিক্তাসার প্রথম সুত্র 
হল : ব্র্ন আপনাকে প্রকাশ করে রেখেছেন -তিনি স্বপ্রকাশ। আর এক উপনিঘদে 
এই কথাই বলছে__তমষেব তান্তং অনুভাতি সৰ্ব্বং! প্রকাশ্‌ন্ষপীব্রচ্ম বা তগবানের চারিটি অঙ্গ 
হল চারিটি দিক-_চতুদ্দিকে আশেপাশে, উদ্ধে, অধোভাগে তিনি প্রকট । আবার তিনি 
সুধু প্রকট নন, তীর প্রকটনের শেঘ নাই, সীমা নাই। তাই দ্বিতীয়সূত্র বা তত্ব হল 
ব্র্ম বা ভগবান অনস্তর্পী। এই আনস্ত্যেরও আবার চারাটি অঙ্গ বা ধারা ; (১) 
পৃথিবী অর্থাৎ পাথিব ঝা শারীর প্রসার ; (২) অন্তরিক্ষ, প্রাণময় প্রসার ; (৩) মনোময় 
প্রসার ; (8) সমুদ্র অর্থাৎ উদ্বতর সৰুচচ লোকাতীত তুরীয় প্রসার । ভগবানের 
তৃতীয় গুণ বা লক্ষণ হল জ্যোতি_-তিনি জ্যোতিৰ্ম্ময় তেজোনয়। জ্যোতির তেজের 
চারিটি প্রতীক, চারিটি তার আশ্রয় পীঠস্বান, অগ্ঠি, সূর্য্য, চক্র, নক্ষব্র--অগ্সি প্রঅলিত 
স্থলে পৃথিবীতে, সূর্য্য প্ৰদীপ্ত অন্তরিক্ষে ব প্রাণে, চক্র উত্তাসিত তার স্নিগ্ধ আলো নিয়ে 
মনোমস্্র লোকে আর নক্ষত্র হল যানসাতীত চেতনার প্রতা | বল৷! বাহুল্য খঘি এখানে 
জ্রেযোতিঘবিদ্য। অনুসরণ করেন নাই, তিনি বলেছেন প্রতীক ব! রূপক আশ্রয়ে তার কথা । 
আর শেঘত: সদ্বস্ত বৃদ্ধ বা ভগবান হলেন আয়তনময় অর্থাৎ রূপে রূপে তিনি আপনাকে 
বহুধা ন্রপায়িত করে বরেছেন-্পং রূপং প্রতিন্রপো বভুব। আর যে যে বৃত্তিকে যে 
যে করণকে ধরে ব্রপ গড়ে উঠেছে তা হল প্রধান ইন্দ্রিয় চারট--( ১) প্রাণন অর্থাৎ 
সংবেদন-_বোধশক্তি, মূল অনুভব, তার স্থূল ক্রিয়৷ বা কূপ হল স্পর্শ, এতে পাই বাস্তব জীবন্ত 
স্থিতি ব অস্তিত্ব, (২) চক্ষ- চক্ষু দেয় আকার, সীমারিত অবয়ব, (৩) শোব্র-_এ ইন্দ্রিয় 
দান করে ছন্দ, ধ্বনি, বাষ্ুময় কূপ । আর চতুর্থতঃ হল মন-_মন দেয় সুঘীয় অর্থ, কারণ 
তা চিন্তার কেন্র, গড়ে দেয় চিন্ময় আকার । এই হল তবে চতুক্ষল. চার চতুষ্টয় নিয়ে 
পূর্ণব্ধ ৷ 
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এই কাহিনীর বধ্যে একটা চিত্র ফুটে উঠেছে--প্রাচীন কালের শিক্ষাদীক্ষার ধার। 
বা পরিস্থিতি কিছু। আমরা জানি উপ্রনিঘদকে বল! হয় আরণ্যক | বৃহত্আরপ্যকের 
কথাও আমরা শুনেছি । আরণ্যক জীবনের সঙ্গে সে যুগের শিক্ষা-দীক্ষা, বিশেষ আধ্যা- 
স্বিক সাধনা একান্ত জড়িত ছিল-_তখন ৰল৷ হত ঝনং বজেৎ। ধীঘিদের আশ্রয় বনেরই 
মব্যে। সে যুগে অবশ্য বনেরই ছিন আধিপত্য । পৃথিবীর অধিকাংশ জুড়ে ছিল 


৮ 
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অরণ্যানি। নগর, সহর এত ছিল না--দূরে দূরে কয়েকটি লাত্র ঘলত রাত্রির প্রসারে 
আলোকন্তন্তের বত! ত ছাড় প্রকৃতির সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক নিত্যানৈনিত্তিক সন্বিলন 
নিয়ে আসে চেতনার অনায়াস উদ্ধ্ণারন ও প্রসারণ | স্রোত কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্ের এই 
রকম একটা সাধনা ছিল এবং তিনিও এই তত্ব প্রচার করেছিলেন । যথা 

And beautv born of murmuring sound 

Shall pass into her face. 
প্রকৃতির সঙ্গে বিলে মিশে থাকলে, প্রকৃতির শান্ত ছন্দ 'ও সৌন্দর্য্য সানুঘের অঙ্গে অঙ্গে 
প্রসারিত হয়ে যায় । অবশ্য আমাদের দেশে আরণ্যক কিন্ক অন্যদেশে, যেখানে অরণ্য 
নাই, আছে ধু ধু. বালুরাশি, মকুপ্রাস্তর--প্রাচীন বিশরে অরব-দেশে--তারাও এ একই 
পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। সেখানকার সাধকেরাও সাধুসম্তরা নরুভূ'র কোলে থেকে তার 
ছন্দ সুর প্রতিভা আহরণ করত। 

তবে আধুনিক ভগতে, বর্তমানের পরিস্থিতির মধ্যে আমর। আর প্রাচীন পথে চলি 

না। মানুঘ, মানুঘের চেতনা আর বাহিরের অবস্থার বা আশ্রয়ের উপর নির্ভব করে না, 
চেতনা অনেকখানি স্বাধীন ও আন্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে । প্রকৃতির প্রভাবে বশীভূত 
হওয়ার অপেক্ষা সে চায় প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করতে | আমাদের বাহ্্ীবনের বত 
আবাদের অধ্যাস্তজীবনও হয়ে উঠেছে-_আরপ্যক নয়, নাগরিক । অরণ্যে গেলেও তাকে 
যতটা সম্ভব নগরের কাছে কাছে নিয়ে আসি । তবে অরণ্য ও নগরের মধ্যে হৈধ বা! হন্বের 
প্রয়োজন নাই, দুরে সন্বিলন ঘটান যেতে পারে । যেমন ঘটান প্রয়োজন অন্তরের ও 
বাহিরের মধ্যে, অন্তশ্চেতনা ও বাহাব্যবস্থার বব্যে। 


স্পা 


কঠিন ডানায় ওড়া 
বীরবাহ 


দিনগুলি বেশ কাছিতেছিল। খাই দাই, প্যারেড করি আর এয়ারপ্রেন যখন উড়িয়া 
যায়, তখন আকাশের দিকে হী করিয়া তাকাইয়। থাকি আর উড়িবার স্বপ্র দেখি। 

আমাদের ব্যারাক এয়ারফিল্ডের বেশ নিকটেই 1 যখনই সময় পাওয়া যায়, একেবারে 
চুটিয়া গিযা এয়ারফিল্ডের কিনারে দীড়াইয়া এয়ারপ্রেনের আকাশে ওঠা ও মাটিতে নামা 
দেখি । দেখি দশ বারা এয়ারপ্রেন একবার উড়িয়া যায় ও একপাক আকাশে ঘুরিয়া আসিয়া 
নামিয়া পড়ে । শুধু ঠা আর নামা ( Take off and landing )। কিন্ত খুব 
তাল লাগে জ্লোংলা রাত্রে । দৌড়পথের ( Run) ) দই পাশে সারি দেওয়া কমলা- 
নেবুর রংয়ের রাঙ্গা আলো. আর সেই আলোগলিকে দূইপাশে রাখিয়া রানওয়ের মধাস্থান 
দিয়া সামনের দইট৷ বড় উচ্ন্বল আলো ( Landing 11610. মোটর গাড়ীর হেভ- 
লাইটের মত, কিন্ত অনেক ছোরালো ) স্বালাইয়া এয়ারপ্রেনগুলি হয় বেগে দৌড়াইয়া গিয়া 
আকাশে উড়িয়৷ যায়, অপব। নীচেয় দিকে রান ওয়ের উপরে আলো ফেলিয়া অবতরণ করে । 
Landing light চাড়া আর ও কয়েকটা চোট আলে! জ্বলে । এয়ারপ্রেনের দুই ডানার 
শেঘকোণে ও (Win 0) আলো ক্বলে। একদিকে গাঢ় লাল ও অন্যদিকে গাঢ় 
সবুত। এন পরিবেশের স্পষ্ট হয় যে মনে হয়, ওদের সাথে আমিও উড়িয়া যাইতেছি, 
আর এ দরের গাছের ওপাশ দিয়া, বাড়ীঘর ঝোপভক্ষল দূরের মাঠের উপর দিয়া উড়িয়া 
আসিয়া রান য়োতি আবার নামিয়া পড়িতেছি । মনে হয় ওঠা ও নামা কত সহভ--কত 
আনন্দের । এয়ারপ্রেনের এঞ্জিনের আওয়াজ কানে মধুর লাগে। এও যেন এক 
স্তর। কটঠিন-কোমল কন্টে সা রে গা বা রমা পাধিতেছে । উডিবার সময় ভীষণ রব। 
মাটি তাকে টানিয়া রাখিবে, আর সে মাটির আকর্ষণ ছিনু করিয়া আকাশের কোলে উঠিয়া 
যাইবে । ওঠা মাত্র সুর নরম হইয়া গেল। দূরস্ত ছেলে মার নিকট হইতে দূরে চলিয়া 
যাওয়ার ষত। বত দূর তত নরম সুর, শুধু মষ। তারপর যখন নামিবার পালা তখন 
একেবারে কোমল । স্ররের আওয়াজ কানে আসে কি না আসে। 

এক সন্ধ্যায়, বোধহয় সেদিন পূণিষা, এপ্রিল নাল হইবে ; আলোর খেলায় সুরের 
সুচ্নায় বপন হইয়া আছি । কানে হঠাৎ বেসুর ধ্বনি আসিল । একটা এপ্রিন সুর হারাইয়। 
কাশিতে ( ০০U&০in৪ ) লাগিল | দেখিলাম এ বেস্থুর এয়ারপ্রেন ছাড়। অন্যগুলি দূরে 
চলিয়া গেল । তখন বটি কাশিতে কাশিতে (engine coughing and hopping) 
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নামিবার চেষ্টা করিতে গিয়া উল্টাইয়া গেল ( turned upside down ) | সঙ্গে 
সঙ্গে এয়ারপ্রেনের এঞ্সিনে আগুন বরিল। এয়ার ফিল্ডের দমকল দূর হইতে অগ্ঠি- 
নিকর্বাণের কিছু চে। করিয়া যখন পেটুল ট্যাঙ্ক ( petrol tank ) বোমা ফাটার যত 
আওয়াজ করিয়া ফাটিয়া গিয়া পেটুল চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িয়া আগুন ধরাইল, তখন 
ক্ষান্ত হইল । আমি অনেকক্ষণ পর্যযস্ত বিমান চালকের এর জবলম্ত এয়ারপ্রেন হইতে 
নাৰিয়৷ আসার অপেক্ষা করিয়। শেষ পর্যান্ত অনেক রাত্রে ব্যারাকে ফিরিরা আসিলাহ । 
তখনও আগুন বেশ আনন্দের সাথেই জলিতেছিল | কিন্ত ব্যারাকের আলো নিভান প্যারেড 
( Lights out parade ) অনেক পরকের্বেই সমাধা হইয়াছে । পাশের এয়ারম্যান ফিসু 
ফিস করিরা গ্ঞানাইলেন যে আলো-নিভান প্যারেডের অবাধহিত পরে কর্পোরাল সাহেব 
আমার খোক করিয়াছিলেন । একে ত' জীবন্ত সানুঘ 'ও উড়ন্ত এয়ারপ্রেন ব্বলম্্ লানুঘ 'ও 
আগুন-প্রেনে পরিণত হইতে দেখিলাম. তাহার উপর কর্পোরাল সাতেবের বৌছ, ও সর্ব্বো- 
পরি ইচম্ভাকৃত প্যারেডে অনুপস্থিতি-_যখেঈ আশঙ্কার কারণ । মনকে প্রতাঘে বেশী করিয়। 
ডবল মার্চ শিক্ষার জনা প্রস্কত করিলাম । 

পরদিবস কিন্ত ডবল মার্চ শিক্ষা ত' হইলই না-__উপরশ্থ কেহ কোন প্রশৃও করিল না । 
শুধু পূর্রবদিন রাত্রের অগ্রিলীলার পর চালকের দেহাবশিষ্ট যাহ! চিল. তাহারই শেছ ক্রিয়ার 
জনা শো মার্চ (510৬/ march ) শিক্ষা হইল | তদ্রলোক আপন জীবন দিয়া শিক্ষা 
দিলেন ভীষণ বিপছেগ যেন নিচের উপর আস্থা (5616 contr০] ) না হাবাই । এয়ার- 
প্রেনের এগ্ডিন বিগডাইয়াছিল সতা, কিন্ত অবতরণের সময় উলাাইমা যাইবার ক।রণ বিপদে 
তয় পাইয়া আতস্তহার৷ হওয়া | 

কিছুদিন পরে একদিন আমাদের সকলকে প্যারেড করিয়া হাঙ্গারে ( Hangar ) 
লইয়৷ যাওয়া হইল । একজন বৃদ্ধ গোরা ওয়ারালই অফিসার ( Warrant Officer ) 
আমাদেরকে ফল-ইন করাইয়া বক্তৃতা দিলেন যে এয়ারপ্রেনের এগ্সিনীয়ারী" কাজ শিক্ষার 
ভনা আমাদের একটা মহাস্ডযোগ দেওয়া হইতেছে! এই স্রবোগ আমরা যদি হেলায় 
প্রত্যাখ্যান করি, তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্াকে সাহাযা করিবার যে স্বর্ণ সুযোগ 
দয়ালু বিটিশ গৰর্ণলেলই ( kind British Government ) আমাদের দিতেছেন 
তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব । তাহ! ভারতের ইতিহাসে বড়ই দূঃখের হইবে। 
১৫-২০ মিনিট বক্তৃতা ও প্রায় ১ ঘলী নিশ্চল আযা্টেনশন অবস্থায় দীড়াইয়া থাকিবার 
পর, এয়ারপ্রেনের এণিয়ারীং কাজ হাতে নাতে (701900091 ) শিক্ষার প্রথম পর্ব 
আরম্ভ হইল । বালতি ভরতি জল, ষোটা মোদী বরুণ ( scrubbing brush ) ও 
সাবান সোডা দিয় হাঙ্গারের মেঝো ঝকঝকা। করিয়া পরিক্কার করা । তাহাও হাঙ্গারের 
যে অংশে এয়ারপ্রেনগুলি রাখা আছে, সে অংশে নয়__যে অংশ হইতে এয়ারপ্রেনগুলি 
বরাইয়া ফেল হইয়াছে, সেই অংশে । সেই সময় গোরা ওয়ারেন্ট অফিসারের 
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চরিত্রের একটা বিশেঘ দিক 'আনাদের নজরে আসিল । আমাদের মেঝে পরিক্ষার 
করিবার পর. তিনি নেঝে পরিষ্কার হইয়াছে কিনা দেখিতে আসিলেন । তাহার ডান 
হাতের তর্জনী জিহবায় ঠেকাইয়া সেই আঙ্গুল মেঝেতে ঘসিয়। দেখিলেন ময়লা আছে কিনা | 
এবং যেস্বান সম্পূর্ণ পরিকার হয় নাই শে স্বানগুলি পুনরায় পরিষ্কার করাইলেন। সেদিন 
তিনি একটা কথা বলিয়াছিলেন-_-্যাহা পরে কখনও ভুলি নাই' *ণি০ amount of 
Care is enough; you could always be a little more careful.” 
“যতই সাবধান হও না কেন--সাবধানের শেষ নাই । আরও একটু সাবধান হওয়া যাইত ।”” 
এয়ারপ্রেন কেন, সমস্ত কাজেই এই কথাটি সম্পূর্ণ সতা। 

একমাসের উপর যাহারা খুব মনোযোগ দিয়া এয়ারপ্রেনের এঞ্জিনীয়ারিং কাজের 
এই প্রথম পর্ব শিখিল, তাহার! শিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব্বে উন্নীত হইল । এইবার এয়ারপ্রেনের 
ডানা সাবান জল দিয়৷ পরিকার করা. শুধু মোটা বুরুঘের পরিবর্তে তোয়ালে ব্যবহার 
করা । এ কাঙুও বেশ কিছুদিন করা গেল। তাহার পর তৃতীয় দফা । এবার 
সাবানক্রলের পরিবর্তে পেটুল দিয়া এঞ্ডিন পরিষ্কার করা । আমরা কয়েকজন এই তিন 
দফা তিতিক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম । 

এই সময় প্যারেডের মাঠে একটা ঘটনা ঘটে | হুসেন নামে একটি পাঞ্জাবী ছেলে 
দিল্লী হইতে মনোনীত হইয়া আসে | বেশ সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহ কিন্ত স্বতাব খুব নরম । 
ডিলের হুকুম তামিল করিতে মাধারণ বাক্তি, হইতে বেশী সময়লুলইত। তখনও ডিল 
প্যারেডের ''অসমরসদের দল" ( &/23:0 53059170 ) অর্থাৎ যাহারা ডিলের সময় 
*ডাইনে ঘোর” ( righ [0 ) হুকুম হইলে বামে ( 15টি চ0 ) ঘুরিয়া যায়, 
তাহাদের দল. আলাদা করিয়।৷ তৈয়ারী হয় নাই । সেই ছেলেটি একদিন ডিলের সময় 
ছকুম তামিল করিতে উপর্য্যপরি কয়েকটা ভুল করে। কর্পোরাল সাহেব রাগত:ভাবে 
সম্পূর্ণ প্যারেডুকে দাড় করাইয়া ছেলেটির সানণে আসিয়া হুকুম করেন "তোমার 
বুটের ফিতা বাধ ।'' চেলেটি বুটের ফিতা বাধিঝার জন্য কোমর হইতে বাকিতে থাকে 
ও দেখে বূটের ফিতা বাধাই আছে , কিন্ত সোজা হহীয়। দাড়াইবার পৃকে্র্বেই কর্পোরাল 
সাহেব পিছন দিক হইতে তাহাকে সঙ্গোরে লাখি মারেন | ছেলেটি পড়িয়া, যায় । 
প্যারেডের সময় কথা বলার নিয়ম ছিল না| তাহার উপর নালিশ শুধু নিজের বিয়েই 
করা সম্ভব । অন্যের বিঘয়ে অথবা সাধারণভাবে নালিশ করিলেই “বিদ্রোহ করিয়াছ'’ 
বলিয়া কমাণ্ডিং অফিসারের নিকট পেশ করিবে । তাহার পর দোঘ থাকুক ন৷ থাকুর 
যথেষ্ট কষ্টভোগ অবধারিত । লাথি মারার সাথে সাথেই প্যারেডের সবাই কিছু বলিল ন৷ 
রটে, কিন্ত শক্ত হইয়া দীড়াইল। প্যারেডের পরে, দু-প্রহরের আহারের সময় অল্প 
কথার সকলেই মনের ভাব ব্যক্ত করিল যে কিছু একটা ব্যবপ্ধা কর৷ প্রয়োজন। 
কর্পোরাল সাহেবের বিরুদ্ধে আর একটি নালিশ সকলেরই ছিল। তিনি কিছু বনিতে 
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গেলেই প্রথমে “'ব্রাডি ইণ্ডিয়ান' ন) বলিয়া কিছু বলিতেন না । আমাদের মধ্যে দুই 
একঞ্জন লিখিত নালিশ দেওয়ার প্রস্তাব করিল। তাহাতে বিড্রোহ করার এক 
সাংঘাতক চার্জ নিশ্চয়ই হইত, এবং বে কর্ন এ প্যারেডে ছিল সবাইকে 
এয়ার কোর্স হইতে বিতাড়িত হইতে হইত। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল বৃদ্ধ ওয়ারান্ট 
অফিসার ধীহার কাছে আমরা এপ্টিনীয়ারিং কাজ শিখিতেছি তাহাকে সব কখা খুলিয়া 
বলা। তাঁহাকে বলায় সুফল হইল । কর্পোরাল সাহেব আর ডিল প্যারেড লইতে 
নাই। কিছুদিন পরে অন্য যায়গায় চলিয়া গেলেন । বৃদ্ধ ওয়ারান্ট অফিসার 
সেই সময় আরও কিছু বলিয়াছিলেন। ইংরেজদের সৈন্যধিভাগে ব্রাডি, ব্যা্টার্ড, 
সোয়াইন ইত্যাদি কখা শুধু শব্দ হিসাবেই ব্যবহার হয়, সেইঞ্রনা কাহার ও বনে ক্ষোভ 
হয়না । আর হ্বিতীয়ত, সাধারণ ইংরেজ সত্যই চায় না যে ভারতীয়রাই ভারতীয় এয়ার 
ফোর্স চালু রাখুক! কয়েকলন ভারতীয় থাকুক, তাহাতে আপন্ডি নাই. কিন্ত তাহাদের 
আজ্ঞাবহক হিসাবে থাকিতে হইবে | না হইলে যে কোন প্রকারে, অপমান করিয়াই হউক 
ধা মিথ্যা অর্জুহাত দিয়াই হউক, তাহাদের এয়ার ফোর্স হইতে বহিকৃত কনা হইবে । 
ইহার পর আমর তিনচাব্জ্ন যাহারা একসাধে আসিম্াটিলাম, স্থির স্চতপ করিলাব 
যতদিন এয়ারপ্রেনের এক্জিনীয়ারিং কাচ সম্পূর্ণ। আয়ত্তাধীন না হয়. ততদিন পর্যন্ত 
মান-অপমান বোধ স্থগিত রাখিব । 

কান্ত করিবার সময় একদিন উড়িবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ডাক পড়িল। 
যথাস্বানে গিয়। দেখি বৈমানিক একজন ভারতীয় | এখানে একটু ইতিহাসের প্রয়োজন । 
১৯৩২-১৯৩৩ সনে ভারতীয় বিমান বহর ( Royal Indian Air Force ) 
স্যরি কথা পাকা হয়। তাহার পর প্রায় এক শত জন ভারতীয়কে বিনান বহরে 
লওয়া হয়। তাহাদের ধ্যে কিছু বৈনানিক অফিসার ও কিছু খংখাক বিমান- 
নেরামতকান্ী এঞ্জিনীয়ারিং বৈনানিক । খৈলানিক অফিসারদের ধিলাতে পাঠাইয়া সম্পূর্ণ- 
ভাবে বিমান চালনার শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা দেওয়া হয়, ররাল এমার ফোর্সের 
গ্রুথন নৰ্বর বিমান চালনা শিক্ষাকেশ্র ক্রানওরেলে। ফ্মা: লে: নুখালী অফিসারদের 
মধ্যে তখন প্রথন। যদিও তাহার পূর্ব্বে আর একজন ছিলেন প্রশন নম্বর । এই 
প্রথম নম্বরের কখা যখাস্বানে বলিব । আর যাহারা বিমান নেরালতকারী তাহাদের 
শিক্ষা এই দেশেই হয়। কিছুদিন করাচীতে ও পরে আথ্বালায়। তাহারা হাওয়াই 
সিপাই খলিরা অভিহিত হইত। তাহাদের পোঘাক ছিল ভারতীয় পদাতিকের, আর 
বাথার ছিল কুন্লা-শোভিত পাগড়ী । তাহাদের আহার্ধযগ্রহণ করিতে হইত বৃক্ষতলে। 
আর মাসাস্তে মিলিত সাড়ে সন্তর ব্ৌপ্যনুস্রা, তাহাদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি 
সামান্য শিক্ষিত। যদিও তাহাদের মধ্য হইতেই অনেকে পরবস্তীকালে অনেক উন্নত 
অবস্থা নিজের চেষ্টার প্রাপ্ত হর। এমন কি এয়ার মার্শাল পর্য্যন্ত । বিবান চালনাকারী 


১৯ 


ই্অরবিন্দ মন্দির বঠিক৷ ব্ষ_২৪ ] 


অফিসারদের বলা হইত বৈলানিক ( Airদেen ) ও ইহাদের বলা হইত "অন্য 
( Other 79015 )। 

আমাদের শিক্ষাসনয়ে ভারতীয় বিমান বহরের প্রখয স্কোয়াড়নের প্রখন ফ্মাইট 
তখন আম্বালায় । তাহার পূর্ব্বেই এই প্র ফ্লাইট নানাস্বানে বিশেঘত: উত্তর পশ্চিম 
সিনাস্ত প্রদেশে বখেষ্ট বিমান চালন। কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ু করিয়াছে । 

উপস্থিত হইয়া দেখি, পাইলট অফিসার রঙ্গন্বাথন হকার অডাকস ( Hawker 
AUdaX ) বিলান লইরা প্রস্তত। তিনি ছিলেন ভারতীয় হাই কহিশনার রক্ষনাথনের 
পুত্র। তাঁহার বিমান চালনার কৌশল খুব স্বাভাবিক-_ইংরাজিতে যাহাকে ( Natural 
lier ) বলে। তিনি বিলান লইগ্লা আকাশে পক্ষীদের ন্যায় যেলন বুসী উড়িতে 
পারিতেন। সামান্য পরিচয়ের পর তাহার সাথে ধিবান অভিমুখে অগ্রলর হইলাম । 
এখানে বিমানের একটু পরিচয় দিলে সুবিধা হইবে । রোলস রয়েস কোম্পানীর 
কেছ্েল এক্লিন ছিল বিলানের শক্তির উৎস-_হুয় শত হইতে আট শত অশ্ধু-শক্তি 
বিশিষ্ট ৷ ডান! দৃইটি ( Biplane ) একাট বিলানের শরীরের (fuselage ) উপরে ও 
অপরটি নীচে । ককৃপিট (০০০80) অর্থাৎ বৈমানিকদের বসিবার স্থান দূইটি, একটি 
ডানার সন্মুখে, অপরটি প্রায় পশ্চাতে । , ককৃপিটে বসিঝার পর কথা শুধু কখা বলিবার নল 
( speaking tude) দিরা বলিতে হইবে । তখনও রেডিও টেলিফোন হয় নাই। 
কখন কখনও টশারায় করা ব্যক্ত করিতে হয় । আমরা দুইক্রনেই প্যারাস্থট লইয়া 
ককৃপিটে উঠিলাম। পা: অং রঃ সন্তুখের ককৃপিটে ও পশ্চাতের ককৃপিটে আনি । 
উঠিয়াই চেন হারনেস দ্বারা শক্ত করিয়া বিনানের খোলের মধ্যে নিজেকে বাধিলান । 
উদ্দেশ্য এয়ার-প্রেন যখন ডিগবাক্তি বাইবে তখন যেন আকাশে পড়িরা না বাই। 
এগ্িন চালু করিবার পর বিলানকে লাটির উপর দিরা ( (2X১8 ) রানওয়ের 
( runway ) একপ্রান্ডে বঙ্গনাধন লইগা গেলেন । সেখানে এঞ্জিন সম্পূর্ণভাবে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন পরীক্ষা শেঘ হইলে আলোর ক্ষেত দিয়া কন্ট্রোল টাওয়ারের 
( Control Tower ) নিকট উড়িয়৷। যাইবার অনুমতি চাহিলেন। কন্ট্রোল 
টাওয়ার অনুনতি ছিলে, যতদূর সপ্তৰ ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে প্রস্তভ হইতে বলিলেন, 
এবার ঈশারায়। মনের এককোনে ভয় একটু ছিল, কিন্তু উড়িবার আনন্দ ছিল প্রচুর । 
পরযুহূর্তে বিনানের এঞ্জিন গিয়া উঠিল ও আমর! রানওয়ের উপর দিয়া বেগে অগ্রসর 
হইলাম । ব্রানওয়ে সম্পূর্ণ সসতল না৷ হওয়াতে, চাকার বর্মণ বিনানে বুব তালন্রপেই বোধ 
হইতেছিল। কয়েক সেকেও পরে হঠাৎ মনে হইল বিমানে কোন কম্পন আর নাই। 
তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিনান কি হইল। দেখিলান আমরা। নাচি ছাড়িয়া 
অনেক উপরে উঠিয়াছি এবং ত্রনে ত্রনে আরও উপরে উঠিতেছি, অল্প সময়ের নব্যেই দূরের 
গাছের ওপাশ দিরা, বাড়ীঘর ঝোপ জঙ্গল নাঠ ঘাট পার হইয়া আবার রানওরের উপরে 
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পৌ্ছিলাম, এবং বীরে ধীরে অবতরণ করিলাম । মাটি স্পর্শ করা মাত্র। এঞ্জিন একেবারে 
শান্ত অবস্থায় রাখা হইল 1 রঙ্গনাথন এইবার স্পিকিং টিউব মারফত ছিন্ত্রাসা করিলেন "'কেন্ন 
আছ” | *"আনন্দেই" বলিতে একটু হাসির রেখা দেখিতে পাইলাম বলিয়া মনে হইল । 
এর পর আরও চারিবার ওঠা আর নাষা করা হল | রঙ্গনাপন এইবার বলিলেন আমর। 
খুব উঁচুতে উঠিব. প্রস্তুত হও | আধ ঘন্টা ধরিয়া আমর! বীরে ধীরে পাক খাইরা 
উপরে উঠিলাম । ১২০০০ ফিট উদ্ষ্রে। প্রথমে একটু শীত বোধ হইল । আর 
নিযে মাটির উপর সমস্তই সমতল হইরা গেল। এমনকি বাড়ীঘর বড় বড় গাছ, সবই 
সমান মনে হইতে লাগিল । কিছুক্ষণ ১২০০০ ফিট উপরে উডিবার পর, রক্ষনাণন বলিলেন 
হাত দিয়া শক্ত করিয়া বিমানের পাশ ধরিতে ও হারনেশ ও চেন ( harness and 
Cin ) ঠিকমত বাঁধা আছে কিনা দেখিতে । দেখিবার পর হাত দিয়া কতক গলি গোল 
আকিয়া দেখাইলেন। বুঝিলাম কয়েকটা লুপ করিবেন বলিতেছেন । 
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অতিমানসের স্বরূপ 


যোগের লক্ষ্য হল পুরুঘকে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের বশ্যতা হতে অকুণ্ঠ প্রজ্ঞা বীর্ষ 
ও আনন্দের স্বাতথ্ধ্ে উত্তীর্ণ করে আন্বপ্রকৃতির ঈশ্বর করা ! চাই প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর | 
এতক্ষণ যা বললাম, তা সে-মহাসিন্ধির ভূষিকামাত্র | তার সার কথা হল 'আবারের শুদ্ধি, 
অপরা-প্রকৃতির গ্রস্থিনোচন, বাসনাঙ্র্জর অহংএর ক্ষব্ধতার জায়গায় বিপুল ও প্রোক্থুজল 
সমত্বের প্রতিষ্ঠা, আর টশ্বরুশক্তির আবেশের কাছে নিঃশেছে আত্মসলর্পণ | 

এখন প্রশ্ন হবে, মহাশক্তি আধারে কাজ করবেন কোন করণকে আশ্রয় করে? 
মানুঘ যখন মলংপ্রধান, তখন মনকে নিয়েই প্রথম কাজের শুরু হবে, একখা না হয় মেনে 
নেওয়া যেতে পানে । কিন্ত উত্্বশক্তির আবেশে এবং জারণায় মনকে চিন্ময় করে তুললেও 
পূর্ণসত্যের সম্যক বারণা এবং খাবহার তার দ্বারা সম্ভব হয় না৷ তার সামর্থোর একটা সীমা 
আছে বলেই ৷ যেমন সানান্যপ্রত্যয় এবং আত্মসচেতনতার অভাবে পশুর মন কিছুতেই 
যানুঘের মনের ভূমিতে উঠতে পারে না, এক্ষেত্রেও তেলনি একটা দুস্তর বাধা আছে। মন 
লোকোন্তরের আভাগ পেতে পারে, কিন্ত তাকে ধরতে গেলেই সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে । 
আনস্তযের অনুভব তাকে শান্ত সনাহিতিতে স্তব্ধ করে দেয় ; কিন্ধ সে-অনুভবকে ক্রিয়ায় রূপ 
দিতে গেলেই তাকে তার নিজের ছাচে চালতে হয়। তাতে মনের স্বভাবে যে খণ্ডদশিতার 
সংস্কার আছে, তারই বৈকলা তার মধ্যে ফুটে ওঠে। তাই অধরাকে বরবার জন্য মনের 
উপর নির্ভর করলে চলে লা । মন সিদ্ধির প্রাথমিক প্রস্ততিটুক্ই করে দিতে পারে । কিন্ত 
তাঁর পরে সাধনার বারাকে সম্পূর্ণ উলটে দিতে হবে, মনকে সরিয়ে দিয়ে মানসোত্তর শক্তির 
স্বতরক্রিয়ার কাছে নিজেকে সেলে ধরতে হবে । সাধনা তখন আর জীবশক্তির নয়, 
হাশর । 

এই মহাশক্তি অতিমানসী । অতিযানস মনের বধরা-ছোৌয়ার বাইরে, কিন্ত তাবলে 
তে৷ অবাস্তব নয়, কিংবা বোধেরও অতীত নয়। মন অতিমানসেরই বিভূতি; তাই জন্য 
( derivative ) হয়ে জনকে বোঝা তার পক্ষে সম্ভব নর। অথচ ক্বনক হতে সে 
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বিধুক্ত নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে অতিনানসের স্বরূপ বুঝতে গেলে মনের সঙ্গে প্রতিতুলনায় 
বোঝবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই । অভিধা ( direct affirmation ) 
যেখানে অসমর্থ, সেখানে ব্যঞ্জনার (58255300) ) সাহায্য নিতেই হয় । তাইতে ভাঘার 
প্রকাশদৈন্যের ন্যনতা ঘোচে। এদিক দিয়ে মনের একটা বাতায়ন খোলা আছে, এই 
আবাদের যা ভরসা । 
Ld 

অতিমানসের প্রথম লক্ষণ, তার ফে-জ্ঞান তা তাদাস্ত্য-বিভ্ঞান । সে যা জ্ঞানে, তা হয়ে 
জানে । আর মন যাকে জ্ঞানে, তাকে তার বাইরে রেখে জানে । মনের জানার মধ্যে 
তাই আয়াস আছে, অপূর্ণতা আছে, ভুল জানবার সম্ভাবনা আছে । মনের মধ্যে চেতনার 
দুটি ধার দেখতে পাই-_একটি ইন্ড্রির়কে আশ্রয় করে বইছে বিনয়ের দিকে, আরেকটি ইক্দ্রিয়কে 
প্রত্যাহৃত করে বইছে ভিতরের দিকে । এই অন্তরাবৃত্ত ভ্ঞানের নান আত্মস্ঞান, নিজেকে 
নিজে জানা । এও একধরনের হয়ে জানা, কিন্ত প্রাকৃত মনে এ্ঞান সম্পূর্ণ নয়-_এসনি 
করে নিজেকে আমরা কতটুকুই-ব। জানি । তবুও এই অস্তরাবৃত্ত ভ্রানের ধারা নিয়ে মন 
একাণ্র এবং তন্ময় হতে পারে । তখন তার বাইরের জ্ঞান থাকে না. পাকে একটী৷ বিশুদ্ধ 
বোধমাত্র । মন তাকে পরমার্থ বলে জানে এবং তার তুলনায় বাইরের স্টানকে বলে মিথ্যা । 
ওই পরমার্থভ্ঞান তাদাড্রাঙ্ঞালেরই একট দিক, কিন্ত অতিমানস জ্ঞানের যত তা সর্বাবগাহী 
নয় । অতিমানস ভ্ঞানে নিখ্যার স্থান নাই । তার মধ্যে অধিষ্ঠানভ্ঞান যেমন সত্য. বিভূতি- 
জ্ঞানও তেমনি সতা । বিভূতি হল একের বহু হওয়া | হওয়াটা মিখা! নয়। মন তাকে 
মিথ্যা বলে নিজের গরজে- প্রাকৃত দশায় এই বহুর ঝামেলায় সে উদৃব্যস্ত হয়েছিল বলে। 
তাই সে অধিষ্ঠানকে আকড়ে ধ'রে বিভূতিকে প্রত্যাখ্যান করে । 'অধিষ্ঠানতবে পৌছেও 
মনের দ্বৈতসংস্কার যায় না। তাইতে বহুকে বাদ দিয়ে যে নিবিশেঘ অশ্বৈতজ্ঞান, 
তা একদেশী। তাকে চিন্ময় মনের জ্ঞান বলতে পারি, কিন্ত অতিনানস স্লান বলব না। 
এজ্ঞানে তাদাত্যবোধ ব৷ হয়ে জানা কেবল উজানের দিকেই. ভাটার দিকে নয়-্তাই 
তা৷ সর্বাবগাহী নয়। 

অতিমানস জ্ঞান সমগ্র (090৪1 )1 তব্ের তিনটি বিভাব-ব্যক্তি বিশ্ব এবং 
বিশ্বারতীত। আমি আছি এট। খুব স্পষ্ট, আমার মত আরও অনেকে বা অনেক-কিছু আছে, 
এটাও একরকম স্পষ্ট । কিন্ত আমাকে আর বিশ্বকে ছাপিয়ে অথচ তাকে আবিষ্ট করে 
আছে এক আনস্তা, এট প্রাকৃত মনের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। অভিনানস জ্ঞানে এই তিনটিই 
সমান স্পষ্ট এবং তিনাটির মাঝে এক অবিনাভূত (in5epএrab€ ) 'ওতপ্রোততার সম্পর্ক । 
বিশ্বাতীত আনন্ত্য অধিষ্ঠানক্তপে তার কাছে বেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি তার অনস্ত বিভূতি- 
বিস্তরের বীর্য এবং উল্লাসও প্রত্যক্ষ, আবার ব্যক্তিতে দুয়ের ঘনীভাবও সমান প্রতাক্ষ। 
বদি ব্যক্তির দিক থেকে এই জ্ঞানের বিবৃতি দিতে বাই, তাহলে বলতে পারি, তার সধ্যে 
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আব্ববোধ তীক্ষতম ইন্জিয়বোধের চাইতেও সুস্পষ্ট ; আবার আম্মঝোধেরই যত স্তম্পঈ বিশ্বের 
ভূতেভূতে বিভাবিত আস্মভাবের বোধ তেমনি সুস্পষ্ট আনস্তো নিথর বিশ্মাতীততার অস্ত- 
গ্ুঁচি সামর্থ্যের বোধ । এমনি করে যেদিক দিয়েই ধরি না৷ কেন, পাই একটি অখণ্ড বোধের 
অন্যোন্যসঙ্গত ব্রিপু্ঠী | কিন্তু প্রাকৃত মনের ইন্দ্রিয়বেোধ সুস্পষ্ট হলেও অন্তরাবৃত্তির অভাবে 
আত্মবোধ অত্যন্ত আবছা । অপরকে আপন বলে জানার মধেঃ কখনও-কখনও একটা 
উত্তালতা দেখা দিলেও তার ব্যাপ্তি নাই, স্বারিত্বও নাই। 'আর বিশ্বাতীতের সম্পর্কে 
তার তো কোন মাথাব্যথাই নাই । এই যন যখন যোগের পথ ধরে. তখন গোড়াতে বাধ্য 
হয়ে তাকে প্রাকৃত ভাবনা হতে বিবিক্ত হতে হয়। বিবেক জার তীবসংবেগ নিয়ে সে 
ঝাপ দেয় বিশ্বাতীতের মধ্যে আর নিজেকে সেখানে হারিয়ে ফেলে । মন যখন থাকে না, 
তখন মনোময় বিশ্বও থাকে না--আর এ-বিশ্ব ছাড়া অন্য-কোনও বিশ্বের খবরও তার জ্ঞান৷ 
নাই। কাজেই তখনকার অনুতব ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ও জীব দুইই মিখ্যা | খগুদশী মন 
প্রাকৃত ভূমিতে বিশ্বের ব৷ বাক্তির অনুভবকে খাড়া করেছে টুকরা-টুকরা অনুভব জোড়া 
দিয়ে। সে-অনভবের মধ্য যেমন সংহতি নাই, তেমনি স্পষ্টতাও নাই । ব্রদ্ধানুভূতির 
'পরেও ভগং আর জীব সম্পর্কে এই আবছা অনুভব তার থেকে যেতে পারে । তখন বলা 
হয়, তার পরবার্থের চ্যান তাকে সর্বশূন্য বিনাশের চেহারাটাই দেখিয়েছে, সর্বসগ্ুতির বীষ 
এবং উল্লাস তাথেকে বাদ পড়ে গেছে। 

অতিমানস জ্ঞানের তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে তার ্তচোতনার ( truth-consciousness ) 
অপরোক্ষতা । এটি হয়ে ভানারই অঙ্গীভূত ব্যাপার | বর! যাক, একটা গাছ বীক্ 
হতে অক্কুরিত হয়ে ডাল-পাতা মেলে ফুল ফুটিয়ে ফল ফলিয়ে ফুরিয়ে গেল । তার এই 
হওয়ার আদি-অন্ত ইতিহাসটা আমরা যেমন দেখতে পাই, তেমনি করে হওয়ার প্রতি- 
মুহূর্তে সেও যদি তাকে জানতে পারত, বীভের মধ্যেই যদি সে ফলের পরিণামকে প্রত্যক্ষ 
করতে পারত! অতিমানস ভ্ভানের হচেছ এই ধরন, সে একটা সিদ্ধভাবেন নিত্যচেতন 
কূপায়ণ। ভ্ঞান সেখানে আহরণ করতে হয় না বাইরে থেকে, ভিতর থেকে তা স্ফুরিত হয়। 
এমন-কি আমাদের দৃষ্টিতে যা অবিদ্যা. তাও তার মধ্যে বিদ্যার স্বেচ্ছাকৃত সক্ষোচ, অতএব 
তা বিদ্যারই বিলাস--যেমন বিতিনু ভূমিকায় নটের আত্মরূপায়ণ। মনের ভ্রানের ধারা 
তার বিপরীত । পে অবিদ্যা হতে বিদ্যার দিকে চলছে হাতড়ে-হাতড়ে | ইন্দ্রিয় 
জ্ঞান তার কাছে প্রত্যক্ষ, কিন্ত তাও তো বস্তর মর্ষসত্যের জ্রান নয়। তাছাড়া বিঘয়ের 
সঙ্গে ইক্দ্রিয়ের যোগের কারচুপিতে সে-প্রত্যক্ষও মিথ্যা বলে প্রনাণিত হতে পারে । 
তেমনি তার আন্তরভ্ঞানের প্রত্যক্ষতাও অপূর্ণ : নিজের মনকেও যে আমরা কত সময় ভুল 
বুঝি তার ঠিক নাই। ইন্দ্রির দিয়ে বিশেষের প্রত্যক্ষ হতে পারে, কিন্ত সামান্যকে জানতে 
গেলেই মনকে অনুমান আশ্রয় করতে হয়, যার মধ্যে প্রত্যক্ষের নিশ্চয়তা অবশ্যপ্তাবী নয়। 
বিশেঘে-সা়ান্যে আন্ায়-অনাক্বায় রানের বে-প্রকারতেদ, তা মনেই আছে---অতিষানসে 
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নাই। সেখানে সব বোধই আন্মবে!ধ, অনাস্ববোধ তার বিভূতি; সানান্যের প্রত্যক্ষ হতে 
সেখানে বিশেঘের প্রত্যক্ষের উতৎসারণ । 

অতিষানসের চতুর্থ লক্ষণ হল, তার মধ্যে জ্ঞান আর সক্কল্পে কোনও বিরোধ বা 
ব্যবধান নাই । বেদের ভাঘায় সে 'কবি-ক্রতু' ( 560-৮) ), উপনিঘদের ভাঘায় 'জ্ঞানবন্বং 
তপঃ1” যেন কবির কাব্যস্টি-_যা তার আত্মচেতনারই উল্লাস । এখানে অবশ্য স্থষ্টি 
ভাবের ; কিন্ত অতিমানসেন্র মধ্যে বস্তস্থ্টিও হচ্ছে এই ভাবেরই উল্লাসে- বস্ত সেখানে 
স্বরূপত চিদ্ঘনধিগ্রহ ! এও সেই হওয়ারই ধর্ম । ব্রহ্ধ সব-কিছু হচ্ছেন, তার এই হওয়ার 
উল্লাসে জানা আর হওয়ার নাঝে কোনও বিরোধ বা ব্যবধান নাই-_বিশ্বাতীত হতে বিশ্ব- 
ভূত পর্যস্ত। এরই প্রাচীন নান বিস্থষ্টি বা আক্োৎসারপ । মনের যধ্যে এই সামর্থ্য 
সন্কিচত। আমরা যা ভাবি, তা ঘটাতে পারি না সবসলয়-_যদিও তার জন্য তোড়মোড় 
আর চেষ্টার আমাদের অস্ত নাই! তার চাইতেও বড় কথা, আমরা যা ভাবি, তা হতেও পারি 
না। কি হতে হবে তা জানা আছে, কিন্ত সঞ্চল্পের হয়তো জোর নাই, অথবা সক্ষল্পে- 
সক্কল্পে দেহে-প্রাণে-ললে রয়েছে নান! টানাহযাচড়া | ভ্ঞান এখানে সত্য এবং পুর্ণ নয় বলে 
সঙ্কল্পও পঙ্গু । 

সহ 

অতিমানস পরমপুরুঘের প্রস্ঞাবীর্য, তার 'ভ্ঞানময়ং তপঃ'। এই চিন্নয় তপশেক্তিতে 
তার ধাপে-ধাপে নেমে আসা নিজেকে নিগুহিত করতেকরতে | তা-ই তার আস্মবিস্য্ট । 
স্বধানে তীর অতিমানস স্বরূপশক্তির হিরণ্যচ্ছটী, অখণ্ড সংচি২আনন্দের অকুণ্ঠ বিলসন। 
তারপর সেই শক্তিই মানসোন্তর নানা ভূমির ভিতর দিয়ে নেমে এসেছে আমাদের প্রাকৃত 
বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় প্রাণ ও দেহের আকারে-_-অবশেছে জড়ত্বের অলানিশাম তার চেতনা যেন 
যুছিত হয়ে পড়েছে । অথচ এই' অবরোহের প্রতি পর্বে সে-শক্তি চিদ্ববার্যের স্ব্পযোগ্যত। 
(potentityial)-হপে অক্ষণ্ুই রয়েছে, আর তাইতে অবরেহের সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছে 
আরোহের একটা নিগুঢ় প্রবেগ, ষা আমাদের যনে ধরেছে অভীপ্সার দূপ। অবরোহে 
স্বন্সপ বি-রূপ হয়েছে দূই অর্থে : যখন অবিদ্যামানসের ভিতর দিয়ে দেবি, তখন কিরূপ 
বিকৃতি ; আবার বিদ্যামানসের ভিতর দিয়ে তার মধ্যে দেখি বৈচিত্র্য । বে-সৌরালোক 
কয়লার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, অকল্পনীয় চাপের ফলে সে-ই আবার হীরা হয়ে ঝলসে 
ওঠে । বিদ্যার দৃষ্টিতে জড়ও চিদ্বিলাস। 

ব্রহ্ধই যদি সব হয়ে থাকেন, আর অতিষানস যদি হয় ব্রহ্নশক্তি, তাহলে স্বীকার করতে 
হুর, অতিমানসের ক্রিয়া সর্বত্রই চলছে । বিশ্বে শক্তির ক্রিয়ার আমর! দুটি রূপ দেখতে পাই 
একটি অব্যবস্থিত, আরেকটি ব্যবস্থিত। ক্রিয়া যেখানে অব্যবস্থিত, সেখানে অন্যোনঃ- 
সংঘর্ঘ আর ভবরদন্তির ভাব প্রবন- একটা-কিছু ঘটাতে হলে সেখানে জোর করে ঘটাতে 
হয়। আনাদের মল-বৃদ্ধি অনেকজায়গায় এষনি করে অব্যবন্তারও মধ্যে ব্যবস্থার সৃষ্টি 
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করে। আবার বহুজায়গায় দেখি ব্যবস্থিত ক্রিয়া স্বত:স্ফূর্ত__যেলন ইতরপ্রাণীর সহঙ্গাত- 
প্রবৃত্তিতে, প্রাণমনের প্রকৃতিতে. এমনকি জ্ুড়ক্রগতের নিয়মে । ব্যবস্থায় বুদ্ধির 
পরিচয় । যেমন ব্যক্তির জীবনব্বস্থার মূলে ব্যক্তির বুদ্ধি, তেমনি বিশ্বব্যবস্থার মূলে 
বিশৃবৃদ্ধি__অথব। অতিমানসের নিগুঢ় ক্রিয়া । ব্যক্তির বুদ্ধির পিছনে রয়েছে সন্কার্ণ 
ইষ্টসিদ্ধির প্ররোচন। । কিন্ত সযগ্র বিশ্বের পিছনে ফে-বুদ্ধি-_-অখব। বৃদ্ধি না বলে তাকে 
সম্বোধি বলাই ভাল, কেনন। তার জাত আলাদা--তার আত্মস্ফৃতির উল্লাস ছাড়া আর-কোনও 
সই থাকতে পারে না। আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টিতে অব্যবস্বা আর বাবস্বাতে যে-বন্য, 
এখানে তার সমাধান হয়েছে : অবাবস্থাও এখানে উল্লাসের অঙ্গীভূত। শক্তির মধ্যে ক্ষোভ 
না আাগলে স্বষ্টির বৈচিত্র্য ফুটতে পারে না। অবাধস্বা সেই ক্ষোভের ফল। কিন্তু তাকে 
খুতচছন্দে ফিরিয়ে আনবার তপস/া ভিতরে-ভিতরে চলছেই । তা-ই সর্বব্যাপ্ত সর্বানুস্যুত 
ব্রম্ভের 'জ্ঞানহয়ং তপ:, কেননা ছন্দ আনতে পারে জ্ঞানই । মন-বুদ্ধি দিয়ে এ-তপস্যার হিসাব 
কম৷ যায় না, তাই এ অতিমানস। 

অনবুদ্ধির জ্ঞানে ও কর্মে আয়াস আছে ; কিন্ত অতিহানসে আয়াস নাই, তার জ্ঞান 
ও কর্ষ স্বতঃস্ফূর্ত । আমাদের অবরপ্রকৃতিতেও এমনিতর স্বত:স্ফুর্ততা আছে, তা আঅতি- 
মানসের অবাক ক্রিয়া__একখা বলেছি । কিস্ত আমাদের খাক্তচেতনাতিও ভ্ঞান আর কর্মের 
একধরনের ন্বতঃস্ফূর্ততা মাঝে-নাঝে দেখা দেয়, যাকে আমরা নাম দিই বোধি (intuition) 
এবং প্রেরণা ( 205005095.) | এগুলিকে ইতরপ্রাণীর সহজাত জ্ঞান ও প্রবৃত্তির কোঠায় 
ফেলা যায় না দুই কারণে প্রথনত এর। আত্মসচেতন, ইতরপ্রাণীর সহজসংস্কার তা নয় । 
দ্বিতীয়ত ইতরপ্রাণীর সহসংস্কার নৈশ্চিত এবং নৈপুণো অনেকসময় মানুঘের 
যন-বুদ্ধিকে হার মানালে ও তার পরিধি সক্ষীর্ণ. নতুন পরিবেশে তা একেবারেই অকর্মণ্য। 
কিন্ত মানুঘের বোধি নিয়ে আসে চি২শক্তির স্বচ্ছন্দ প্রসারের ইশারা | আস্মসচেতনতা ও 
চিতপ্রকর্থ এই দূই দিক দিয়ে নানুঘ এগিয়ে যাবে বলেই পশুর সহক্তসংস্কারের থদ্ধিকে 
তার ছেড়ে আসতে হয়েছে । 

প্রাকৃত মন-বৃদ্ধি আর অতিনানসের মাঝে আৰর! তাহলে সেতুস্বরূপে পেলাম বোধিকে । 
তাকে বরেই আমরা অতিমানসে পৌছতে পারব ; তাই এখন তার স্বরূপ বিশ্রেঘণ করে 
দেখা দরকার | বোবধির প্রসঙ্গ তোলবার আগে একটি কথা বলে রাখি, যে-অতিষানস 
পুরুষোত্তনের স্ব্বপশক্তি আর পূর্ণ ফোগের সাধনায় বে-অতিনানস জীবের নধ্যে স্ফূর্ত হবে, 
তত দূটি এক হলেও সামর্থ্য কিন্ত তারা এক হবে ন। ; কেনন। নিত্যজীবের জীবত্বকে 
আশ্রয় করেই তার মধ্যে পুরুঘোত্তমের স্বব্রপশক্তির উন্মেঘ হবে, সুতরাং তার একট। স্বারসিক 
বৈশিষ্টা থাকবেই। i 
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বোধি-মানস 


অতিমানস পুরুঘোন্তমের স্বব্ষপশক্তি, বিশ্ব সেই শক্তির বিস্য্টি। সুতরাং অতিবানস 
সর্বত্র অনুস্যত, আমাদের মধ্যে ও তার ক্রিয়া চলছে আড়াল থেকে । তার অস্ফুট প্রেরপাকে 
প্রস্ফৃট প্রজ্ঞাবীর্ধে রূপাস্তরিত করাই হল পূর্ণ বোগের লক্ষ্য । আমাদের প্রাকৃত চেতনার 
দৌড় মন পর্যন্ত | কিন্ত মণ দিয়ে অতিযানসের নাগাল কখনও পাওয়া যায় না । বীাচোয়া 
এই, মনের মধ্যে যেমন রয়েছে নিজেকে ছাপিয়ে যাবার একটা তাগিদ, তেমনি আধারের 
ওপরে রয়েছে নিরন্তর উংর্বশক্তির একটা চাপ । অভীপ্সা আর শক্তিপাত দুয়ের সমবায়ে 
আমাদের সাধনা । 

প্রথমত মনের সহায়েই সাধনা করে যেতে হবে যতদূর সম্ভব । সমত্ব আর বীর্য সে- 
সাধনার লক্ষ্য, তাদের কথা সবিস্তারে আগেই ঝলেছি। এ হল পূর্ণযোগের প্রস্বতির পর্ব 
এবং এ অপরিহার্য । তারপর তার তৃতীয় অঙ্গ চেতনার উত্তরণ । মনকে ছাপিয়ে 
পৌছতে হবে অতিনানসে এবং তার দ্বারা ঘটাতে হবে আধারের কূপান্তর । মন আর 
অতিমানসের মাঝে সেতু হল বোধি। এখন তার কথাই বলব। 

বোধির প্রধান লক্ষণ হল জ্ঞান ও ক্রিয়ার স্বত:্ফূর্ততা । এটি মনেৰ নব্য সহজ নয় । 
যা অতীন্দ্ৰিয়, মন তার সন্ধন্ধে অনুমান করে । সে-অনুমানে প্রত্যয়ের নিশ্চয়তা সবসময় 
থাকে না। বৃদ্ধির সাষানাপ্রত্যয়ে একটা নিশ্চয়তা আছে কিন্ত তা আবছা । ইন্দ্রিয় 
সংবিতের তীক্ষতা তার মধ্যে নাই । মন এবং বুদ্ধির এই ন্যুনতা বোধির মধ্যে লাই । 
অতীন্দ্ৰিয় বিশেঘ ও সানান্যকে ইন্ড্রিয়সংবিতের যতই সে প্রত্যক্ষ করতে পারে । যোগের 
ভাষায় এসংবিৎকে বলে প্রাতিভসংবিত-প্রাতিভ' কি ন! যা অনায়াসে প্রতিভাত হয় 
বিদ্যৎঝলকের মত। 

আমাদের প্রাকৃত মনশ্চেতনার উপর এই বোধি মাঝে-ষাঝে ঝলক হানে । আমরা 
চলতি কথায় বলি, ‘মন ডাকছে" । এট। ইন্দ্ৰিয়জ্ঞান এবং অনুমানের বাইরে একটা অলৌকিক 
আভাস । মনের মেঘ চিৎসূর্ধকে যেন আড়াল করে রেখেছে । সেই মেঘ চুইয়ে ওপারের 
আলে। এপারে পড়ছে, কখনও-কখনও মেধের ফাকে-ফাকে ঝলসে উঠছে । এই হল 
বোবির ক্রিয়া__ চেতনার একটা নতুন শক্তির উন্মেঘের উদ্যত সম্ভাবনা । 

কিন্ত মনের ভূমিতে এসে বোধি বিকৃত হয়ে যায়। সত্য যে শুল্র আতাস সে মনের 
কাছে নিয়ে আসে, মন তার উপরে আপন বং চড়ায়-_কখনও গাচ কখনও বা ফিকা ক'রে। 
যোগের সমস্যা হল, কি করে বোধির উস্তাসকে বিশ্তদ্ধ রাখা যেতে পারে. কি করে ষনকেই 
বৌধিধর্সা করে তোল! যায় । তার চারটি উপায় আছে । একে-একে তাদের কথা বলছি । 
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একা উপায় হচেছ নিরোধ- প্রাকৃত চিত্তের সমস্ত বৃত্তিকে খুশি মত্ত করে দেওয়া । 
এটি দু'উপায়ে করা যেতে পারে একা হল চিত্তের জোরেই চিত্তের মধ্য কোনও বৃত্তি 
উঠতে না দেওয়া, যেমন কোন ও বিয়ে নিবিষ্ট হবার সময় আমরা করে থাকি ; আরেকটি 
হল কোনও নিস্তরক্গ ভাবনার আবেশকে ধারাসারে চিত্তের উপর ঝরতে দেওয়া | বিশ্বের 
সর্বত্র সত্তার দটি বিভাব যুগনদ্ধ হয়ে আছে-_একটি শান্ত, আরেকাট উল্লসিত। আমাদের 
চিত্তেরও এক ভাগ স্বভাবত নিস্তরঙ্গ, আরেক ভাগে কেবল তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছে। 
এই দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় বেশী ঘনিষ্ঠ, কেননা এইটি আমাদের জাগ্রতের 
কর্ম এবং ভাবনার জগৎ। কিন্ত জাগ্রতের পিছনেই আছে সুত্তির উদ্যতি, কর্মের পিছনেই 
বিশ্রামের । তার। পর্যায়ক্রমে আছে--এ হল মনের খওুদৃষ্টি; আছে যুগপৎ, জাগ্রতের 
স্পন্পকে ধারণ করেই তার মধ্যে অনুস্যত হয়ে আছে স্ুপ্তির নিখরতা-__এই হল বোধির 
অখণ্ড দৃট্ট। এই জাগ্বতের যধ্যেই ক্ষচিংকখনও যন ফাকা হয়ে যায়, বিশ্বান্তির একটা। 
অতল আকর্থণে প্রযস্ত শিথিল হয়ে আলে ; জ্যোতির্ময় প্রাণতরঙ্গের পিছনে দৃষ্টির সামনে 
সহসা জেগে ওঠে আকাশের নিস্তব্ধ প্রশান্তি । নিবৃত্তির এই স্বর্ণযুহূর্ত গুলিকে তিলে-তিলে 
সক্রিয় করে নিরোধের একটী সংস্কার গড়ে তুলতে হয় চেতনায় । প্রতাহার ( with- 
drawal) বা আবেশ দৃটি উপায়কে পর্যায়ক্রমে বা যুগপৎ ব্যবহার কর যেতে পারে । 
সবচাইতে ভাল হল কোন-একা৷ উপায়কে একান্তভাবে আকড়ে না ধরে মহাশক্তির দেশনার 
কাছে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া_-তিনি বখন ফেউপায়ে সাধ্যবস্তকে চেতনার গোচর করে 
তোলেন । আনার শুধু আকাশে জদম মেলে দিয়ে প্রতিসুহ্র্তে স্বচ্ছন্দ প্রতীক্ষায় সঙ্গাগ 
থাকা । 

স্তব্ধতায় অহংএর প্ররোচনা শান্ত হয়ে যায়, অনস্তের সঙ্গে আমরা যোগযুক্ত হই। 
স্বরূপকে বিরূপ, প্রকৃতিকে বিকৃত. খতকে অনৃত করে এই অহং। তার কর্তৃত্ব লোপ পেলে 
আমার লধ্যে নিঃশব্দে স্ফরিত হয় তার হওয়া | তখন আর বুদ্ধির বিক্ষেপে হাবুডুবু খাওয়া 
নয়, বোধের য্রোতে ভেসে চল। । কাজটা যে সহজ তা নয়, অহং কিছুতেই তার দখল 
ছাড়তে চায় না। কিন্ত তাকে মোটেই আমল দিতে নাই-_-এই হল সাধনার নেতির দিক | 
আর ইতির দিক হল, সাশ্মের যত বৃদৃবুদ তাদের অনম্ভের সমুদ্রে বিলিয়ে দেয়৷ সবসময় । 

স্বিতীয় উপায় হল, অস্যর্ধানীর কাছে আত্মসমর্পণ । তিনি বোধস্বরূপ, তার বোধেই 
আমার বোধ । তিনি আছেন হৃদয়ে, তাবের রাজ) হয়ে । আমার সব ভাব ধাবিত হবে 
তার প্রতি, তাঁকে ছুঁয়ে সোনা হয়ে তারা৷ আবার ফিরে আসবে আমার জগতে । জীবন 
হবে বেন তারই নি:শ্বাসে লহরিত বাঁশির সুর । তখন অহং কার ?__লা, তার। বুদ্ধি 
তখন বোধির বস্তু, বোধিতে তারই বোধের স্কুরণ । 

বোবিকে জাগাবার তৃতীয় উপায় হল বুর্ধন্যভূষিতে, যোগের তাঘায় “শিরসি সহস্রারে" 
চেতনাকে সবসময় তুলে রাখা । মাথার উপরে আকাশ, সেই আকাশে অলছে চিৎ্সূর্য 
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তারই প্রতিত্প আমার বূর্ধন্চেতনা । ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প আসছে আমার অহ স্যার 
কেন্দ্র হতে নয়, আমার সঙ্কুচিত চেতনাকে নিঙুড়ে নয় ; আসছে মহাশূন্য হতে সহস্বরশ্নি 
আদিত্যদ্যুতির বিচছুরণ হয়ে! বুদ্ধি মন মস্তিক সে-বিচছুরণকে ধারণ করবার প্র মাত্র। 
এই স্থূল আধারের গভীরে আছে এক সক্ষম আধার- ্যোতির্বাম্পনয় এক শক্তিস্পন্পনের 
ক্ষেত্র । চেতনার তরঙ্গ উঠছে তারই মধ্যে, আর ওই আদিত্যলোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
যোগ। শক্তি ধারাসারে নামছে সেইখান থেকে, আর আধার তাতে প্রাবিত হচেছ । তখন 
আর অহংএর কর্তৃত্ব নয়, মহাশক্তিরন দেশনা । 

চতুর্থ উপায় হচ্ছে বুদ্ধিকে স্তব্ধ না করে তাকে আরও উদ্দীপ্ত এবং সনর্থ করে তোল! । 
তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন বুদ্ধির শুদ্ধি, তার কথা আগেই বলেছি! প্রাকৃত বুদ্ধি 
গুণনয়, সে মনের তীবেদার । বন ইন্দ্রিয়নির্ভর, জীবনের বাইরের দিকটা নিয়ে সে মেতে 
আছে। বুদ্ধিকে সে খাটায় সেই প্রয়োজনে | বুদ্ধিমান মানু বৈপ্রানিক দার্শনিক কবি 
শিল্পী সনস্বী কী কত-কিছুই হয়, কিন্ত যোগী হতে পারে না । যোগী হতে হলে অন্তরা 
বৃত্ত হতে হয়, বুদ্ধির প্রধান সম্বল ফে-সামান্যপ্রত্যয্নব, ত৷ দিয়ে আম্মার ধাবণাকে শুদ্ধ করতে 
হয়। ভ্তানযোগীরা সাধারণত এই পথ ধরেন । আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির উদার ভাম্বরতা তখন 
বোধিকে চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। 

চারটি উপায়কে স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে সাধনা করা৷ যেতে পারে এবং তা-ই করা উচিত, 
কেননা অখণ্ড প্রকৃতির একেকট প্রবৃত্তির উপর একেকটি উপায়ের নির্ভর বলে তারা 
স্বভাবতই পরস্পরের অপেক্ষা রাখে । উপায়গুলির মধ্যে যে ধরা-বাধা কোনও ক্র আছে 
তাও নয়। যেকোনও উপায় আমরা অবলম্বন করি না কেন, বোধির প্রতিষ্ঠার জন্য 
প্রতোকের বেলায় অতিনানসের শক্তিপাত একান্ত আবশ্যক । যতদিন তা লা হচেছ, 
ততদিন বোধিকে আমর! বিশুদ্ধরূপে পাব লা, প্রাকৃত বনের কিছুনা-কিছু ভেজাল তার 
যধ্যে থাকবেই । 

এ 

বোধির প্রতিষ্ঠা অতিমানস স্ফুরণের ভূমিক। মাত্র । তার মুখ্য পরিণাম হল চিত্তের 
ভাবনা বেদনা সন্ধল্প 'ও যুক্তির সকল ব্যাপ্রিয়ার ( 50602. ) নধ্যে একটা জ্যোতির্ময় 
স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রসন্ন সামর্ঘের আবেশ-__যা নাকি বোধিচেতলার বৈশিষ্টা। কোথাও 
তখন কৃণ্ঠ৷ প্ৰমাদ অনিশ্চয়তা আবিলতা। বা নিরানন্পের কিছুই খাকবে ন! । এমন-কি 
বোধির জেঢাতির্ধন প্রযুক্ত উল্লাস সঞ্চারিত হবে প্রাণে ইন্্রিয়ে এবং দেহেও। কখনও 
কখনও অপ্রত্যাশিতপূর্ব প্রাতিভ সংবিৎ ও শক্তির স্ফুরণ হবে আধারে | 

অতিমানস হল সত্য ও খতের স্বয়ংজ্যোতিঃ, তার সামর্থ্য সর্বত্র অকুণ্ঠ। কিন্ত 
বোধিমানস তার বিভূতি ও প্রতিবিদ্ব মাত্র, তাই তার সামর্থ্যের একটা। সীমা আছে। অতি- 
মানসের সাক্ষাৎ করণরূপে সেও অবশ্যই অকুণ্ঠ, কিন্ত মানসচেতনার উপর যখন সে কাজ 
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করে তখন অতিমানসের শক্তিপাত না হওয়া পর্যস্ত তারও ব্যাপ্রিয়ার নব্যে কৃণ্ঠা দেখা দিতে 
পারে। তার তিনটি পরিচয় বোধি এবং প্রাকৃত মনের ব্যামিশ্বতা, বোধির অলন্ধ- 
ভূমিকত্ব ( 91850891156 ) এবং তার ফলে প্রাক্তন সংস্কারের পুনরাবির্তাৰ এবং বোবির 
আবেশে চেতনার প্রসারহেতু ব্যক্তিমনের বাইরে বিশ্বষন হতে নানা অবাঞ্ছিত উপাদানের 
অনুপ্রবেশ । সাধককে এর প্রত্যেকের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে হবে । শক্তির অচল 
প্রতিষ্ঠা এবং আধারের সম্পূর্ণ রূপাস্তর না হওয়া পর্যন্ত যোগসম্পদ ভোগের জন্য কোথাও 
আরাষশয়ন পাতলে তার চলবে না। 


২১ 
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বোধিতে থাকার অর্থ হল এক আনন্পচিন্ময় অপ্রাকৃত শক্তির হ্বারা নিরন্তর আৰিষ্ট থাক। 
এবং তার প্রেষণার প্রাকৃত সন্বের তিলে-তিলে ব্রপাস্তরকে প্রতিনিয়ত অনুভব করা । এ 
আবেশ আত্মবিস্মরণ নয়, আত্মবিস্ফোরণ । মনের মেঘের উপর এসে পড়েছে সূর্যের আলো, 
কালো মেঘ আলো হয়ে উঠেছে। এই যেন বোধিমানসের ছবি । আলে! যদি সরে যায়, 
ষেঘ আবার কালো হয়ে যাবে । আলে৷ পেলে আবার আলো হয়ে উঠবে | কিন্ত এরই মধ্যে 
আলোর ছোয়ায় মেঘ গলতে আরন্ত করেছে । গলে নিঃশেষ হয়ে যাচে কি ? না. রূপান্তরিত 
হচেছ আলোতে । মেঘ বলে কিছু থাকছে না, সবই আলো । ফাঁকান আলো নয়, চাপ 
বাধ! ভমাট আলো।-_সৃের যত। এই যেন আতিমানসের ভবি। উপনার খুঁত খেকে গেল। 
কিন্ত অনুপমকে উপনার বাপে পোর। যায় কখনও? উপমা এখানে একটা ইশারা মাত্র । 

সর্বব্যাপী সর্বাবগাহী সর্বাতীত এক পরন সত্তা চৈতন্য এবং আনন্দ । অথব। তারই 
ঘনবিগ্রহ এক পুরুঘ। মন তার খানিকটা আভাস পেয়েছিল । যেন অনেক দূরের এক 
নীহারিকা-___বৃহৎ নিশ্চয়, কিন্ত আবছা ৷ তারই মধ্যে মন ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে 
ওঠে । ঘুমের মধ্যে একটা-কিছু যেন পেয়েছিল- খুবই কাছে, খুধই গভীর করে । জেগে 
উঠে দেখে, তার ছাপ রয়ে গেছে। কি তা, বোঝাতে পারে না। কিন্তু বোধের অতীত 
বোধ দিয়ে বোঝে, তার মত সত্য আর কিছুই নাই। বারবার ছাপ পড়ে । আভাস ক্রমে 
সুতাস হয়ে ওঠে । যা ছিল প্রতীক, তা হয় প্রতিষা । ক্রমে সুভাস জ্বলে ওঠে প্রভাসে, 
প্রৃতিসা প্রাণ পেয়ে দেবতা হয়ে ওঠে । তখন সবই দেবময়, মনও দেবতা । অতিমানস, 
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বোধিযানস আর মন । মনকে নিয়ে তখন বোধিনানসের খেলা | তাতে তার পুষ্টি, নলের 
রূপান্তর । 

প্রাকৃত মনের উদ্ানে ছিল বৃদ্ধি, যার মধ্যে মনের মুক্তি। মনের কারবার ছিল 
ৰিশেঘকে নিয়ে, আর বৃদ্ধির কারবার সামানাকে লিয়ে । সানানাপ্রতাযয়ের উদার ব্যাপ্তি 
আছে, শ্বাতস্বোর সাবলীলতা আছে ; বিশেষকে তা শাসন করে---এই'বানে বৃদ্ধির সার্থকত৷। 
বোধির আবেশে মনের বূপাস্তর ঘটতে থাকে যখন, তখন তারও মধ্যে থেকে উন্লেঘিত হয় 
এক দিব্য বৃদ্ধি-_অতিমানসের এক সার্থক করণ । তার কণা পরে বলছি । 

উত্তরায়ণের পথে এমনি ধাপের পর ধাপ রয়েছে । তাদের খবর রাখা দরকার, তাদের 
মধ্যে তফাত করতেও শিখতে হয় । তাতে প্রাপ্তি সম্পূর্ণ এবং সুস্থির হয় । নইলে অনভিল্ঞ 
মন নিজের নাগালের বাইরের একটা-কিছুকে পেয়েই ভাবতে পারে, যব পেয়েছি । 

* 


বঝোধিবানসের চারটি বৃত্তিঁঁ-আভাসন ( suggestion ), বিবেচন ( discrimina- 
0০0), প্রশ্ফুরণ বা উদ্দীপন ( 510০2 ) এবং বূপায়ণ ব। প্রকাশন ( revelation ) | 
প্রথন দুটি বৃত্তি অপর। (1০৬০: ), পরের দটি পরা ( higher )। তার। জোড়ায়- 
জোড়ায় কাজ করে। সব জুড়ে রয়েছে আভাসের প্রভাস হওয়ার ব্যাপার । অনুরূপ 
ব্যাপ্রিয়া বৃদ্ধির ও আছে বৃদ্ধিও মনের ভাবনার মর্ধো একটি অভাবনীয় অর্প আবিকার 
ক'রে ক্ষিপ্ণতিতে তাকে একট! স্রনিয়স্বিত কল্পরূপ দিয়ে আন্রল প্রভাঙ্ষের কাছে 
সুম্পট করে তুলতে পারে এৰং দানাবাধা সেই ভাবনাকে ইন্দিয়গ্রাহ্য বস্থৰ মত কত 
ব্যবহার করতে পারে। কিন্ বৃদ্ধির এই ব্যাপ্রিয়ার সঙ্গে বোধিমানসের ব্যাপ্রিয়ার 
আকাশ-পাতাল তফাত। বৃদ্ধি তার ভাবনার উপাদান আহরণ করে মন থেকে, 
মন করে ইন্দ্রিযসংবিৎ থেকে । ইন্ড্রিয়সংবিতের স্পঈতা খাকালেও তা উপবভাগা এবং 
একদেশদশী, বস্তর বর্মসতাকে প্রত্যক্ষ করবার সাধ্য তার নাই । সনঢাইতে বড় কথা, 
ইত্দিয়ের সাহায্যে মন-বৃদ্ধি বিষয়কে বাইরে রেখেই দানে. তার সঙ্গে একায় হয়ে নয় । তাদের 
জ্ঞান আহরণহাত্র, উৎসারণ নয়! তাই তার মধ্যে নিশ্চয়তার অতাব থেকেই যায়। 
বোধির ক্রিয়৷ এর সম্পূর্ণ বিপরীত! বস্তর তবকে ভ্ানবার জন্য আলো-আধারির মধ্যে 
তাকে বাইরে-বাইরে হাতড়াতে হয় না, বিদ্যুৎঝলকের মনত তা আপনি তার অন্তর হতে উৎ- 
সারিত হয় । সে-উৎসারণ মন-বুদ্ধির কাছে একটা উদ্‌ৃতাস, তাদের প্রত্যক্ষের মধ্যে যেন 
একটা নতুন ব্যপ্তনার ঝলক। কিন্ত এখানেও মল-হুদ্ধির গতি হল আরোহধারার়-_বন্ত 
থেকে ভাবের দিকে তারা হাত বাড়ায়, তাকে বেন ছুঁই-চুঁই করে। কিন্ত বোধির গতি 
অবরোহবারায়-_-বস্ত তার মধ্যে ভাবেরই প্রতিবিষ্ব, ভাবের অবিসংবাদিত প্রতাক্ষের একটা 
নিদর্শন হুল বস্ত। ভাবের সঙ্গে একান্তা আছে বলে বস্তুর ব্যঞ্তনা-বৈচিত্রোে সে অনুভব 
করে আব্মবিভূতিরই উল্লাস, যন-বুদ্ধির যত তাইতে তার মধ্যে সে দিশাহারা হয়ে যায় না। 
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শ্রী অরবিন্দ এন্দির বন্তিকা ব্ষ_-২৪ ] 


বোধির আভাযন হল আত্মগত কোন একটা সতোর প্রত্যভিজ্ঞা ( recognition ), 
নিগুঢ় কোনও ধৰা স্মৃতির একটি উদ্ভাস। একাধারে তা তাৰ এবং বস্তু । তারপর 
আসে বিবেচন. যা সতোর এই নীহারিকাকে একটা নিন্ধপিত আকার দিয়ে অপরের সঙ্গে 
সুসম্বন্ধ করে এবং তাকে পরিফ্রত ক'রে মনের মালিন্য হতে নিধুক্ত করে । তারপর উদ্দীপন 
তাকে দিব্যশ্রতির সহায়ে অস্তরাকাশে বাঙুময় করে তোলে এবং অবশেষে ব্পায়ণ তাকে 
চিন্ময় প্রত্যক্ষদৃষ্টির গোচর করে। বোধির বিবৃতি দিতে গিয়ে বাধ্য হয়ে ইন্দ্রিয়মানসের 
ভাষায় কথা কইতে হল. কিন্তু তাছাড়া উপায়ও নাই । মনের কাছে ভাব আবছা। আর বস্ত 
স্পষ্ট, কিন্ত বোধিতে ভাব বস্তুর মতই স্পষ্ট__অনুতবের চিদ্ঘনতার এই সূত্রটি হয়তো 
বঝোধির স্বরূপ বুঝতে কিছুটা সাহায্য করবে। 

আভাসন আর বিবেচন পরস্পরের আপুরক হলেই তবে বোধিমানসের ক্রিয়া সুষ্ঠু 
হতে পারে । শুধু আভাসনের ভিতর দিয়ে সত্যের অনুভব ঝলকে-ঝলকে নেমে আসতে 
পারে, কিস্তু বিবেচনের অভাবে তারা একটা বিশুদ্ধ এবং সুসঙ্গত রূপ ধরতে পারে না । 
সাধনার গোড়ার দিকে অতীন্দ্রিয় অনুভবের মেছোহাটা অনেককেই উদ্ভ্রান্ত এবং বিশু 
করে রাখে । তেমনি শুধু বিবেচন আসল-নকলের তফাত করতে শেখালেও চেতনার সাব" 
লীলতার অভাবে সত্যের অভিজ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত করতে পারে না. ফলে ঝোধির 
অধোও একদেশদশিতার ভাপ খেকে যায়। দুটি বৃত্তি একসঙ্গে কাচ করতে পারলেই 
দেখা দেয় অনুভবের পূর্ণত৷ । 

দুটি পরা-বুন্ডির মাঝে ও তেননি সহযোগিতা থাকা চাই । রূপায়ণ পূর্ণসত্যের প্রত্যক্ষ 
অনুভব এনে দিতে পারে. কিন্ত উদৃঝোধিলী বাণীর অভাবে তার মধ্যে শক্তিসক্জারণের ক্ষমত। 
দেখা দেয় না। তেমনি বোধির উদ্দীপনায় সত্যের মন্্ চেতনায় স্ফুরিত হতে পারে, কিন্ত 
অস্ঘও মূর্ত হওয়া চাই, নইলে তার সামর্থ্য নিটোল হয় না আবার পরা-বৃত্তি আপনধামে 
স্বমহিলায় প্রতিষ্ঠিত থাকলেও অপরা-বৃন্তির সহযোগিতা ছাড়া বিশ্বে ক্রিয়াপর হতে পারে না। 
প্রাতিলোসক্রনে বোধি যেমন আভাসন থেকে উঠে যায় বূপায়ণের দিকে, অনুলোনক্রমে তেমনি 
সে নেমে আসে সত্যের চিদৃঘন প্রত্যক্ষ থেকে তার সনর্থ মন্ত্রবর্ণে, তাধেকে তার কোন-এক 
বিভূতির বিবিভ্রতার এবং অবশেছে নানসচেতনার উপর জ্যোতির্ময় বিচছুরণে । চারটি বৃত্তির 
সমনুয়ে তবে ফোটে বোধিজবিভ্ঞানের ( intuitive 55959 ) সর্বাঙ্গীণ সানর্ঘ্য। 

চারটি বৃত্তি ওতপ্রোত বলে মানসচেতনার উপর তাদের ক্রিয়া একসঙ্গে শুরু হয়ে 
যায়, যদিও তার বধ্যে স্বভাবতই সামর্থ্যের একটা তারতম্য থাকে । মনের প্রযস্বকে যথা- 
সম্ভব শিথিল করে দিয়ে প্রথম তাকে আভাসগ্রহণে অত্যন্ত করতে হয়। মনের পিছনে 
তখন যেন একটা জ্যোৎক্সার পরিমগ্ডল গড়ে ওঠে, যা হয় মনের ‘যথাযথ’ ভাবনার আশ্রয়। 
অবথা ভাবনার ভেজাল তবনও থাকে । কিন্ত জ্যোতির্ময় পরিবেঘটি অত্যাসে আরও গাড় 
হলে বিবেচনশক্তির উন্তব হয়, বা মিথ্যার তেঞ্াল থেকে সত্যকে যুক্ত ক'রে তার প্রত্যরকে 
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মানসচেতনায় সুস্পট করে তোলে। তাত্রপর্র মন সত্যাতাবনায় এমনি অভান্ত হয়ে যায় 
যে নিখ্য। কল্পনার আভাসমাত্র ও তার বপ্যে ভাগে ন।। প্রাকৃত মনের বাক্তিগত জল্পনা- 
কল্পন।, যা এতদিন তাকে উদ্‌ত্রান্ত করে রেখেছিল, তা একেবারে শাস্ত হয়ে যায়। এই 
সতাসন্ধ প্রশান্ত বনের মধ) ভাগে বোধিচেতনার নন্্বীর্য, খাতন্তরা ভাঝনা যেন আদেশের 
আকারে স্ফুরিত হতে থাকে | এইটিই ঝাকৃসিদ্ধির বিভূতি সিদ্ধ বা বলেন তা-ই হয়, 
কেনন! তার বোধিচেতনা যা হবে তাকে তা-ই বলায়, তীর বলার পিছনে প্রাকৃত মনের 
কোনও মতলববাডি থাকে না। অবশেছে চেতনা শক্তির এই বৈদ্যুতীর উত্রে উঠে যার 
সতাপ্রত্যক্ষেব 'আদিত্যতাস্বর মণ্ডলে । এইখানে মনের শেষ এবং ঝতণ্তর। বুদ্ধির শুরু । 
x 


এই ঝাতন্তরা অতিনানসী বুদ্ধির উন্দেঘের সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দেয় চেতনার দি পরিণান | 
প্রথম পরিণাম হল তার ক্রিয়ার আমুল বিপর্যয় | মানুঘের বন এখন আচে পশুলন আর 
দিব্যবনের মাঝামাঝি | পশুলনের সে সাক্ষী, কিন্ত তবুও তার প্রভাব হতে সম্পর্ণ যুক্ত নয়। 
দিব্যমনের সে প্রত্যাশী. কিন্তু তার ক্রিয়া তার মধ্যে অল্প. ব্যামিশ্ব। এইবার অতি- 
মানসের ক্রিয়া তার মধ্যে হয় অপরোক্ষ- আবেশ 'ও উদ্দীপনা সুস্প? হয়ে মনকে এখন 
নিয়ষিত করে। অবশা মনের প্রাকৃত সংস্কার সম্পূর্ণ দর হতে সময় লাগে কিস্ত তবুও 
মন এখন স্পট বুঝতে পাবে, তার ভাবনা বেদনা ও সঞ্চলপ তার নিচের স্কার্ট নয়, তাদের 
উৎস তার উধ্রে_-সে শুধ উত্বশক্দির একটী প্রণালিক। । 

দ্বিতীয় পরিণাম হুল, ক্রিয়ার বিপর্যয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার সার্ধক সামধের বৃদ্ধি । 
অতিমানস ভূমিতে সনস্তই সিদ্ধ, শেখানে সাধ্য বলে কিছুই নাই । সাধন জগং হল আলাদের 
এই ত্রিকালের ভগ২। এখানে হওয়া, না-হওয়া, এখন না হযে অনা-কবন ও হ ওমা-এইলৰ 
বিকমের অনিশ্চয়তা আছে । অতিমানসে এঅনিশ্চয়তা খাকতে পাবে না| অভিমানী 
বুদ্ধি অতিমানসের আদি বিভূতি বলে তারও মধ্যে সঞ্চল্পের অতএব ধানাব এই নৈশ্চিত্য 
ক্রমেই প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। জ্ঞান ও সঞ্চল্পের এ্রক্য অতিমানসের একটি নিশি? লক্ষণ, 
একথা আগেই বলেছি । এই নৈশ্চিত্য এবং সান্ধ্য তারই ফল। অবশ্য এক্ষেত্রেও 
পূর্ণ সামর্থ্য একদিনে আসে না। সিদ্ধ শক্তিকে অসিদ্ধের ধ্যে কাত করতে গেলে কাল- 
পরিণামকে মেনে চলতেই হয় । তাই অপরা-প্রকৃতির ক্বপাস্তর হঠাৎ হয় না। ভোরের 
আকাশ ধীরে-ধীরে আলো হয়ে ওঠে । আধার বদি শুদ্ধ থাকে, রূপাস্তর তাহলে ক্ষিপ্র 
হয়। আধারশুদ্ধির কথ। সবিস্তারে আগেই বলেছি ॥ 
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অতিষানসী বুদ্ধি বিস্তানবয়ী । বোধিযানসের মত তারও চারটি বৃত্তি, কিন্ত তাদের 
ক্রিয়া আরও স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবিশিশ্ব ॥ তার মধ্যে বিবেচনী-বৃত্তিকে এখানে আর পৃথক 


২৭ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বপ্তিকা বর্ষ ২৪ ] 


লক্ষ্য করা যায় না, কেননা ওটি হল বৃদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ব__এষন-কি মানপবুদ্ধির বেলাতেও । 
বোধিযানসের সঙ্গে অতিনানসী বুদ্ধির তফাত এই ৷ বোধিমানসকে বলতে পারি অতিমানসের 
বিভাব, আর এচি যেন তার স্বভাৰ। এই বুদ্ধির মধ্যে সত্যজ্ঞান আর সত্যসন্কল্প 
জ্োতির্ধন হয়ে ওঠে তিনটি ধাপে : প্রথম দেখা দেয় এক অতিমানস বোধির ক্রিয়া বার 
ফলে সত্যের সামান্যপ্র'ত্যয় আভাসিত হয়ে ওঠে ; তারপর এক অতিমানস স্ফুরত্তায় তার 
মধ্যে সঞ্চারিত হয় এক দিব্য সামর্থা : এবং অবশেঘে এক অতিযানস ক্ূপায়ণী-শক্তিতে তা 
হয় আকারিত। 

বিজ্ঞানবুদ্ধির ( spiritual reason ) ক্রিয়া মানগবুদ্ধিকেও ছাপিয়ে যায়। কিন্ত 
তার ধার) মানসবূদ্ধির ঠিক বিপরীত । সানসবুদ্ধি চলে স্থূল থেকে সৃশ্য্মের দিকে, ইশ্লিয়- 
সংবিৎ থেকে অতীন্দ্রিয় প্রতায়ের দিকে--কিস্ত সে-প্রত্যয় তার কাছে অম্প& সামান্যপ্রতায়। 
বিজ্ঞানবুদ্ধির গতি স্ম্ঘ "থকে স্থলের দিকে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় প্রতায় তার কাছে ইন্দ্রিয় 
সংবিতের মতই স্পট আর সালানাপ্রতায় যেমন চিদৃঘনতায় বাস্তব, তেলনি বিশেঘপ্রত্যয়ও 
ব্যঞ্রনার আনন্ত্যে অসীমে প্রসারিত । প্রাকৃত চেতনায় ভাব আর বস্তু তেল আর জলের 
মত কখনও মিশে যায় না, তাই ভাব আতাসে মাত্র বস্তুকে জানে । শুধু আমার নিজের 
কাছেই আমার ভাব বাস্তব হরে উঠতে পারে ; বহির্ভগ২ তার বাইরেই পড়ে থাকে । কিন্ত 
ভাবই যদি বস্তর প্রসূতি হর, তাহলে ব্যাপারটা দাড়ায় অন্যরকম তখন আত্মা অনান্ার ভেদ 
ঘুচে যায়। এর একটুখানি আভাস আমর! পেতে পারি, যদি কখনও স্বপরের মধ্যে জেগে 
উঠি এবং স্বপ্রুণোচর বস্তকে জাগ্বতের মতই তীক্ষরূপে অনুভব করতে পারি । বিজ্রান- 
বুদ্ধির ধারাও কতকটী এইরকম, যদিও ওইধরনের স্বপু-জাগ্রতের অনুতবটা আসলেরই 
নকলমাত্র | 

মানসবুদ্ধির মধ্যে ভাবনা ও ক্রিয়ার সমন্বয় এবং সমাহারের সামর্থ্য আছে, বিজ্ঞান- 
বুদ্ধিরও তা আছে। কিন্ত নানসবৃদ্ধিতে উপাদানের মধ্যে যেমন সভাতীয় ভেদের সম্বন্ধ 
( যেমন একটা গাছের সঙ্গে আরেকটা গাছের ), বিজ্ঞানবুদ্ধিতে কিস্ত তেমনি স্বগততেদের 
সম্বন্ধ (যেলন একই গাছের বিভিন্ন ভাগের মাঝে ) ; কেননা বিগ্ঞানবুদ্ধিতে তা হল সত্যের 
নিজেরই ক্রপ-_ নিজের বাইরে একটা-কিছুর প্রকল্পনা নয় । বিজ্ঞানবৃদ্ধিও ইীন্দ্রিয়সংবিৎ 
নিয়ে কাল করে. কিন্ত মানসবৃদ্ধিগোচর ইন্দ্রিয় ছাড়া তার আছে নিজস্ব চিন্ময় ইন্দ্রিয় এবং 
তারই অনুবর্তী অন্তর্মনের ইন্দ্রির-_যাকে ঘষ্ঠেত্রির বলা চলে। 

বিজ্রোনবুদ্ধির ক্রিয়া যেমন ভাবনা ও সঞ্চল্পকে দিব্য করে তোলে, তেমনি হৃদয়ের 
ভাব, প্রাতিভসংবিৎ ( psychic 3798009 ) এবং প্রাণসংবিৎকেও দিব্য আনন্দ এবং 
তপ:শক্তির আবেশে ব্রপান্তরিত করে নের। এমন-কি শারীর-চেতনাকেও সে মুক্তি দেয় 
প্রজ্ানঘন আনন্দের মণিদ্যতিতে। এই রূপান্তরের সামর্থ্য মন-বুদ্ধির নাই, এমন-কি শুদ্ধ- 
যলেরও নাই-_কেননা তার। কারক নয়, প্রাহক সাত্র, আর গ্রাহ্যবিঘয় হতেও তার! 
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[ সংখ্যা-_৩ যোগ-সমন্বয় প্রসঙ্গ 


বিচ্ছিন্ন । কিন্তু বিজ্ঞানবুদ্ধিতে গ্রাহক আর গ্রাহ্যে কোনও ভেদ নাই, গ্রহণ ( ex- 
periencing ) সেখানে অনুসরণ করে আম্মবিভাবন। ব। হওয়ার ধারাকে । 

তবুও বিজ্ঞানবুদ্ধি পরনপুরুঘের আব্মশক্তি নয়, তীর সূর্যশক্তি বাত্র অর্থাৎ তা 
অতিষানসের অন্তরঙ্গ বিভূতি শুধু। 


অতিম্ানসসম্পকিত কোনও তাধনাকেই আভাসে ছাড়া নানসবৃক্ির গোচরে আন। 
যায় ন৷। এই আভাস খানিকট। স্পট হতে পারে যদি মনে রাখি, এখানে আনম্তযকে 
নিয়েই কারবার, অথচ তাবলে সান্তেঅনম্তে কোনও বিরোধ নাই। পাস্ত অনস্তেরই ঘন- 
বিগ্রহ এবং ব্যপ্ুনায় অনস্ত। এই আনম্ত্য সত্তা চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তির আন স্ত্য. যাকে 
প্রাকৃত ভূমিতে থেকে আমরা একমাত্র চেতনার অস্তরাবৃন্তির হারাই স্পর্শ করতে পারি। 
আনন্তের ভাবনায় আবি থাকতেথাকতে একসময় চেতনা আকাশের প্রশান্তিতে নিবিড় 
এবং প্রকাশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাকে জড়িয়ে থাকে যেন এক প্রসন্মতার ইী্দ্রধনুচচ্ছটা , 
যার গভীরে প্রভাতরল হয়ে ঝলমল করে শক্তির বৈদ্যুতী। সেই বৈন্যুতীতেই বুদ্ধির 
প্রভাস, সঞ্চল্পের প্রবেগ, প্রাণের তরঙ্গায়ণ, বিগ্রহের মৌক্তিকল্যৃতি। এটি ভাব আর 'ওটি 
বস্ত এভেদ নাই, সবই তাব-বস্ত । সবই সংচি২আনন্দে শক্তির হিল্লোল, সবই অনম্ত। 

এই আঅতিনানসী ক্রিয়ার ও তিনটি পর্যায় আছে। এক পর্বায়ে, বোধে ফোটে সিদ্ধ 
সত্যের প্রতিরূপ, আরেক পর্ধারে অকল্পনীয় সাধ্যের আভাস | সবার শেষে পরম তাদাস্ত্য- 
বিঞ্ান--ঈশ্বরের সর্বভ্ততা এবং সর্বশক্তিমনত্তার নিরতিশয় 'অনুতবের দিকে যার ইশারা । 


[ ক্রমশ ] 
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মায়ের সঙ্গে কথা 
[ প্রশ্লোত্তর ] 


মা পড়ে শোনালেন তার লেখা ১৯৫০ নভেম্বর সংখ্যার বূলেটিনে ''জীবন বিজ্ঞান” 
( Science of Living ) নামক প্ৰবন্ধ থেকে : 


"আমাদের সম্ভার মব্যে যে প্রাণসত্তা, সেই হলো একদিকে সকল আকাখা, সকল 
উদ্বীপনা ও উৎসাহ, সকল প্রকার সতেক্র ত২পরতার, আবার অন্যদিকে দূনিবার হতাশা, 
অদম্য আবেগাদি এবং বিড্রোহের সূল উৎস স্বরূপ | নানুঘের সত্তার ভিতরকার এই প্রাণের 
অংশটাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে শায়েস্তা করতে পারা সব চেয়ে কঠিন কাজ। তার জন্য 
সম্পূর্ণ ব্রকান্তিকত৷ নিরে অনেক খাটতে হয় এবং প্রচুর ধৈর্যের সঙ্গে ওতে লেগে থাকতে 
হয় ; এ বিঘয়ে একান্তিকতা যদি না থাকে তাহলে গোড়া থেকেই আত্মপ্রতারণা শুরু হয়ে 
তোমার উন্নতিপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে |” 


প্রকৃত সাফলালাতের প্রয়োচ্জন বোধ করা ও তার জন্য ইচ্ছামাত্র করা, এই দূই-এর 
মধ্যে পার্থক্যের সীলারেখা টানা খুবই কঠিন, ( যদিও যোগের আদর্শ তা নয়, কারণ সেখানে 
কোনো কিছুর প্রয়োজনই খাকবেন। সুতরাং ইচ্ছাও ধাকবেন। ),_-কিস্থ এ কথাগুলি লেখ 
হয়েছে সেই স সুজন বাক্তিলের জনা যারা নিছেকে চিনতে পেরে নিজেকে সমুচিত শাসনে 
রাখতে চে! করে । এ এমন একটা ব্যাপার যাতে খুবই একান্তিকতা পাকা চাই, কারণ 
জীবনের ক্ষেত্রে প্রাণসন্তার তরকফের যা-কিছু প্রয়োজন তা চাইবার প্রথম উপায়ই হলে ইচছার 
মাব্যমে । কিন্য কেমন করে ভান যাবে যে সেই ইচ্ছা তার কামনাপ্রসূত, অথব। বাস্তবিকই 
কামনাশৃন্য কোনো প্রয়োজনপ্রসূত 7...এর জন্য যথেষ্ট হুঁশিয়ারি রকমের পর্যবেক্ষণ 
থাক। চাই ; যখনই দেখবে যে তার জন্য তোমার লধ্যে তীর্‌ রকমের আলোড়ন ও স্পন্দন 
জেগে উঠেছে, তখনই ভানবে যে ওর মধ্যে কামনার ক্রিয়া রয়েছে । যেমন ধরো, তুমি বললে, 
“অযুক খাদি আনার খাওয়া দরকার" তার মানে, তোমার তাই ধারণা হয়েছে, তোমার 
বিশ্বাস যে সেই খাদ্যটি তোমার পক্ষে প্রয়োজন, অতএব ত৷ সংগ্রহের জন্য যা কর্তব্য তাই 
তুমি করলে। কিন্ত তখন তোমাকে লক্ষ্য করে দেখতে হবে যে সেটা তোবার প্রয়োজনই 
বটে কিনা অথবা কানা ; নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে, “ও জিনিস না খেলে আমার কি ক্ষতি 
হতে পারে,”-__আর ভিতর খেকে যদি এমন জবাব আসে, “ও, তাহলে বিশ্রী কাণ্ড হবে,” 


[ সংখ্যা-৩ গায়ের সঙ্গে কথা 


তখন জ্রানবে যে সে কখা কামনাই বলছে । সকল কিছুর ধেলাতেই তাই । প্রত্যেক 
অভাবের সমস্যাস্থলেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলবে, “দেখি তো ভেবে, ভিনিসটা মিলে 
গেলে কি হয়?" আর নিলবে ভাবলেই যদি তোমার ভিতন্রটা ভাতে আনন্দে লাফিয়ে 
ওঠে, তখন নিশ্চয় ক্রেনো যে কানাই সেখানে কাক করছে । আবার যদি ভেবে দেখ, 
“নাং, ও জিনিস আমার মিলবার নয়" আর সঙ্গে সঙ্গে তোলার মধ্যে হতাশা এসে যায়, 
তবে সেখানেও জানবে যে কাননাই কান্ত করছে । 

প্রাণসত্তার স্বার৷ যদি প্রবন্চিত হতে না চাও, তাহলে কেবল হুঁশিরারি খাকলেই চলবেনা, 
কিন্ত তোমার এঁকাস্তিকতাও যেন “অসাধারণ” রকমের হয়-এই "অসাধারণ" শব্দটি 
প্রয়োগ করলাম তোমাদের নিরুংসাহ করতে নয়, এ কথা বলছি আম্পৃহার নাত্রা বখাসাধ্য 
তীব্‌ করে তুলতে । 


মা আরে৷ পড়লেন প্রাণসত্তার সহকারিতা পেলে কোনে! কিছুর উপলব্ধি অসম্ভব 
নর, কোনো ব্ূপাস্তরই অসাধ্য নয় ।"" 


কথাটা খুবই আশ্চর্য । বোধকরি প্রাণসন্ত তার আপন শক্তি সন্বান্ধে খবই সচেতন, 
তাই ওর এতখানি গুরুত্ব ওর এমন কিছু তেতক্রিয় শক্তি আচে যার জন্য কোনোরকম 
বাধাই তার কাছে কঠিন বাধা নয়। কিন্ত সমুচিত দিক দিয়ে তার শক্তির প্রয়োগ হওয়া 
চাই। ওকে সহায় পেলে সকল কাজই স্ুন্দরতাৰে সম্পাদিত হতে পারে, কিস্ত তেমন সহায়তা 
ও সহধোগিতা ওর কাছে নিত্য লাভ কর। খুব সহক্ত কখা নয়। সে নিচে কমী ও ভালো, 
নিখুঁত ভাবেই সে কান্ত করে, কিন্ত সে কানে তার নিম্তের মধ্যে সস্তোঘ বাক৷ চাই, তার নিজের 
কিছু তাতে লভ্য শাক! চাই. সখ পাওয়া চাই। কিন্ত কোনো কারণে যদি কাক্তবিশেঘে 
সে তত খুশি না হয় ( তার অনেক কারণই খাকতে পারে )। যদি সে বিরূপ হয়ে বলে, 
“এ ঠিক হচেছ না, কাজী করছি বটে কিন্তু এর মনের মতো কোনে! দাম মিলবে না"", তখন 
সে অনবরত খুঁতধুত করতে খাকে, পারতপক্ষে নড়তে চার না, হয়তে৷ স্পট করে কিছু খলেনা, 
কিংবা বলে, ''আমার কোনো অস্তিত্বই নেই ।'' এতে দেহের তরফের সকল শক্তি ঝিমিয়ে 
পড়ে, অল্পে ক্লান্ত ও অবসনু হয়ে তুমি কিছুই করতে পারোনা । 

তখন হঠাত স্িনিসটা গুরুতর হয়ে ওঠে, কারণ প্রাণের সঙ্গে বনের খুবই হিল, বৃদ্ধিগত 
মনের কথ! বলছি ন! কিন্তু দেহগত ননের সঙ্গে প্রাণের যোগ বৃবই ঘনিষ্ট ; স্থতরাং তোমার 
প্রাণসত্ত। যেমনি বলতে শুরু করল, ''এ কাজ করতে আমার ভালো লাগছে না, এর দাম 
তেষন কিছু আনার মেলেনা, তাই এটা আমি করতে নারাক্ঘ”',_অযনি বন সঙ্গে সঙ্গে 
তাতে সমর্থন দিয়ে খুব তালো৷ ভালে৷ কারণ দেখিয়ে সেই তার পুরোনো কাজটাই আওড়াতে 
থাকে, “আমার জীবন একেবারে নিরর্থক, জগতের মানুষগুলো কেউই ভালো নয়, 


৩১ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বিকা ব্ধ_-২৪ ] 


ঘটনাস়োভও সবই আমার বিরুদ্ধে, সুতরাং আমার পক্ষে সরে পড়াই ভালো, ইত্যাদি 
ইত্যাদি । এমন অবস্থ। প্রায়ই হয়ে থাকে, তবু তার যধ্যে মাঝে মাঝে বুদ্ধির এক একটা 
ঝিলিক দেয়, তাতে বলে, "'খাক থাক, নাটকীয়তা করা যথেষ্ই তো হলো !"" 

কিন্ত এরূপ মনোভাব যদি খুবই বেড়ে যায় আর সলয়মত তুমি বদি সতর্ক না হও, তাহলে 
দারুণ হতাশা এসে ভর করে , তাতে বলে, “বাস্তবিক এ জীবন আমার মতো লোকের জন্যে 
নয় ; এলন কোনো স্বর্গে যদি যেতে পারি ষেখানকার সানুঘগুলো সবই ভালো৷ আর যেমনটি 
আমি চাই তাই হয়, তাহলে সেখানে আমি বেশ আনন্দে থাকতে পারি” ইত্যাদি । আমার 
মনে হয় যে কতকটা এই রকম ভাবে মানূঘের প্রাণ ও মন এই দূইএর যোগসাজ্রসে এরন্ধপ 
ধরনের সুখের স্বর্ণের কল্পনাটি গড়ে উঠেছে ! কারণ তোমার জীবনের অস্তিত্ব যদি তোমার 
মনোমত না হয়, তাহলেই তুমি কাদুনি গাইতে শুরু করে।, ' নাঃ. যশে দেখলাম, এ দুনিয়াতে 
কেবল দৃ:খ জার প্রতারণা, এখান থেকে সরাই ভালো 1. তারপর এমন সনম আসে যখন 
অবস্থা আরে। ধিকৃত হয়ে ওঠে , তখন নিরুংস।হের বদলে আসে বিদ্রোহ, নৈরাশ্যের বদলে 
তিক্ত বিরক্তি আমি তাদের কখা বলছি যাদের চরিত্র তেমন তালে৷ নয় ( তাদের নিজের 
দোঘ তাতে কিন্ত নেই ! ) আবাব ভালে! চরিত্রের লোকও এর মধ্যে আছে ( তাও তাদের 
নিজের দোঘ নয়: )। কিন্তু এমনিই তো হয়ে খাকে। মন্দ যার! হয় তার। ওঠে রেগে, 
বিদ্রোহী হয়ে চার সব কিছুকে ভেঙেচুরে নষ্ট করতে, বলে, "দেখিয়ে ছিচিড এবার, আমার 
কথামত যখন কেউই চলবে ন৷ তখন সবাই জ্রাহালুমে যাক" ! কাক্তেই সেখানে ব্যাপার গুরুতর 
হয়ে দাড়ায়, কারণ মন সেখানে বেঁকে বসে এতে যোগ দিয়েছে আর অস্বাভাবিক রকমের 
প্রভিশোধ নেবার ডনা উসকানি দিচেছ__অতএব নিরুৎংসাহের বশে করছিলে একরকমের 
বোকামি, আবার নইবুদ্ধির বশে করে৷ অন্যরকমের বোকামি | নিরুৎসাহে যা করো তাতে 
হয় নিজের ক্ষতি, আর লষ্টবুদ্ধিতে যা করে৷ তাতে হয় অপরের ক্ষতি আর কখনো কখনো 
তার ফল হর খুবই মারাত্বক । তোমার যদি কিছু ভালো বুদ্ধি বাকে তবেই ভালো, এ ধরনের 
ঝোঁক এসে পড়লে তখন নিজেকে সামলে নিয়ে স্থির হয়ে চুপচাপ খেকে বলতে পারো, 
“এখন কিছুই করে কাছ নেই, এই ঝড়টা আগে কেটে বাক, __যেহেতু তুমি দেখ যে 
হয়তো কয়েক মুহূর্তেই তোমার অনেক মাসের সবত্ব চেষ্টা ন্ট হয়ে যেতে পারে। 

তাই এখানে আৰি আশ্বাস দিয়ে বলেছি : 


( মা সেই প্রবন্ধ থেকে আরে৷ পড়ে শোনালেন )-__““বারা নিজেদের ভিতরকার চৈতোর 
সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পেরেছে তাদের পক্ষে এই সব ঝোঁকগুলো৷ অল্পস্থায়ী ও কম মারাত্মক 
ছয়, কারণ তাদের মধ্যে আম্পৃহার শিখ প্রজ্লিত হয়েছে, কোন আদর্শে পৌছতে হবে, 
সে বিয়ে তাদের একটা চেতনা রয়েছে । সেই চেতনার কোরে প্রাণসত্তাকে তার! ধৈর্য 
ও অধ্যবসায়ের' সঙ্গে শায়েস্তা রাখতে পারে দূরস্ত শিশুদের তো, তাকে সত্যের আলো 


৩২ 


সংখ্যা_-৩] মায়ের সঙ্গে কথ! 


দেখিয়ে শান্ত করতে পারে, আর যে শুভইচছা। সাময়িকভাবে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল তাকে 
আবার প্রস্ফুটিত করে নিতে পারে |?” 


আর সর্বশেষ আশ্বাসের কথ এই যে, প্রকৃতই বার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও একান্তিক, তাদের 
পক্ষে এই সব ঝেকের আক্রমণ অবনতির বদলে উন্মৃতির উপায় ক্গপে পরিবাতত হতে পারে । 
এষনি কোনো ঝড় যখন আসে, সেটাই তখন বরং উন্মৃতির পক্ষে স্রযোগস্বদপ হয়ে তোমার 
লক্ষ্যের দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিতে পারে । অর্থাৎ যথোচিত ্রকান্তিকতা নিয়ে 
যদি তুমি তোমার অস্তরস্থ ঝড়ের যুখোমুখি হয়ে তার কারণগুলিকে খুঁটিয়ে দেখ--কোন 
দোঘটা তুমি নিক্তে করেছ বা ভেবেছ ব! অনুভবে সায় দিয়েছ_ধদি তোমার আপন দুর্বলতা 
ৰা ক্রোধ বা আস্মাভিমানের দিকে নর দাও ( আনি বলতে ভুলেছি যে বনের চেয়েও প্রাণের 
আত্মাভিমান অনেক বেশি ); আর যদি অকপট আন্তরিকতা নিয়ে ভালে! করে বুঝে দেখ 
যে দোঘটা আসলে তোমার নিক্গেরই,_-তাহলে তোমার অন্তরের সেই বিকৃত অংশের উপর 
আগুনের ছেঁকা পড়বে । এতে তোমার দূর্বলতা সংশোধিত হয়ে নবতর চেতনাতে রূপান্তরিত 
হবে--তখন দেখবে যে সেই ঝড়ের পরে তোমার কিছু উন্ৃতি হয়েছে, তুমি সত্যই খানিকটা 
এগিয়েছ। 


আবার লা পড়লেন-_ উন্ুতি হয়তো খুবই নম্বর হতে পারে, পতনও পুন:পুন: ঘটতে 
পারে, তথাপি ইচছাটি অদম্য হয়ে থাকলে কোনো একদিন নিশ্চয় তুনি চিতে যাবে, আর 
তখন দেখবে যে সত্যচেতনার জ্যোতিতে সকল দোঘক্রটি মিলিয়ে কোথায় অদৃশ্য 
হয়ে গেছে।”” 


এখানে যে দোঘক্রাটর উপর আমি এত জোর দিচ্ছ তা তোমাদের নিকৎসাহ করবার জন্য 
নয়, শুধু বলতে চাইছি যে সাফল্য তখনই মিলছেন৷ দেখে যেন হতাশ হয়োনা, তথাপি 
সাহসিকতা ও যখোচিত উদ্যমের সঙ্গে সব কিছুই ক'রে যাবে ; আম্পৃহা যদি বজায় থাকে, 
ইচ্ছা যদি ঠিক থাকে, তাহলে অবিলম্বে হোক বা বিলম্বে হোক সাফল্য আসবেই । আহি 
তাদের কথাই বলছি যারা তোমাদের তুলনায় অনেকটা) সাধারণ অবস্থার বধ্যে রয়েছে, তপাপি 
তারাও নিজেকে জানতে ও বুঝতে সংযমের বশে আনতে পারে । সুতরাং এই ভাবে 
মানিয়ে চললে সাফল্যের বথেষ্টই সম্ভাবনা | কেবল একটি জিনিস নিতান্ত দরকার, কোনো- 
মতে হাল ছেড়ে না দেওয়া--কারণ এই কষ্টকর খেলাতে দুর্ভোগের মাত্রা যথেষ্ট থাকলেও 
এর যা শেঘফল তা খুবই কাম্য এবং দামী । 


»**শেঘ কথা, সুনির্বাচিত ও সুনিয়মিত দৈহিক প্রশিক্ষণ ও অভ্যাসের দ্বারা দেহকে 
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এমন স্দূঢ় ও সাবলীল ক রে নিতে হবে, যাতে সেই দেহ এই ক্ডকগতে খতশক্তির অভিব্যক্তি 
ঘটাবার পক্ষে উপযুক্ত যন্বশ্বব্থপ হতে পারে ।”" 


প্রাণের চেয়ে দেহকে নিয়মিত কর। অনেক সহজ্র | কিন্ত প্রাণ ও মনের এমনই প্রকৃতি 
যে তারা দেহটাকে তাদের ক্রীতদাস করে নিয়ে তাকে ষা খুশি তাই করাতে পারে । ওর 
উপরে তারা যথেষ্টই অত্যাচার করে, হয়তো তাতে দেহ বিগৃড়েও যায় ( যদিও দেহ তাতে কিছু 
প্রতিবাদও করে এবং অসুস্বও হয়ে পড়ে) আর তখন এ দূই ধুরন্ধর জুড়িদার ধিক্কার দিয়ে 
বলতে থাকে, "দেহটা যেন একটা ভ্তানোয়ার, আমরা কোন দিকে যেতে চাইছি তা মোটে 
বুঝতেই পারছেনা 1” বেচারা দেহ তার মন-প্রাণ দূই মনিবের হুকুম অনুসারে কোনে। 
বাছবিচার না করে অন্ধভাবেই চলে । যন তার নিজের খেয়াল ও থিওর্রির দোহাই দিয়ে 
বলে, “ওটা তুমি বে ওনা, ওতে অনিষ্ট হবে, ও কাঙ্গট৷ কোরোনা, ওতে বারাপ হবে,” আর 
যন যদি ততটী বিজ্ঞ বা দৃষ্টিসম্পন্র না হয় তাহলে দেহ বেচারাকে তার হুকুম মানতে 
গিয়ে অনেক কৃফলও ভোগ করতে হয় । আমি কেবল প্রাণের তরফের হুকুমের কথা 
বলছি না । মন তার একগুঁয়ে মতামতগুলি নিয়ে আর প্রাণ তার ঝৌক ও আবেগাদি 
নিয়ে একজোট হয়ে দেহের স্বসামা ন্ট ক'রে দিয়ে তাকে ক্রি অবপনু ও অসুস্থ ক'রে 


তোলে। 


১. "এই সব জুলুমের হাত থেকে দেহকে বাচাতে হবে, এবং তা করবার এককাত্র উপায় 
হলো সত্তার কেন্ডস্ব চৈতোর সঙ্গে নিত্য সংযোগ রাখা |" 


সকল রকম রোগেরই এই আরোগ্যবিধি | 


*.* দেহের আশ্চর্য শক্তি রয়েছে সব কিছু সহ্য করতে ও সকল অবস্থাকে মানিয়ে 
নিতে । সে এতটাই করতে পারে যা কল্পনার অতীত । এ দুটি স্বেচছাচারী ও অজ্ঞান 
প্রভুদের দাসত্ব করার বদলে যদি সে কেশ্রস্থ সত্যের অধীন হয়, তাহলে সে যে কতখানি 
পর্বস্তই কাজ দেখাতে পারে তা বলা যায় লা।”” 


গত মহাবৃদ্ধের সময় এটা বেশ সপ্রমাণ হয়ে গেছে যে বানুঘের “দেহ এত রকমের কষ্ট 
সইতে পারে যা স্বাভাবিক অবস্থায় তার পক্ষে অসম্ভব । নিশ্চয় তোমর! যুদ্ধের সময়কার 
এমন কাহিনী শুনেছ বা পড়েছ, যেখানে মানুঘের দেহ কত মারাত্বক রকমের নির্যাতন সহ্য 
করেও নিভেকে বাচিয়ে রাখতে পেরেছে, তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে দেহের সহাযশক্ি 
অফুরন্ত । অনেকে এমন অবস্থার মধ্যে পড়েছিল যাতে নিশ্চিত যারা যাঝারই কথা, কিন্ত 
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[ সংখ্যা ৩ মায়ের সঙ্গে কথা 


তব্‌ তারা বেঁচেই গেছে তার কারণ তাদের বাচার ইচ্ছাটা ছিল অদম্য, আন্র দেহ তাদের 
সেই ইচ্ছাকেই অনুসরণ করেছে। 


**- ‘জীবন এরূপ নীরোগ ও সালভ্রস্যপূর্ণ হলে দেহের নধে। এমন এক নূতন রকমের 
সঙ্গতি উপর থেকে নেনে আসে, যাতে সেই দেহ সর্ববিঘয়ে নিখুত সৌন্পর্ষের প্রতিবূতি 
হয়ে ওঠে |” 


এ হলো চূড়ান্ত অবস্থার কথা | বর্তশ্নান কালের মানবদেহকে যদি সৌন্দর্যের উচচতর 
আদর্শের সঙ্গে নিলিয়ে পরীক্ষা কর, তাহলে খুব কম দেহই সে পরীক্ষাতে সাফল্যের সঙ্গে 
উত্তীর্ণ হতে পারে । আদর্শের তুলনাতে প্রত্যেকের দেহগঠনে কিছু না কিছু অসামঞ্স্য 
রয়েছে; নিত্যকার অভ্যাস হেতু সেটা আমরা লক্ষ্য করিনা, কিন্তু উচচতর সৌন্দর্যের 
মান ধনে লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায় ; খুব কম দেহই নিখুত সৌন্দর্যের মানের কাছে 
দাড়াতে পারে | এরূপ অসামগ্ুস্য ঘটার শত সহস্র কারণ রয়েছে, কিন্ত তা দূর করার একটি- 
মাত্র উপায়__পলগ্র সত্তাকে সেই চরম সৌন্দর্যাদর্শের অনুপ্রেরপাতে নিঘিক্ত করে রাখা, যা 
ধীরে ধীরে ভিতরূকার কোঘ গুলির মধ্যে কান্ত করতে থাকবে এবং ক্রমে ক্রনে দেহকে তারই 
মতে৷ সৌন্পর্যবিকাশে সক্ষম করে তুলবে । এ জিনিসটা এখনও পর্যন্ত কারো প্রান! নেই, 
কিন্ত তোমরা যেমন তেবে থাকো তার চেয়ে দেহ অনেক বেশি নননীয়। এটা নিশ্চয় 
তোমরা নিজেরাই লক্ষ্য করে থাকবে ( যদিও অনেকটা! অস্প্টভাবে ) যে আত্যন্তরীণ শাস্তি 
সৌন্দর্য ও আলোর নধ্যে যারা শুভেচ্ছা নিয়ে বাস করে তাদের নুখচোখের চেহারা অনেক 
সুন্দর, বিশেষত সেই সকল নিয়ুপ্র কূতির মানুঘদের তুলনায় যারা সর্বদা ভিতরে কুচিস্তা 
পোঘণ করে । মানুঘ যখন তার নিম্ুতম পশুপ্রকৃতির উপরে উঠে গিয়ে সর্বোন্তয় অবস্থায় 
অবস্থান করে, তখন তার দেহ থেকে এমন এক জ্যোতি প্রতিফলিত হয়, বা তার পতত্বের 
অবস্থায় দেখা যায়না ৷ 

যদি তোমার সেই চিরপরিচিত অহং ও আত্মাভিযানকে বজায় রেখে আপন আকৃতির 
ব্রপান্তর আনতে চাও তবে তাতে বিফল হবে, কারণ সেখানে কিছু গভীরতর জিনিসের ক্রিয়া 
হওয়া দরকার ; কিন্ত যদি তুমি তোমার অশ্ডভ ইচ্ছা 'ও কুটিল চিন্তাকে সর্বক্ষণের জন্যই 
বর্জন করতে পারে৷, তাহলে ক্রমশ দেখবে বে তোমার মুখেচোখে ও সর্বাঙ্গে একটা সঙ্গতির 
লক্ষণ দেখ দিয়েছে, কারণ এতে কোনে! ভুল নেই যে ভিতরকার অবস্বাটি বাহ্য দেহেও 
অভিব্যক্ত হয়ে থাকে । 

কিন্ত একটি জিনিস তোমরা ভুল করে৷ । সারাদিনের যব্যে হয়তো মাত্র পাচ ছয় 
ঘন্টার জন্য উচচতর চেতনাতে অবস্থান করতে পারলে তোমরা ভাবে! যে এতেই তো 
যথেষ্ট হলো, এই ভেবে বাকী সময়টা নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ঘটনাচক্রের আবর্তের মধ্যে 
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জীবন কাটিয়ে যাও ক্ষুদ্র পশুদের নতো । সে সময়টাতে একেবারেই ভুলে খাকো। উপরের 
দিকে যাবার প্রয়াসের কখা, যা তোমার প্রকৃতির নিন্নগতি নিবারণ করতে পারে । 

সে চেষ্টা যদি বরাবর বজায় রাখো তাহলে দেহের তরফ থেকে অনেক রকমের সুফল 
লাভ করতে পারো । 

দেহকে অকর্ষণ্য ভেবে যেন তাকেই সব চেয়ে দোঘী বলে তিরস্কার কোরোনা, কারণ 
প্রকৃত দোখী সেই নয় ; যথোচিত প্রণালীতে যদি দেহকে তেমনভাবে শিখিয়ে সুপটু করে 
নিতে পারে৷, তাহলে তার কাছ থেকে বর্তমান অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি কাজ পাবে। 
কেবল সম্প্রাতিই লোকে বুঝতে পারছে দেহচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা ; একশো বছর 
আগেকার লোকদের এ সন্বন্ধে কোনো গ্রাহাই ছিলনা, তার। মনে করত ওটা বিলাস মাত্র ৷ 
কেউ যদি বলত, "'ছেলেকে স্কুলে পড়িয়ে কি হবে, বরঞ্চ সে খেটে খেতে শিখুক'', তাতে 
অনেকেই ভবাব দিত, “না ন।. তুমি খুব ভুল করছ, এখন থেকে ছেলেকে পরিণত জীবনের 
জন) তৈরি না করলে তখন সে কোনো কাক্তেরই হবেনা |" অর্থাৎ তারা বলত শুধু মনের দিক 
থেকে তৈরি হবার কথা, দেহের দিকের কিছুই নয়। বিস্তর ছেলেমেয়ে তাদের দেহের 
নানারূপ বিকৃতি নিয়ে যেমন তেমন ভাবে বেড়ে উঠত, তখন অভিভাবকেরা বলত “ও দোঘ 
আপনিই' সেরে যাবে, নয়তো তখন যাহোক কিছু করা যাবে... | কিন্ত ধৈর্য্য সহকারে 
দেহকে ও যদি শিক্ষা দিতে খাকো তাহলে সেই দেহ নিয়ে ভবিঘ্যতে জীবনের অনেক বিপদই' 
কাটিয়ে উঠতে পারে৷ ৷ আডকাল লোকে ক্রমশ বুঝতে পারছে যে সুস্থ ও সামগ্ুসাপুর্ণ 
জীবনের কি মর্ম । আমি তাই বলেছি যে এরূপ সঙ্গতি ক্রমশ বাড়তেই থাকবে। 


“সঙ্গতির দিকটা ক্রমশ বেড়েই চলবে, কারণ সত্তার ভিতরকার সত্য কখনো একভাবে 
থেকে যায় না, বিশ্বের বৃহত্তম পূর্ণতার ক্রমিক বিকাশ নিত্যই অগ্রসর হতে খাকে। দেহ 
যেমনি সেই ক্রববর্ধনান সঙ্গতিকে অনুসরণ করতে শেখে, তখনই তার পক্ষে সম্ভব হয় নিত্য 
রূপান্তরের ভিতর দিয়ে বিনাশ ও ধ্বংসের প্রয়োজনকে এড়িয়ে যেতে পারা । সে অবস্থা 
যখন আসবে তখন আর মৃত্যুর অনিবার্য আইনটি বায় রাখার কোনো প্রয়োজন খাকবে না। 
সত্যের চারটি গুণ আপন হতেই তখন আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে। চেত্যসত্তা 
হবে এক বিশুদ্ধ ও প্রকৃত প্রেমের আবার, মন হবে অন্রান্ত জ্ঞানের আধার, প্রাণ হবে অদস্য 
শক্তির ও তেজের আধার, আর দেহের মধ্যে হবে পূর্ণ সৌন্দর্য ও সঙ্গতির বিকাশ |" 


গুহ্যবাদ ও ধর্মমতের অনুগামী খুব অল্প লোকই জানে যে আমাদের সত্তার প্রত্যেক 
বিভিন্ন অংশে ভগবানের বিভিনুক্রপ অভিব্যক্তি ঘটতে পারে । উচ্চতর অংশগুলিতে 
তিনি প্রকাশ পান শক্তি প্রেম প্রভৃতির স্বরূপ নিয়ে, আবার দৈহিক সত্তার অংশে তিনি 
প্রকাশ পান সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের স্বরূপ নিয়ে । 

সুতরাং দৈহিক সৌন্দর্যের বিকাশও আধ্যান্মিক প্রচেষ্টার অন্তর্গত। 


ee 


[ সংখ্যা-৩ মায়ের সঙ্গে কথা 


জানুয়ারী ২৭, ১৯৫১ 


মা তার পুস্তক “Words ০£ Lon 4৪০" ( “বহুদিন পূর্বের কথা” ) থেকে স্বপ্র 
সম্বন্ধে একটি পুরোনে! প্রবন্ধ হতে পড়ে শোনালেন-_ 


*** “আমাদের জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ সময় ঘুমেই কাটে..." 


অতএব দৈহিক নিদ্রা জিনিসটা আমাদের পক্ষে বিশেষ গুরুৰপূর্ণ। “€দহিক নিদ্রা "" 
বলছি এই কারণে যে আমরা মনে করি দেহ ঘুনালে বুঝি সমগ্র সত্তাই ঘুমিয়ে পড়ে । 


***কেউ কেউ বলে যে ঘুমের সময়েই মানুঘের আসল প্রকৃতি বেরিয়ে পড়ে” 


এই আসল প্রকৃতি মানে তাদের ভিতরকার গতীরতম জিনিসটি নয়, এ হলো তাদের 
স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতি যার উপর তাদের নিজেদের কোনো কৃত নেই, যেহেতু ইচছাশক্তির 
কর্তৃত্বটুকু ঘুমের সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেছে । সেই কারণে মানুঘ জেগে থেকে যে কাছ করেনা. 


ধুলের মধ্যে সে কাল ক'রে ফেলে। 


*-* ‘যে সকল কালনা বিনাশপ্রাপ্ত না হয়ে চাপা দেওয়া ছিল...ইচছাশক্তি..-ছুলিয়ে 
পড়াতে তারা তখন এ সময়ে নিজেদের চরিতার্থ ক'রে নিতে চায় ।...সেই সকল কামনা 
বিভিনুরূপে ক্রিয়াশীল ও এক এক গঠনমূলক কেন্দ্র, তাই তারা ঘুলের মধ্যে এমন 
সব ঘাইনাবলী স্ফার্ট করে যাতে তার মাধমে ওদের সর্বোন্তৰ চরিতার্থতা ঘটে ।'' 


পূর্বে এক জালোচনাতে আনরা মনের গঠনশক্তির কথ! বলেছি মন এমন কমবেশি 
রকমের স্বয়ংস্বাধীন জিনিস গড়ে তোলে যা আপনা হতেই প্রকাশিত হতে চেষ্টা করে। 
এখানে আমি মনের চিন্তার কখা বলছি না, কামনার কখাই বলছি । কানন হলে প্রাণসস্তার 
তরফের জিনিস, কিন্ত তার কেক্দ্রস্বলে থাকে একটি চিন্তা, সুতরাং প্রাণের তৎপরতার সঙ্গে 
মনের গঠনশক্তি যোগ দেওয়াতে তা আরো বেশি সতেজ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে । প্রাণই 
হুলে। সতেজ সক্রিয়তার কেন্দ্র, তার সঙ্গে মনের ইচছামূলক গঠনশক্তি যোগ দিলে তখন 
দুই মিলে সেই কা্নাকে সফল করবার চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে ৷ তত্তিন্ু বিশ্বে সকল কিছুই 
চাইছে অভিব্যক্তি পেতে, তার মধ্যে বেগুলি তাতে বাবা পাচেছ সেগুলি তখন আপনা হতেই 
তাদের শক্তি ও বেগ হারিয়ে ফেলছে । আমাদের আব্মসংবন করার যা উপায় তা কেবল 
দমন করা ও চাপা দেওয়ার খারা, এই বিশ্বাসে যে বহুকাল যাবৎ চাপা থাকলে অবাঞ্ছিত 
জিনিসগুলি ক্রমশ মরে যাবে । এথ। শুধু স্থূল জগতের ব্যাপারে খাটতে পারে, কিন্ত 


পণ 


শ্রীঅরবিন্দু মন্দির বণিক বর্ব-_২৪ | 


বাহোর পিছনে রয়েছে অবচেতনার রাজ্য, তারও পিছনে রয়েছে বিশালতর অচেতন | 
তোষরা জানোন! যে ভ্িনিঘটার বীজকে, কামনাকেই যদি না মারতে পারে৷, তাহলে তার 
প্রকাশকে দাবিয়ে দেওয়া মানেই তাকে অবচেতনার মধ্যে চেপে রেখে দেওয়া__-সেটা তখন 
তলার দিকে চাপা পড়ে থাকে-_€সখানে গিয়ে খোজ করলেই দেখতে পাবে যে সে তার 
নিজের কাজের জন্য গোপনে অপেক্ষা ক'রে বসে আছে । এইজন্যই দেখ যায় যে বছরের 
পর বছর যারা কোনো অবাঞ্ছিন্ত ক্রিয়াকে দাবিয়ে রেখেছে, তারা হঠাৎ একদিন দেখে যে 
সেই চাপা দেওয়া জিনিসটা কখন তলার দিক থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, বত বেশিদিন 
তা চাপা ছিল তার তত বেশি জোর। তাই স্বপ্নের একটা বিশেঘ কিছু কান্ত রয়েছে, কারণ 
ঘুষের সয়ে চেতন ইচছা বা চাপা দেবার চেষ্টা না থাকাতে ( ইচ্ছা হয়তে৷ ঘুমিয়ে গেছে 
বা অন্য কোথাও চলে গেছে ) তখন নিচেকার চাপা কামনাগুলি লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে 
স্বপ্ন হয়ে, এতে তোমার আপন প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই জ্ঞানতে পারো । এইজন্যই 
বলা হয়ে থাকে বে ঘুমের তিতরকার স্বপ্নে লোকে আপন আসল প্রকৃতিকে দেখতে 
পায় ; কিস্ত তা ভিতরকার চৈত্যের প্রকৃতি নয়, তা হলো বাইরের স্বতঃস্ফূর্ত অসংযত 


প্রকৃতি। 


“তাই একটি রাত্রের কয়েক ঘন্টার মধ্যে তোলার সমস্ত দিনের সচেতন চিস্তা- 
প্রয়াসের যা কিছু ফল তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে-..অতএব স্বপু গুলিকে আমাদের বোঝ 
উচিত এবং বাছাই ক'রে দেখা উচিত, যেহেতু তার প্রকৃতি ও ধরনে যখেষ্ট পার্থক্য থাকে । 
এমন কি প্রায় একই রাত্রের মধ্যে ঘুমের গভীরতা অনুযায়ী আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত পর্যায়ের 


স্বপ্নও দেখে থাকি |” 


তোমরা কেউ এটী লক্ষ্য করেছ কিনা জানিনা, কিন্ত রাত্রে কোন সময়ে তুমি ঘুমিয়েছ 
বা কতক্ষণ তুমি ঘুমিয়েছ সেই অনুযায়ী ঘুমের অবস্থারও পরিবর্তন হয়। এটা যদি লক্ষ্য 
করতে থাকো ( যদিও খুব কম লোকই এটুকু কষ্ট স্বীকার করবে ) তাহলে দেখতে পাবে যে 
হঠাৎ অসময়ে বদি কেউ উপধুপরি তোনার ঘুম তাঙিয়ে দেয় তাহলে দূই দিনে দূইরকম ঘুমের 
অবস্থা হতে তুমি জাগবে । তা ছাড়া রাত্রের বিভিন্ন সময়ে স্বপ্লুও হয় বিভিন্ন রকমের, 
লক্ষ্য থাকলে এটাও স্পষ্টই দেখতে পাবে । আবার এক এক সময়ে তোমাকে ঘুম থেকে 
তোলাই কঠিন হয়, তখন তুষি থাকবে গভীরতর ঘুমে বাহাজ্ঞান সম্পূর্ণ রহিত ; অপরপক্ষে 
"অন্য সময়ে হয়তো সামান্য একটু খুঁট করে শব্দমাত্র হলেই তুমি লাফ দিয়ে উঠে পড়বে। 


প্রশ্ন : রাত্রে আমার অনেক জিনিসেরই সম্পর্কে কোনে৷ ভয় থাকে না, কিন্ত দিনের 
বেলা সেগুলিকে বেশ ভর করি,_-কেন এমন হয়? 


ov 


[ সংখ্যা-_৩ মায়ের সঙ্গে কথা 
উত্তর : এর কারণ তোমার দেহের বয়স অপেক্ষা প্রাণের বয়স বেশি হয়েছে । 


মা আবার পড়া শুরু করলেন--" বহু দিক দিয়েই আমাদের অবচেতনার জ্ঞানের মাত্রা 
যে চেতনার জ্ঞানের চেয়ে বেশি তাতে কোনো সন্দেহ নেই 1” 


এখানে একটি কথার সংশোধন করতে চাই ; শ্রী “অবচেতন” শব্দটির পরিবর্তে হবে 
“অতিচেতনা '", বা আমাদের চেতনাসীমার বাইরে, কিন্ত নীচের দিকে ন৷ হয়ে আরো উপরের 
দিকে । রাত্রে যখন কোনো সমস্যাকে সনে নিয়ে ঘুষোই. সেট ঘূবের সময় গিয়ে হাজির 
হয় সন্তার উচচতর অংশে, আর সকালে ঘুম থেকে উঠেই লে সমস্যার জবাব পেয়ে বাই, কারণ 
আমাদের বাহ্য চেতলাতে যে কথা ক্রানা নেই তা জানা আছে সেই গতীরতর চেতনাতে। 


প্রশ্ন : থুলের সয় প্রায়ই দেখি যেন আমি আলোর মধ্যে কোনো উচচতর জ্ঞানের 
রাজ্যে প্রবেশ করেছি, কিন্ত জাগবার পরে থাকে শুধু ক্ষীণ *সৃতিটুক্‌. এটা কেন হয়? 


উত্তর : এর কারণ তোমার সত্তা যখন বাহ্য চেতন৷ থেকে উচচতর চেতনাতে চলে যায়, 
তখন এই দূইএর মাঝে একট) ফাক থাকে, উপরে উঠতে তোমার চেতনাকে সেই অন্ধকার 
ফাঁকাটা পার হতে হয় যেখানে সবই শূন্য । তারপর তুমি অচেতন হয়ে ঘৃবিয়ে পড়লে, আবার 
যখন সেই ফাকের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে জেগে উঠলে তখন উপর খেকে কি আনলে তা 
কিছুই মনে নেই। বিশেঘ ক'রে সমাধিতে এই রকমই হয়ে খাকে । যারা সমাধির অবস্থাতে 
প্রবেশ করে, তারা দেখে যে সেই ধ্যানের ভিতরকার চেতনা আর ফিরে আসার পরে সক্রিয় 
বাহ্য চেতনার মাঝে রয়েছে একটা মস্ত ফাক । উপরে যখন যায় তখনও তারা চেতনই থাকে. 
সেটা তখনকার চেতনা, কিন্ত স্থলদেহে যখন ফেরে তখন এমন গহবরের যধো এসে চোকে 
যেখানে সব কিছুই গেছে হারিয়ে--উপরের অনুভূতি কোনে। কিছুই সঙ্গে আনতে পারেনি । 
উপরের যা অনুভূতি তা যাতে লীচে এসে ভুলে যেতে না হয় এর জন্য শিক্ষার ও অভ্যাসের 
অনেকগুলি ধাপ গড়ে নেওয়া দরকার | সেট। অসম্ভব কিছু নয়, কিন্ত ওতে অটুট ধৈর্যের 
সঙ্গে দীর্ধঘকালব্যাপা প্রয়াসের দরকার, এ বেন কোনো নতুন সত্তা বা দেহ গড়ে তোলার 
নতো কাজ ; এর জন; চাই সমুচিত জ্ঞান, সুদীর্ঘ সাধনা ও অটুট অধ্যবসার । উপরের 
জ্ঞানের কিছুটাও যদি এখানে নানিয়ে আনতে চাও তাহলে এটা অপরিহার্য । 


প্রশ্ব : স্বপ্নের কথ সব লিখে রাখলে কি কোনে কান্ত হয়? 


উত্তর : হী, আমি নিজে আত্মশিক্ষার জন্য পুরো এক বছরেরও বেশি তাই করেছিলাম । 
সমন্ত কথাই আমি লিখে রাখতাম---ছোটো ছোটো দূ একটা টুকরো জিনিস, "তখনকার যা 


৩৪ 


গ্রীঞ্খরবিন্দ মন্দির বত্তিক! বর্- ২৪ ] 


কিছু যনোভাব-_আর আমি চেষ্টা করতা্ এক স্মৃতি থেকে অন্য স্মৃতিতে চলে যেতে । 
প্রথম প্রথম এতে কিছু ফল পাইনি, কিন্ত প্রায় চৌদ্দ মাসের পরে শেঘরাত্র্ি থেকে শুরু ক'রে 
প্রথষ রাত্রি পর্যস্ত সকলওলি স্বপ্রকেই আমি অনুসরণ করতে পারতাম । এতে আমি সকল 
সময়টা এমন অবিচ্ছিন্ন চেতনার মধ্যে থাকতাষ যেন মোটে ঘুমই হয়নি । দেহ থাকতো 
বিছানাতে লৰ! হয়ে শুয়ে গতীর ঘুমে নিদ্রিত, কিন্ত চেতনার কোনে। বিখ্বাম থাকত না। 
এর যা ফল হলে তা অতি আশ্চর্য | ঘুষের বিভিন্ন অবস্থায় কখন কি হচেছ তার সামান্য 
জিনিসটাও আমি জানতে পারতাম, স্থতরাং কোনে কিছুই আমার জানার বাইরে বেতোন! । 
কিন্ত যাকে দিনের বেলাতে অনেক কাজ করতে হয়, তার পক্ষে রাত্রে ধুম হওয়া খব দরকার ; 
সে ক্ষেত্রে এটা করা ঠিক নয় ! 

কিন্ত এটুকু নিশ্চয় করতে পারে৷, সকালে ঘুষ থেকে যখন জাগবে তখন একটুও নড়া- 
চড়া না করে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে৷ ; সম্পূর্ণ নিম্পন্দ হয়ে থাকলে রাত্রের স্বপ্রের 
সব খবরগুলি তুমি জানতে পারবে, নতুবা সবই উধাও হয়ে উবে যাবে । 


প্রশ লা, স্বুলদেহ ও মস্তি ব্যতীত মনেরও কি বিশ্বান দরকার ? 


উত্তর নিশ্চয়, বৃবই দরকার | মনকে সম্পূর্ণ নিশ্চল নিস্তন্ধ করে রাখলে তবেই 
তা উপরকার সত্যের আলোকে গ্রহণ করতে পারে | মনের যে কখনো অবসাদ আসতে 
পারে তা আবার মনে হয়না , যদিও বা তা আসে, সেটা হয় মন্তিক্ষের প্রতিক্রিয়া । মন 
নীরব হলে তখন সে নিজেকে উপরের দিকে তুলে ধরতে পারে । কিন্ত ধু ও স্বপু সম্বন্ধে 
যা বলছিলাম, তাতে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। শুধু 
মাথার মধ্যেই নয় কিন্ত প্রাণের মধ্যেও বিশ্রামের নীরবতা এনে যদি তার সকল ততপরতাকে 
থামিয়ে দিতে পারে৷ এবং স্ুলের রাজ্য ছেড়ে সচিচদানন্দের দিব্য চেতনাতে প্রবেশ করতে 
পারে৷, তাহলে মাত্র তিন মিনিটের জন্য এরূপ অবস্থায় থাকলে যে বিশ্বান পাবে, আট ঘন্টা 
ঘুমোলেও ততটা বিশ্রাম হবেনা । কিন্ত সে বড়ো সহঅ কথা নয়। মূল পূর্ণ জ্যোতির 
মধ্যে প্রবেশ করেও চেতনা সম্পূর্ণ চেতনই আছে, অথচ সম্পূর্ণ নিশচল। এক্সপ নিশ্চল 
অবস্থা যদি আনতে পারে৷ তাহলে তোমার সমগ্র সত্ত৷ সেই দিব্যচেতনাতে অংশগ্রহণ করবে, 
আর আমি বিশেষ লক্ষ্য করে দেখেছি বে মাত্র তিন মিনিটের জন্য সেরূপ অবস্থাতে থাকলে 
আট ঘন্টা ঘুযের চেয়েও বেশি বিশ্রাম মিলবে ( দেহের 'ও মাংসপেশীর বিশ্রামের 
কথাই বলছি )। 


প্রশ্ন: প্রাণেরও কি বিশ্রাম দরকার ? 
উত্তর: হী। স্বুলদেহকে ঘিরে আছে প্রাপমর় দেহ একটা আবরপীর যতো, 


[ সখ্য! ৩ মায়ের সঙ্গে কথ! 


প্রচণ্ড গরমের দিনে যেমন উত্তাপের স্পন্দন হয়, এরও স্পন্দন অনেকটা তেমনি পথনত্বসূক্ত । 
আর জীবন্ত স্থূলদেহ ও ন্হ্ষ্মদেহের সেটা মধ্যবর্তী, এবং সেটাই আমাদের দেহকে নানাব্ধপ 
সংক্রমণ ও অবসাদ ও দূর্বটন থেকে রক্ষা করে। সুতরাং এই আবরণী অটুট থাকলে সব 
কিছু বিপদ হতে সেই তোনাকে বাঁচায় ; কিন্ত ওর উপরে কোনে! তীর আবেগের অথব। 
দারুণ বিক্ষোভের ঝ। অধসাদের আঘাত লাগলেই তাতে ওর ছাল ছিড়ে যায়, আর তখন একটু- 
মাত্ৰ ছিদ্র পেলেই তার ভিতর দিয়ে অনেক কিছু চুকে পড়তে পারে । চিকিংস। শান্ত্েও 
এখন বলছে যে প্রাণের মধ্যে বদি সাষঞ্রস্য বজায় রেখে চলতে পারে! তাহলে সহজে রোগে 
খরবেন।, রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে তোমার একটা প্রতিরোধশক্তি জাসবে । সেই আত্ান্তরীণ 
সামঞ্রস/ ঠিক থাকলে প্রাণময় আবরণী অটুট থেকে তোমাকে সকল বিপত্তি হতে রক্ষা করবে । 
সাধারণ জীবনেই এমন অনেক লোক আছে যার! নির্ভুলভাবখে জেনে রেখেছে যে কেনন করে 
খেতে হয়, ঘুমোতে হয় ইত্যাদি, আর সেই নিয়মে চলে তাদের স্নায়বিক আবরণ এমন অটুট 
আছে যে সকল রকম বিপদকেই' তার। অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে, কোনে। বিপদকে 
তার মোটে গ্রাহ্যই করেনা । এমন ক্ষমতা অর্জন কর। অবশ্যই সাধ্যের মধ্যে । যদি 
তোমার প্রাণের আবরণীর মধ্যে কোথাও কোনো দুর্বল অংশ থাকে তবে কয়েক মিনিটের 
জন্য পুরে। একাগ্রতা এনে উচচশক্তিকে আহ্বান করবে 'ও আতাম্মরীণ শাস্তি বঙ্তায় রাখবে, 
তাতেই সব কি;ু সেরে যাবে ও দূর্বলতাটুকু ঘুচে যাবে । 


ফেব্রুয়ারি ৩. ১৯৫১ 


মা পড়ে শোনালেন তার আগেকার দিকের “কথাবার্তা হতেশাযোগণ করতে 
কেন চাও? কোনে। ক্ষমতা লাভের জন্য £ নাকি শান্তি ও স্বাচ্রন্দা লাভের জন্য 2 লা 
সানবজাতির মঙ্গল করতে? এগুলির যধ্যে একটি উদ্দেশ্য ও তোমাকে এ পখের উপযোগা 
বলে প্রমাণ করতে পারবেনা |” 

সব চেয়ে মুশকিল হলো এই যে তোষর। যা কিছু চিন্তা করে৷ ত৷ বাক্যের মাধ্যমে, কিন্ত 
সে বাক্য অর্থহীন । কথা শুধু কথাই থাকে । তোমরা বলো তগবানের কথা, পরাৎপরের 
কথা, যোগের কথা, অনেক কথাই বলে থাকো, কিস্ত সেগুলো তোমাদের মাথার মধ্যে বাস্তব 
হয়ে ওঠে কি? তার থেকে জাগে কি কোনে। চিন্তা, ব! জ্ঞান, ৰ ধারপী, ব' অনুভূতি? 
না সেখানেও তা কথাই থেকে যায়? 

যোগ সম্বন্ধে বল! হয় যে তার ফলে জীবনের চরম লক্ষ্য মেলে, কিন্তু তার মানে কী ফল 
তোমর। প্রত্যাশী করে৷? কেউ বলে, “স্থাব্রজ্ঞান ভ্রাত''--তা হলে! শুধু ব্যক্তিগত দিক 
নিয়ে। আরে। একটু এগিয়ে ভেবে দেখলে এর অর্থ হবে আপন সত্তার সত্যকে পরিজ্ঞাত 
হওয়া-স্পকেন তুমি এসেছ, কী তোমার কাজ ? আরো একটু এগোলে তখন জানবে অন্যান্য 
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মানুঘদের সঙ্গে তোলার কী সম্বন্ধ : তারপর আরো৷ এগোলে তখন প্রশ্ন হবে জগতে এই 
মানবজাতিরই বা লক্ষ্য কী? তার পরে, মনস্তাত্বিকের দিক দিয়ে এই পৃথিবীর ব্যাপারটাই 
ব৷ কী? বিশ্বই বা কী, এর লক্ষ্য কী, কাজ কী? এই ভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে 
অবশেষে গোটা সনস্যাটাই সমগ্রভাবে সামনে এসে হাজির হবে । সুতরাং একট। বাক্যের 
পিছনে কতখানি অনুভূতি রয়েছে সেটা তোমার জানা চাই। এখানে যোগের উদ্দেশ্য সন্বন্ধে 
আমরা হয়তো বললাম একটা কথা, কিন্ত অন্যেরা এ সম্বন্ধে বলবে অন্যভাবে । কেউ বলবে, 
“আমি কেবল বুঁজে বের করতে চাই যে আমার অস্তিত্বের হেতু কি,” ইত্যাদি । যারা 
নাকি ধর্ষপ্রাণ ব্যক্তি তারা বলবে. "আমি দেখতে চাই ভগবানের উপস্থিতি ।'' কথাতে 
বলার পঞ্চাশ রকম রাস্তা আছে, কিস্থ যা দরকার তা আসল জিনিসটি তোহার মাথার মধ্যে, 
হৃদয়ের মধ্যে, সর্বব্রই তাকে অনুভব করতে হবে । সে জিনিস বাস্তব হওয়া চাই, জীবস্ত 
হওয়া চাই, নতুবা এক পাও তুমি এগোবেনা । কথাকে অতিক্রম করে তোমাকে কাজে 
নামতে হবে, জীবনের অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করতে হবে । (জনৈক শ্রোতার দিকে চেয়ে) 
তুমি কি যোগ করতে চাও? 


মা কেন যোগ করতে চাও? 

শ্বোতা ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতে । 

মা ( অন্যকে ) আর তুমি? 

সেই শ্রোতা ভগবানের উপলব্ধি পেতে ও তার জন্য নিজেকে প্রস্তত করতে। 
মা ( অন্যকে ) আর তুমি? যোগ করতে তোমার ইচ্ছা কেন? 

সেই শ্রোতা ওতে আমি নিজেকে ক্রানবে। | 

মা: আর তুমি? 

শ্রোতা ভিতরকার যা আসল সত্য তাই আমি জানতে চাই। 

মা: আর তুমি? তুমিও কি যোগ করে৷? 

শ্রোতা : কখনো কখনে৷ । 
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মা তুমি দেখছি সত্যবাদী, কিন্তু কখনো৷ কখনে। কেন ?...আর তুমি, যোগ সম্বন্ধে 
তোমার কি ধারণা ? 


শ্বোত আমার মনে হয় এএকটী রাস্তা যার শেছেতে... 

মা: শেঘেতে কোন ভিনিস মিলবে? 

গ্রোত৷ : ভগবানের নিত্য উপস্থিতি । 

মা আর তুমি, ষোগের ভিতর তোমার সব চেয়ে কী ভালো লাগে ? 


শ্রোতা যোগের মানেটা ঠিক বুঝিনা । তা কি মা. তোমার উপর মনকে একাগ্র 
করা? 


মা সেও একটা উত্তম প্রতীক বটে। 

যাই হোক. তোমাদের ধ্যে কেউ অন্তত এমন কণা বললে ন। যে আহি এক! ক্ষমতা 
অর্জনের জন্য যোগ করতে চাই । নানা দেশের নানা মানুঘ অস্পষ্টভাবে এইটুকু জানে যে 
যোগ বলে এমন কিছু একটা ব্যাপার আছে যার ফলে সাধারণ সকলের চেয়ে বড়ো হওয়া 
যায়, বেশিরকম শক্তির অধিকারী হওয়া যায়, অন্যদের উপর প্রভুহ্ব ফলানে। যায়-__-এগুলি 
হলে। সবচেয়ে স্বার্থপর 'ও হীন উদ্দেশ্য, যার থেকে অনি? ও হতে পানে । আবার অনেকে 
আছে যার। নিতান্ত অন্তবী, যাদের কষ্টের জীবন, নানারকম দু:খ শোক ও উদ্বেগ যাদের সহ্য 
করতে হয়,_-তার। বলে, "যোগ করলে আমি কিছু শান্তি ও স্থবিরতা লাভ করব, আমার 
কিছু বিশ্রাম লাভ হবে" । এর জন্যই তারা যোগের দিকে ঝোকে, সখ ও স্বাচ্ছল্দ্ের 
আশাতে । কিন্ত এ জিনিস ঠিক তাই নয়। ত্র সব কারণে যদি যোগ করতে যাও তাহলে 
আরে! বিস্তর বাধাবিপত্তির সন্পুবীন হতে হবে । আবার কারে। কারে। পুণ্যকর্মের দিকেও 
লক্ষ্য থাকে,_-ঘেলন লোকহিতৈঘণ৷, নানবপ্রেষ ইত্যাদি ; তারা বলে, ''আনি যোগ করছি 
লোকসেঝার উদ্দেশ্যে অস্গখী মানুষকে সুখী করব, সকলে যাতে সুখে থাকে তার উপায় 
করব।'’ আনি কিন্তু বলব যে তাও ঠিক কথা নয় ; এগুলি যে মন্দ কাঙ্গ তা আমি বলছি নী, 
তবে প্রাচীন কোনে। গুহ্যপ্তানী পুরুঘ রহস্য ক'রে বলেছিলেন, "জগতের সব দু:খ বে শীঘই 
তাড়ানো যাবে তা বলে আমার মনে হয় লা, কারণ এখানে এবন অনেক যানুঘ আছে, যারা 
দুঃখগুলোই' চায়, দুঃখের বিলাস নিয়েই তার। খুশি থাকে ।”' ঠাট্টার মতে৷ শোনালেও 
কথাটা খুব মিথ্যা নয়। দৃ:খণ্ডলো যদি কিছুই না থাকতো তাহলে লোকহিতৈথী ব্যক্তিদের 
অস্তিত্বের কোনে। অর্থই হতোনা, __তার৷ ত্র নিয়েই তে। পরম আনন্দে আছে, এই মনোভাব 
নিয়ে বে আদৌ তার৷ স্বার্থপর নর! এমন অনেককে আমি জানি যার! খুবই দুঃখিত হবে 
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যদি জগতে দ:খের অভাব ঘটে! তাহলে কী আর তাদের করবার রইল, কী কাজ নিয়ে 
তারা গৌরব বোধ করবে? কেমন ক'রে দেখাবে যে তার! কত বদান্য ও দয়ালু ? 


মা আবার পড়ে শোনালেন-_-“.**যোগ করছি কেবল তগবানের জন্য-..এই বদি 
বলতে পারে৷ তবেই তুমি এ পথের জন্য ঠিক প্রস্তুত হয়েছ । এই হলো তবে যোগের 
প্রথম ধাপ,..ভগবানের জন্য আম্পৃহা ।"” 

সে আম্পৃহার প্রথম লক্ষণ হবে এইরূপ : তোমার মধ্যে একট) অস্পষ্ট ধারণা জাগছে 
যে বিশ্বের পিছনে এমন কিছু রয়েছে যাকে নিশ্চয়ই ভান! চাই, কেবল সেইজন্াই তুষি বেঁচে 
আছে৷ ( যদিও এবন ও তা ঠিক জানতে পারছে! না ), আর তাকেই চ্গানলে তুমি আসল সত্যের 
সংস্পর্শে আসতে পারো যে জিনিস বিশ্বের উপর নির্ভর করছে না কিন্ত বিশ্ব যার উপরে 
নির্ভর করছে, যদিও সে জিনিস তোমার ধারণার অতীত হয়ে রয়েছে কিন্ত তবু এটা বেশ 
বুঝতে পারছ যে সব কিছুরই পিছনে রয়েছে তাই। অধিকাংশ লোকে যতখানি তেবে থাকে 
আমি হয়তো তার চেয়ে বেশি বললাম, কিন্তু এমনিই হবে প্রথম আশ্পৃহার সূচন৷--অর্থাৎ 
তাকে নিতান্তই জানতে চা ওয়া,_কেবলই এই একধেয়ে রকমের মিথ্যা ও বিকৃত কৃত্রিযতার 
মধ্যে জীবন কাটিয়ে যাওয়ার বদলে এমন কিছুকে খোচা যার সন্ধান পেলে বাচাটা সার্থক 
হয় ও সুখের হনদ। 


..."এবপরে দ্বিতীয় ধাপ হলো ত্র আম্পৃহাকে আরে তীব্র ক'রে তালা, যাতে তা 
সর্বক্ষণই যনে জেগে থাকে, প্রবলতাবে একাগ্ ও জীবন্ত হয়ে।'' 

অর্থাৎ তখন আর এমন অবস্থা নয় যে কোনো একটা কারণে যখন তুমি অস্রখী হয়েছ 
কিংব। বিরক্ত অথবা ক্রিষ্ট হয়েছ__-এমন অনেক ছোটোখাট কারণেও প্রায় হয়ে থাকে-_ 
কেবল তখনই হঠাং তোমার যোগের কথাটা যনে পড়ে গেল. ভগবানের কথাও 
তখন মনে পড়ল. বনে হলো যে তিনিই হয়তো তোমাকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করতে 
পারেন । 


... “একমাত্র একনিষ্ঠ একাগ্রতাই তোমাকে সেই লক্ষ্যেতে পৌঁছে দিতে পারে 
সে একাগ্রত। ভগবানের দিকে, যাতে তারই ইচ্ছা ও তারই কাজে নিজেকে নিবেদন ক'রে 
দিতে পারো |” 

এই হলো দ্বিতীয় ধাপ। অর্থাৎ তুষি প্রকৃতই ভগবানকে জানতে ও তারই মধ্যে বাঁচতে 
চাইছ ; সেই সঙ্গে এটাও বুঝেছ যে এট। এতই বেশি দামী আর এতই কাম্য বে সারা 
জীবনের প্রচেষ্টাও তার পক্ষে যথেষ্ট নয় । এর প্রথম ক্রিশ্না হবে লিত্যকার একটা আঙ্- 
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দানের ইচ্ছা জাগা, নিভেকে তুমি তাই বলতে থাকবে, “আনি আমার নিজেন্র ভন নয়, 
তুচ্ছ ব্যক্তিগত স্রখভোগের ভরন্য নয়, আমি হতে চাই সম্পূর্ণ তারই যাকে বৃভতে ও জানতে 
ও যার জন্য আস্পৃহা করতেই আমি বেঁচে আছি।”' 


**একাগ্রতা আলো হৃদয়ের মধ্যে । একেবারে ভিতরের দিকে চলে যাও, যতদূর 
পর্যস্ত গভীরে ঢুকে যেতে পারে | তোমার চেতনার সমস্য স্ব্রগুলিকে একত্রে গুটিয়ে নিয়ে 
ডুবে যাও তোমার অন্তরতম সত্তার সুগভীর নীরবতার মধ্যে ।'' 


অবশা এখানে হৃদয় মানে বক্ষপিগরের মাঝখানে স্থূল হৃদ্যন্তটি নয়, যেখানে তোমার 
সত্তার ভিতরকার চৈতা ও হনস্তান্তিক কেন্দ্র, আমি বলছি তারই কণা । 


( হা এবার “কখাবঝ।র্তার" ভিতরকার দ্বিতীয় প্রশ্নটি পড়লেন-_যোগের জন্য 
প্ৰস্তত হতে হলে কী করা চাই?” ) 


জনৈক প্রশকারিণীকে এই কখার জবাবে আমি বলি, প্রথমে চাই নিক্তেকে চেতন 
কর। ।'' তখন সে কয়েক মাস যাবং তাই চে ক'রে শেষে আমাকে এসে বললে." "ওঃ, 
কি দূর্ভোগেই আমাকে তুমি ফেলেছ ! এর আগে সকল লোকের সঙ্গেই আমার বেশ সহজ 
সম্পর্ক ছিল, তারাও ভালো ব্যবহার করতো আর আমিও তালে। বলেই জানতাম, কিস্ত 
এখন চেতন হতে গিয়ে দেখছি যে আমার মধ্যে এমন অনেক কিছুই রয়েছে যা খুব ভালে 
জিনিস নয়, আর অন্যেদের মধ্যেও তাই দেখছি ।'’ আলি তখন তাকে বললান,___''এটী। 
খুবই সম্ভব! এই সব দূর্ভোগ যদি ভুগতে না চাও তাহলে তোমার আগের অজ্ঞানতা 
নিয়েই থেকে যাও, ওর থেকে বেরিয়ে এসো না" । 

সুতরাং আগে তালে। করে বুঝবে যে তুমি সত্যকেই জানতে চাও, অধব। আপন 
অজ্ঞানতার রাজ্ো নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে চাও । 


মা আবার পড়ে যেতে থাকলেন... 'আব্মকের দিনে সাধারণ একক্তন মানুঘের কেমন 
মনোভাব ?......কেউ যদি দিব্য প্রকৃতি গ্রহণ করে, তাতে কি সে বিরূপ হয়ে ক্রোধ প্রকাশ 
করে না? তার কি মনে হয়না যে দিব্যরাজ্য এখানে এসে পড়লে তাকে তার আব্বাষের 
প্রিয় তিনিসগুলি থেকে বঞ্চিত হতে হবে 2” 
অর্থাৎ এটা খুবই সোভ্া কথা যে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার ক্ষুদ্র অহংকে লালন করছ, 


ততক্ষণ পর্ধস্ত কিছুতেই তুষি ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রচেষ্টার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে 
দিতে পারবে না। 


ন্ট 
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এই সৃর্রে একটা কখা বলি। আগেকার দিনে এমন সব লোক এখানে আসতো যার! 
ভাবতো, এই আশ্রমে চুকতে পেলেই তারা অমরত্ব লাভ করবে । এরই ভ্ুন্য তাদের যথেষ্ট 
আগ্রহ ছিল। অধিকাংশই ছিল বয়সে বৃদ্ধ, জীবনের মেয়াদ তাদের ফুরিয়ে এসেছে, তার। 
চাইত যে সেই জীবনই তাদের প্রলশ্বিত হয় আর শী ফুরিয়ে না যায়-__একেই তারা 
মন করত ''অমরত্ব'-_যেমন আছে তেষনিতাবেই বহুকাল পর্যস্ত থেকে যাওয়া । এই 
ধরনের কথা একজনের মুখে শুনে তাকে আমি বললাম, “প্রতোক জনই অমরত্ব পাবে 
কিন৷ সে কথ৷ বলতে পারি না-সন্তবত তা নয়-_কিস্তু যারা অমরত্ব লাভের উপযুক্ত তারাও 
কি তার মূল্য দিতে পারবে? কারণ তখন তাদের এত রকমের জিনিসই ছাড়তে হবে 
বে হয়তো আধরাস্তা পর্যস্ত যেতে না যেতেই তার! বলবে, "'ন। বাপু, এতটা বেশি পারা 
যায় না" । একজন চিত্রকরকে জনতাৰ, তার সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচিছল, সে জিল্ঞাস। 
করলে__ নতুন জগংট। কেমন ধরনের হবে” । আমি বললাম-__.'মনে করো সব কিছুই 
আপন। থেকে আলোকিত হয়ে রইল, সূর্যের আলে। লেগে এখনকার মতে৷ কোনো 
কিছুকে আলে। করবার দরকার হলোনা” । আহার কথা শুনতে শুনতে তার মুখখানা 
লম্বা হয়ে গেল, শেষে ঘ্রানযুখে সে বললে-_--" তাহলে ছবি আাক। কেমন করে চলবে, যদি 
আলোছায়ার খেল। কোখা ও ন। খাকে ?” আমি তখন তাকে বললাম-__*'আসল সমস্যার 
কথাটাই তুমি বলে ফেলেছ''। 

এমনি অনেকেই আমাকে জিল্াস। করে, জগতে নতুন রকমের ভীবনের ধারাটা কেমন 
হবে, তার উত্তরে আমি বলি "'বিশখ্ুশক্তির হবে মুক্ত আদানপ্রদান, শক্তি সর্বত্র সকরমাণ 
হবে ; আর দেহের গঠন হবে অন্যরূপ, ভিতরকার বত সব জটিল যন্ত্র গ্ুলে। আর থাকবে না, 
দেহের সব কিছু ঘটতে খাকবে মনস্তাত্বিক ক্রিয়াতে ; আর এই নিত্য নিত্য খাদ্য গ্রহণের 
প্রয়োজন, এও ঘূচে যাবে । এ কথা শুনেও শ্রোতাদের মুখ লপ্বা হয়ে উঠল, তারা বললে 
*** এঃ, তবে তে৷ এমন ভালে। ভালো খাবার জিনিস আর খাকবে লা ?'' 

এই যেটুকু বললাম এ তে। ছোটোখাটো দৃষ্টান্ত, এর চেয়েও বড়ো অনেক আছে। 
সব চেয়ে কঠিন জিনিস হলো অহংকে পরিত্যাগ করা ; যে তার জন্য তৈরি নয় তার কাছে 
সেটা বৃত্যুর সনান, দৈহিক সৃত্যু অপেক্ষাও বেশি, কারণ তার কাছে অহংএর বিলোপ মানে 
সত্তারই বিলোপ--মদিও তা নিশ্চয়ই নয়, কিন্ত প্রথমে সেই রকমই তাবটা আসে । অমর 
হতে চাইলে সকল বন্ধনই ছাড়তে হয়, তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হলো অহংএর বন্ধন । 
অতএব কথাটা এই, আমার “আমি''টাই যদি অমর হয়ে না রইল তাহলে ওতে আর লাত 


কি আছে? 


( মায়ের সেই “কথাবার্তার” মধ্যে রয়েছে যে, কেউ একজন তকে জিল্তাসা করেছিল, 
কেষন ক'রে আমর। এখানে একত্রে হাজির হয়েছি-তাতে মা বলেছিলেন : ) 


৪৬ 


[ সংখ্যা--৩ সংয়ের সঙ্গে কথ। 


*-* আগেকার জরনেনেও আমরা এমনি একত্রেই ছিলাম, নতুব। এ ভ্ন্মে একত্রে 
মিলতে পারতাম না।"" 


তবে এও বলতে পারে৷ যে দৈবক্রমে এমন হয়ে গেছে, আবার এগ বলতে পারো যে 
বরাবরই আমর। এমনি একত্রে আসি,_ দুটোই সত্য হবে। গশুহ্যতহের কণা সেই প্রশ্ব- 
কারিনী মানতেন, তাই তাকে বলেছিলাম ““পূর্বভীীবনে ও আমর। মিলেছিলান,"' কিন্ত তা কি 
ঠিক কথা নয়? এমন ভাবেও বল৷ যায়, আবার এও বলা যার, ''আমর। একই গো্টির 
অন্তর্গত" -তাঁও সত্য হবে, কিন্ত যানুঘের সাধারণ বিচার দিয়ে নর | 

আমি আরে। বলেছি : “যুগের পর যুগ আমর। একত্রে কান্ত করেছি, তগবানের জনের 
ভন্য ও জগতে তার অবাধ বিকাশের জন্য ।'' এ তো স্বতঃসিদ্ধ কখ!, বিশ্বের সষ্টই সেই 


কারণে, সুতরাং এর ক্ষদ্রতম অংশটি ও ভ্ঞাতসারে অখব। অভ্ঞাতস।রে সেই একই কাজ 
একযোগে ক'রে চলেছে। 


ফা 


ফেব্রুয়ারী ৫, ১৯৫১ 


৬. 


( না তার “কিখাবার্তা" হতে দ্বিতীয় অধ্যায়টি পড়লেন, যেখানে তিনি বলেছেন, 
“উিচচাকাঙ্ক্ষা যদি ছাড়তে না পারে৷ তাহলে যোগের দিকে হাত বাড়িও না, হাত পুড়ে 
যাবে" । ওর পরে তিনি বলেছিলেন: ) 


"যোগ সাধনার দুটি মাত্র পখ তপস্যা ও সমর্পণ" । 
এই বলে এক শ্রোতাকে প্রশ্ন করলেন-_ বলতো সমর্পণ মানে কি? 


শ্রোতার উত্তর সমর্পণ মানে ভগবানে নিজেকে সম্পূর্পে সপে দেওয়া | 


মা হা, কিন্ত তাতে কী কাক্ত হয়? তুমি যদি তারই উপর তার দিয়ে নিজেকে 
পুরোপুরি তার হাতে ফেলে দিতে পারে৷, তাহলে যোগের কাটা তিনিই সব করেন, তুমি 
আর নিজের থেকে সে কাজ করছনা , ষ কিছু করবার তিনিই করবেন,__এটা খুব কঠিন কথা 
হলোন। তোমার পক্ষে , কিন্ত তার বদলে তুষি বদি তপস্যার পখ ধরো, তাহলে যোগের 
সব কাজ তোলার নিজেকেই করতে হবে, সেখানে তোমারই সব দারিত্-_আর সেখানেই 
বত “বিপদ” । কিন্ত কেউ কেউ বিপদআপদ সমেত সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়েই নিতে 
চায়, তার! ও রকমই স্বাধীন প্রকৃতির মানুঘ। তাদের কোনো তাড়া নেই-_বদি অনেক 
জন্মও লেগে যায় তাতেও তাদের যায় আসেন৷ ৷ কিস্ত অনেকে লক্ষ্যে পৌছতে চায় খুব 
তাড়াতাড়ি, তারাই ওর দারিত্বটা ভগবানের উপর চাপিরে দেয় । 


৪৭ 


গ্রী্রবিন্দ মন্দির ন্টিকা ক্ধ_-২৪ | 


{ ম। আরো পড়ে গেলেন )---""'যোগের প্রথম ফল হলো মনের শাসন ঘৃচিয়ে 
ছেওয়া তাই আগে যে সকল ক্ষুধা ছিল গুপ্ত এবং সুপ্ত সেগুলি হঠাৎ তখন মৃূক্তিলাভ ক'রে 
সমস্ত সত্তাকে আক্রমণের দ্বার। ছেয়ে ফেলে-"' 

"তন সেগুলিকে তোমায় প্রত্যাধ্যান করতে হবে ( অর্থাৎ যত কিছু কামনার ঝৌক 
অ।স। ও বিশেঘত যৌন তাড়ন। ),__ওর থেকে নিজেকে তফাৎ করে নেবে, 'ও-সব জিনিসকে 
মোটে আমলই দেবেনা, আর তোমার চিন্তার মধ্যে এসে ঢুকে পড়লেও নিজেকে নিরাসক্ত 
ক'রে সেদিকে মোটে গ্রাহাই করবেনা |” 


এ কখা বলার চেয়ে কর। খুব কঠিন। বিপত্তি এসে উপস্থিত হলে তখন তার থেকে 
সরে দাড়ানো, আমার সঙ্গে ওর কোনে সম্পর্ক নেই এই বলে তাকে অগ্রাহা কর।, যেন তা 
আমার কিছু নয় কিন্ত ব।ইরের জগতের ডিনিস এই ভেবে তাকে তাচিছলা করা, এগুলি 
খুবই কঠিন কখা-_কিন্ত একমাত্র এই উপায়েই তুমি তাকে হয় করতে পারো । এর জনা 
মুক্তআক্বা হওয়া চাই, আপন আত্যন্তরীণ সত্তার উপর অটুট আস্থা থাকা চাই-_ আর এই 
বিশ্বাসটি থাক। চাই যে এরূপ যনোভাৰ বঙ্গায় রাখতে পারলে তোমার পক্ষে যা মঙ্গলের তাই 
হবে, কিন্ত অস্বস্তিকর কিছু ঘটলেই যদি তাতে তয় পেয়ে যাও, তাহলে কিছুই কাজ 
হবেন। | বিপত্তি যাই কেন ঘটুক. বাধা ষতই' কেন আসুক, নিজের অস্তরে এ আস্মাটি তোমাকে 
বঙ্তায় রাখতে হবে । অস্বস্তিকর কোনো-কিছু ঘটলে সাধারণত প্রায়ই তুনি ভাবতে থাকে।, 
'তাইতো, এটী আরে! বেশ বেড়ে যাবে নাকি, আরে। বেশি বিপদ হবে নাকি ?'' ইত্যাদি । 
কিন্ত ও কখার পরিবর্তে তোনাকে বলতে হবে, “এ সব তো৷ আমার নিজের কিছু নয়, এ হলে! 
অবচেতন রাজ্যের বাপার। আমার নিক্কের সঙ্গে ওর কোনো যোগ নেই, যদি আবার 
চেপে ধরে তাহলে আবার ওর সঙ্গে লড়ে যাবে।” । তোমর। নিশ্চয় বলবে যে এ কথা বলা 
সহৃক্র কিন্ত কর। ক'ঠন। কিন্ত বাস্তবিক বদি এরূপ মনোভাব গ্রহণ করতে পারে। তাহলে 
দেখবে যে এনন কোনে। বিপত্তি নেই যাকে জয় করা যায়না | উহ্বেগেই জিনিসাটা আরো 
কঠিন হয়ে ছাড়ায় । 

একটা দিক থেকে অবশ্য যূশকিল আছে ; আমাদের চেতন সত্তা যদিও চারনা যে 
কোনে বিপত্তি ঘটুক. সে তা৷ এড়াতেই চায়, কিন্ত চেতনার ভিতরকার অন্য সব অংশে আরো 
কত অসংখ্য রকমের ক্রিয়া হচেছ যার সৰ্বন্ধে কিছুই তুমি ভানোনা | তুলি বলবে, “আমি 
ওর থেকে নিকৃতি চাই." কিন্ত দ:খের বিষয় এই যে “চাই” বললেই ভাতে যথেষ্ট হয়না, 
চেতনার ভিতরকার অন্য সব গুপ্ত অংশের খবর তুষি না জানলেও তোমার অন্যমনস্কতার 
সুযোগ পেলেই তারা৷ নিজেদের তরকফের দাবিট! প্রকাশ করতে চেষ্টা করে । এই কারণেই 
আমি বার বার বলি, “পুরোপুরি গ্রকান্তিক হও, নিজেকে ঠকিয়ে যেন বোলোন। যে আমার 
যতট৷ সাধ্য সবই তো করছি''। বথাথভাবে “সবই” বদি তুমি ক'রে থাকে৷, তাহলে তাঁর 
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ফল নিশ্চয় যিলবে । কিন্থ তোমার নব্য যদি কোনো খুঁ বাকে যা তাড়াতে চাইলেও 
রয়ে গেছে, তাহলে সবই করচি'' বললেও বস্থ্ত সব কিছু তোমার করা হয়নি । তা করা 
হয়ে থাকলে নিশ্চয় তুমি জয়ী হতে ; কারণ যতখানি তোমার সামর্থা তারই পরিমাপে বিপন্তি- 
গুলোও এসে জেটে__ব। তোমার চেতন সীমার অতিরিক্ত এমন কোনে কিছুই তোমার কাছে 
আসেনা, যা আসে তা তোমার চেতনার সীনারই মধ্যে এবং তাকে তুমি নিশ্চয় কায়দা করতে 
পারো । এমন কি বাইরের ভগ খেকেও বা আসে তাও তোমার চেতনার অনুমতি থাকলে 
তবে তোমাকে স্পর্শ করতে পারে, আর তুমিই তোমার চেতনার প্রভূ হতে পারো ॥ যখন 
বলে৷, ''জামি সব কিছুই তো ক'রে দেখলাম, তবু এ জিনিসটা কিছুতে গেলনা, কাজেই 
শেষে হাল ছেড়ে দিলাম," তখন নিশ্চয় জ্ঞেনে। যে বতখানি তুমি করতে পারতে ততখানি 
তোমার কর! হয়নি । যখন একটি কিছু ক্রটি থেকেই যাচেছ, তখন তার মানে তালার সস্তার 
মধ্যে এমন কিছু লুকিয়ে আছে য। হঠাৎ বোতলের বধ্যে বন্দী দৈতাটার মতে৷ বেরিয়ে এসে 
তোমার জীবনকে কবলিত করে । স্ুতরাং এ অবস্থায় তোমাকে নিচের ভিতরকার সমস্ত 
অন্ধকার কোণ গুলি খুভে বের করতে হবে, আর ক্রমাগত সেখানে মঙ্গলেচচার লক্গলালোক 
ফেলতে খাকলে সেই যব অন্ধকার বূচে যাবে, মা আগে অসপ্তব চিল তা সন্তৰ হনে, তাতে 
একটা বাস্তব রকমের কাজ হবে । যেটা বছরের পর বছর ধরে তোমাকে ক দিচোচ, তাকে 
এই উপায়ের দ্বার৷ এক মিনিটে তুমি দূর করতে পারে! । এ সম্বন্ধে আনি পুরোপুরি নিন্চয়ত। 
দিতে পারি। কেবল একটি চিনিসের উপরে সব কিছু নির্ভর করচছে__মপার্ণ একান্ডিক 
হয়ে তুমি তাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে চাইবে । সকল ব্যাপারেই এ কথা, দেহের কষ্ট 
থেকে শুরু করে মনের কট পর্যস্ত। তোমার চেতনার একটা অংশ বলে. ''আমি এ গালো। 
চাইনা'', কিন্ত তার পিছনে জারে। অনেক কেউ লুকিয়ে খানে যাবা দেপা ও দেবনা, করাও 
বলেনা, তারাই অন্তানতা হেতু বলে যে, যা হচ্চে তা ভালোই হচ্চে, এ গুলোকে ছাড়াবার 
কোনে দরকার নেই । যেমন সেই মেয়েটি আমাকে বলেছিল, মার শঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা 
হচিছল, "কোনো কিছু বদলাতে চাইলেই মহা। গ গুগোল বেধে যাবে । মস্ত এক ফরাসী 
লেখকও তাই বলেন, এটা তার একটা থিওরি যে নিজেকে একেবারে নিখুত ও নির্দোঘ 
করতে চাইলেই তোমাকে অনেক বিপদে পড়তে হবে, তা যদি না চাও তাহলে কোনো 
হাঙ্জামাও নেই ।' অবশ্য এক খুবই ভ্রান্ত, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সকলেরই বধ্যে 
এমন অংশ রয়েছে য। বদলাতে চায়না, লাড়ানাড়ি পছন্দ করেনা, বলে, "কেন মালা ও, ছেড়ে 
দাও আমাকে” । 


»**(সিষজ্ত জগৎটা! এই বিঘে তরে আছে ( দ্বিধা, সন্দেহ, নিরাশ ), আর প্রতি নিশ্বাসের 
সঙ্গে তুমি তাই গ্রহণ করছ। তেমন কোনো বিকৃভ বিঘদৃষ্ট বাক্তির সঙ্গে যদি তুমি 
কথা বলো, এন কি তার গা ধেঘে যাও, তাতেও তুমি তার থেকে সংক্রামিত হতে পারে । 
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যতক্ষণ সাবান আন্ধার এণপুক সাধাৰণ সীবন যাপন করছ ততক্ষণ ওতে কোনো গণ্ডগোল 
নেই । কিন্ত ছিব গীধনের দিকে যেতে চাইলেই যাদের সঙ্কে তুমি নেলালেন। করবে তাদের 
বুক সাবধানে বেছে নিতে হবে। 

এই সমস্যার হাত খেকে নিকৃতি পেতে সেকালের সাধুসনুযালীরা বনের মধ্যে পিয়ে 
গাছতলায় বাস করতেন। তাতে অন্য কোনে মানুঘ থেকে সংক্রাহিত হবার আশংকা 
খাকতন৷ । কিন্ত শেঘ পর্যন্ত সেধানেও সংকল্প টিকে থাক। খবৰ কঠিন হয়। কারণ 
বাইরের লোকেন। যেলনি জানতে পাবে যে একজন সাধু নির্জনে গাছতলায় ধসে ধ্যান করছে, 
অননি দেশশ্রন্ধ নানুঘ সেখানে ঝুকে পড়ে ! তাতে বিপদ কলার বদলে আরে। বেড়ে যায়। 
কারণ সব চেয়ে নারাস়্ক জিনিস যদি কিছু বাকে তবে তা হলো অপরকে শিক্ষা দিতে যাওয়া ॥ 
একটুখানি কিছু শিখেই যদি তুমি অপরকে শেখাতে যাও. তখন তোমার ানার চেয়ে বেশি 
অনেক কি$ বলতে বাবা হতে হয়, যেহেতু নিতান্ত চুপ ক'রে না খাকলে লোকে যখন নানারকৰ 
প্রশ্ব করে তখন তার সঠিক জ্বান্ধ দিতে না পারলেও অনেক কিছু কখা বলতে হয়। 
জগতে বার। আব্যাস্িক বাপের গুরু হতে চেয়েছে, তাদের কাছে অভ্তাত বিয়ের কোলে । 
প্রশ্ব করলেই তার জবাব দিতে তাদের আল্দাতে সেটা আবিকার করতে হয়েছে। আর 
যেননি তুলি আত্যন্বীণ সাধনার ক্ষেত্রে জানঝার ভান করতে গুরু করে৷ অননি গতীর গহ্বরে 
নিক্ষিপ্ত হও-কারশ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক ছিলিস হলে। এই ভান করা । সাধারণ 
অগতের মধো তুমি যতখানি যা বাস্তবিক নও নিজেকে ততখানি তাই দেখিয়ে একরকম ভাবে 
কাটিয়ে যেতে পারো. কারণ লোকে সহজেই প্রতারিত হয়. তাই তোমার ওতে কোনে ক্ষতি 
হয়না ( যদিও তার লাত্রাধিক্য হলে গগুণোল বেধেই যায় ),__কিন্ত আব্যান্মিক জগতে 
তোমার কারবার লান্দের সঙ্গে নর, ভগবানের সঙ্গে ; সেখানে ওন্ধপ ভান করা খাটেই না 
যে আমি এমন বা তেমন. কারণ তিনি তোলার চেয়ে তোনাকে অনেক বেশি বোঝেন, নয় কি? 
তুমি যে কী ও কেমন সে কবা তার বিলক্ষণ জানা আচে. তুমি যাই কেন বলে৷ তাতে তিনি 
ভোলেন না। 

সর্বরকন আব্যান্তিক সাধনার প্রথন শিক্ষা এই যে আপন অনুভূতি সন্ধে তুনি কাউকে 
কিছু বলবে না। বনের মধ্যে কোনো ধোকা লাগলে সে কথা কেবল তোমার আধ্যান্মিক 
গুরুকে চানাতে পারো কিন্থ অন্য কাউকে নয়. আর সেখানেও তোমাকে খুব সতর্ক হতে 
হবে। কি কি ব্যাপার ঘটেছে তা যখন বলতে যাবে, তখন ভালে। ক'রে সন্ধান নিলেই 
দেখবে যে তার হধ্যে এমন অনেক ছিনিস ছিল যা তোলার কাছে বর! পড়েনি, সাঝে নাঝে 
কতক ফাক পড়ে গেছে. তার ধারাধাহিকত। মাঝে মাঝে ছিনু হয়ে গেছে ( চেতনাকে বরাবর 
বারাঝাহিক রাখ! খুবই কঠিন ) ; কোনো কি যোগ না করে তোমার অনুভূতিকে বদি ঠিক 
ঠিক বনতে যাও, তবু যেখানে যেখানে কাক রয়েছে সেখানে তুমি কিছু বলবেই। লোকে 
যখন আমার কাছে কোনে আভ্যন্তরীণ ঘটনার সম্বন্ধে বলতে আসে, তখন তার। দেখে যে নাঝে 
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মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে আমি তাদের কখায় কান দিচিচ্ছনা-কিন্য বাস্তবিক তা নন | আমি 
শুনি তাদের ভিতরের দিক থেকে, তাই বুঝি যে কতটুকু বাস্তবিক জিনিস আর কতটুকু যোগ 
করা হচেছ । সেটাকে আমি উৎসাহ দিতে চাইনা । আমি জানি যে আমার কাছে বলে 
লোকে শান্তি পায়, তাদের মন হালৃক। হয়, কিস্ত তাদের আলস। উচিত খাটি বেদ্ঞানিক ননোতাৰ 
নিয়ে । বিজ্ঞানী কখনই পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেয়ে বলবে না যে, এটা এইরকম বা 
ওটা সেইরকম । আধ্যাস্তিক বিবৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি হওয়া চাই । ''আমি এটা করলাম, 
জিনিসট। এইরকম দেখলাম" --এমন ভাঘাতে বলার পরিবর্তে সেখানে বলতে হবে, ' "আহার 
এই বোধ হল. জিনিসট৷ এমনি হতে দেখা গেল,”* কিংবা এটার সঙ্গে ওটার যেন ষোগ 
আছে বলে বোধ হলে৷''...আর গল্প করার মতে৷ নর, এমন ভাবে বলবে যাতে তোমার 
প্রকৃত মানসিক অবস্যাটি প্রকাশ পার । ভিনিসটাকে বদি স্পষ্ট করে বুঝে নিতে চাও তাহলে 
বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই তার ব্যাথা দিতে থাকলে তো ফুরিয়েই গেল, সেখানে আনি আর 
কি ব্যাখ্যা দেবো । বেলন ধরে তুমি হরেক রকমের ফুল অগোছালোতাবে এনে আমাকে 
দিয়ে বললে, "এই সব ফুল আনি পেয়েছি, এই নিয়ে আপনি একটি তোড়া বানিয়ে দিন |” 
এমনি হলে কাক্তটা আমার পক্ষে সহক্ত হয় যেগুলিকে নেওরা দরকার সেগুলিকে বেছে 
নিয়ে আমি তার কিছু অর্থ বানাতে পারি ॥। আর তুলি নিজেই যদি সেওলোকে বেছে তোড়া 
বেঁধে আনো আর আমি দেখি যে তার মধো রয়েছে অনেক নকল ফুল, তাহলে আনার কিছু 
বলবার খাকেনা, কারণ আমি চাই শুধু খাঁটি ফিনিস । অতএব আমার এই নির্দেশটি মনে 
রেখো আমি তোমাদের কা শুনতে প্রস্তুত আছি, কিন্ত আমার কাছে তোমাদের গাড়ে তোলা 
জিনিস এনোনা-_ঠিক ঠিক যা হয়েছে তাই শুধু আমাকে জানাও. বছিও তার সঙ্গে মনের 
বানানো কিছু কিছু ঢুকে পড়বে. কারণ মন সব সময়েই ফাক তরাট করতে নজবুত,__সে 
চায় যে সব কিছুই যেন যুক্তিগত তাবে সাজানো হয়. তাই তোমার অভ্ঞাতি আপনা 
হতেই পে অনুভূতির মধ্যে কিছু কিছু ফাক ভরাট করে । আমি সোগকে দোঘ বলছি না, 
আমি জানি যে এটী আপনা হতেই হয়। কিস্ত তবু তোমাদের হুশিয়ার হওরা চাই, 
যতটা নিখুত হতে পারো । 


প্রশ্ন : এমন ধরনের কখা যদি কেউ বলে, “আমার কাজগুলো যখন আমার নিজের 
ধরা, নয়, তখন এ নিয়ে আমার ভাবনার কিছু নেই," সেটা কি বিপত্তিননক হয়না ? 


উত্তর : নিশ্চয়, যখনই তুমি বলো, "আমার নিজের ওতে কোনো হাত ছিল না, 
ও হলে প্রকৃতির ক্রিয়া, প্রকৃতির ধারাতেই অমন হয়ে গেছে", তখনই আমি যেটা লিঘেধ 
ফরেছি তাই তোমার করা হলো, ভগবানের নামের একাট চমৎকার কম্বল চাপা দিয়ে 
নিজেরই কামনাকে তুমি চরিতার্থ ক'রে নিলে । আবার কিন্ত এমন উক্টো৷ রকমের কথা 


৫১ 


শ্রমরবিন্দ নন্দির বস্তিক বধ ২৪] 


বলাও খুব ভুল, "এই সব বারণা যখন আমার মনে দেখা দিচেছ তাহলে নিশ্চয় আমি 
কোনো কাক্তেরই নই |" 

এমন কোনো কামনার ঝৌক যদি তোমার আসে য! নিজে তুমি চাঁওন।, সেখানে তোমার 
প্রথম কাজ হবে এমন ইচচার ভোর করা যেন ও ঝোক আর না আসে ; তাকে তাড়াবার জন্য 
বদি প্রকৃত একাস্তিক হতে না পারো তাহলে দাও তাকে আসতে, কিস্ত তাহলে যোগের 
দিকের প্রচেষ্টা তাগ করো । গোড়া থেকে যদি এমন দৃঢ়সংকল্প হতে না পারে৷ যে সকল 
রকম বাধাকে হটাতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে, তাহলে এ পখে পা বাছিও না। জীবনে বা 
সাবাস্ত করবে তা যেন আস্তরিক ও পুরোপুরি রকমের হর । পরে যত এগোতে থাকবে 
ততই দেখবে যে আগে যাকে আন্তরিক ও পুরোপুরি বলে ভেবেছিলে তা ততখানি হয়নি, 
উন্নতির কাজ অতি সামান্যই হয়েছে । কিস্ত সফল হতে চাইলে তোমার উনুতির ইচছাকে 
আরে বাড়িয়ে সর্বার্পপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে--সে ইচ্ছার জোর এমন হবে যে কামনার ঝোক 
যতই প্রবল হয়ে আস্তক. তাতে তোমার সত্তা একটুও টলবে না । এ সব বাধা আসতে পারে 
বলে প্রস্ত্রত হয়েই ধাকবে. আর যখন দেখবে যে ঝোকটা এসে গেছে, তখন বলবে, এ সব 
আসছে নীচের দিক থেকে, আর যেন না আসে, কারণ ওটা আমার নিজের জিনিস নয় !'' 
তাহলে তোমার এমন কথা বলার দরকার হবেনা যে. "'কি আর করি. প্রকৃতি খেকে যখন 
আসছে তখন আসক | 

প্রাণসন্তার মধ্যে আগের খেকেই এই উপলব্ধির সূত্রপাত হওয়া দরকার যে, এ-সব ঝোকের 
বিরুদ্ধে তোনাকে লড়তে হবে । অধিকাংশ লোকে এবং বারা যোগ করতে চায় তারাও 
ত্র রকল কামনার তাড়না এলে বলে, "এসেছে যখন আসতে দাও, এখানে কিছু করবার 


নেই, সুতরাং ঠিক আছে" । তখন তোমার ভিতরকার যে অংশটা রাখে দাড়িয়ে বলে, 
‘আমি ওটা চাইনা তাই হালো তোমার ভিতরকার উচচতর অংশ | তোমার মধ্যে যে যোগ 


করতে মনস্থ করেছে, পে তোমার দেহ নয়. প্রাণও নর. এমন কি মনও নয়. সে মনের ও 
উচচতর অংশ না চৈত্যসন্তা। সেই কেবল এ সংকল্প গ্রহণ করতে পারে.__তোমার 
দেহ সে-কখা ভানেনা. প্রাণ ওতে উদ্বিপগ্র হর, মন তাই নিয়ে গবেঘণ! করতে থাকে, 
“এর মানে কিন্তু এই হতে পারে. এমনভাবে এ কাদ্র করা যেতে পারে.” ইত্যাদি । কিন্ত 
এসংকল্প যখন আসে সত্তার উচচতর অংশ থেকে, আর তারই পরে নির্ভর রেখে যখন 
তুমি দূঢ়পদে দাড়াও, সেই হলো তোমার “আমি”, কিন্ত ত৷ ব্যক্তিগত ''আমি” নয়, 
সে বিশ্বগত, সে ভগবানই । 


প্রশ্ন : কিন্ত প্রাণসত্তাকেও কি শেষ পর্যন্ত বদলাবার সংকল্প নিতে হবেনা ? 
উত্তর : প্রাণ কখনো আপনা হতে ন্রপাস্তরে রাজী হবে ন এ আবি নিশ্চয় বলতে 


৫২ 


[ লংখ্য।-_ ৩ মায়ের সঙ্গে কথা 


পারি, সে তার বর্তনান অবস্থাতেই পুশি ত ছাড়া ওর সাথী রয়েছে নন. সে ওকে যুক্তি দিয়ে 
ফুশূলে দলে টেনে নেবে । যারা প্রাপবয় চেতনাতে থাকে তারা মুখে কিছু না বললেও 
নিজেকে নিয়েই নশৃগুল। যখন যাই কেন ঘটে বা যে ঝেকটাই আসে তাই উপভোগ ক'রে 
সে বলে, এতো বেশ বলা হলো !” সুতরাং প্রাণসত্াকে রূপাস্তর চাওয়াতে হ'লে তোমায় 
ধহুকাল অপেক্ষা করতে হবে। 

প্রাণসন্তাকে শেখাবে তোমার বাধা হতে । নিজেকে খশি রাখার মতলব ছোড়ে দিয়ে 
তাকে বুঝতে হবে যে অনুগত হয়ে আদেশ পালন করা ভিন আর তার কোনো কাছ নেই । 
তাই আমি বলি যে যোগ করতে চাওয়া সোজা নয় ; এ্রকান্ডিক না হলে এদিকে এসোনা । 

দেহট। প্রায়ই স্ুবাধ্য হয়ে থাকে ; সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কেবল ফানেনা যে 
হুকুম মেনে সে চলবে. কারণ উচচতর চৈতোর সঙ্গে তার সরাসরি কোনো যোগ থাকেন! । 
এদিকে ঝৌকের তাড়ন। তার কাছে সরাসরি পৌছে যায়, হয় নন বা প্রাণজ্ড়িত বনের 
তরফ থেকে. তখন তারা যা চাইছে সেই কাজই সে করে । কিন্ত প্রাণকে পরিবর্তনে রান 
করানো যে সহজ কথা নয় তা আগেই বলেছি, তার জন্য মনের উচচতর অংশে একটা 
আলো জেগে ওঠা চাই, যে আলো চৈতোব সঙ্গে তোমার সংযোগ ঘটিয়ে দেবে, তারই 
ভিত্তিতে তোলার মন প্রাণ ও শেষে দেহ পর্যন্ত সব কিছু বুঝতে সক্ষম হবে । * 
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প্রশ্নোত্তর 


( “চিন্ত'বলী ও স্বত্ৰাবলী'' Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে ) 


৯৬ 


“শাস্্বাকোর সতাকে আপন আঝ্তার মধ্যে উপলব্ধি করো ; পরে যদি প্রয়োজন হয় 
সেই উপলব্ধিকে যুক্তিবদ্ধি সহকারে উক্তিতে প্রকাশ করো, কিন্ত তবু সেই উক্তিকে বরং 
অবিশ্বাস করবে. কিন্ত নিচের উপলব্ধিকে কখনই না।'' 

এ কখার ব্যাখা নি ্্রায়োজন | 

তবে চোটোদের কাছে এই বলে বোঝাবে যে শাস্ববাকাই হোক বা যাই কেন বল৷ 
হোক, উপলব্ধির চেয়ে কখা অনেক চোটৌ, উপলব্কিকে কখাতে বলতে গেলেই সেটা 
অনেক খাটো হযে যায । 

এমন 9 অনেক লোক আছে যাদের এটী ভান! দরকার । 


৯৭ 


“তুমি যখন নিচের আয্বানুভূতিকে ভোর দিয়ে ভ্াহির ক'রে অন্যেদের 
আস্মানুভূতিকে দশ্বীকার করে৷, তখন জেনো যে ভগবান তোমাকে বোক। বানিয়ে দিলেন। 
তোমার আম্মার পর্দার আড়াল থেকে তিনি যে আমোদ পেয়ে হেসে উঠছেন তা কি তুমি 
শুনতে পানা ?"' 

কী চমৎকার কথাটি ! 

এ তো হাসতে হাসতেই বলা যায়, "নিজের অনুভূতিকে যে সন্দেহ করবে না সেতো 
বটেই, কারণ তাই হলো তোমার সার সতা, কিন্ত সেই সত্যই যে সার। বিশ্বের পক্ষেও সত্য 
হবে তা কেন মনে করবে ; তোমার সত্যের ভিত্তিতে অন্যের সতাকে ও তুচ্ছ করবে না, 
কারণ প্রত্যেকর অনুভূভিই তার নিজের সত্তার সত্য । আর প্রত্যেকের সত্যের একত্র 
করলে যা দাড়ায তাই বলো সালগ্রিকভাবে পুরোপুরি সতা-_তার সঙ্গে পরাৎপরের 


সংযোগ আপন পরমানুভূতিও জড়িত।”"” 


৯৮ 
“যাকে বলে দিবাদর্শন বা দৈববাপীশ্রবণ ( Revelat০দ ) তা হলে প্রত্যক্ষ 


[ সংখ্যা_-৩ প্রশ্ো তর 


দর্শন ব। শব বা সতোল স্বতংস্কুর্ত সৃতি দৃষ্টি, শ্রশতি'স্বৃতি ৷ এগুলি মর্নোচচ অনুভূতি 
এবং এর পুন:পুন: আবৃন্তিও হয়ে খাকে | ভগবান বলেছেন বলে নর, কিস্থ কোনে। আত্মার 
দ্বার প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে বলেই শাস্ত্রের কথা আমাদের কাছে আান্রবাকা স্বরূপ)" 

বাইবেলে যে বলা হয়েছে, ভগবানের আদেশগুলি তিনি স্বরং উচচারণ করেছিলেন 
আর মোলেস্‌ তা স্কর্ণে শুনেছিলেন (না একট হাসলেন ) এতেই বোঝা বায় যে তা ঠিক 
সম্ভব নয়। 

“আত্মার হারা প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে বলেই তা আপ্তবাকা স্বরূপ, একা সত্য কেবল 
সেই আত্মার কাছেই যে তা প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্ত সকল আমার কাছে নয়! যে আম্মার 
কাছে সেই দৃষ্টি এবং অনুভূতি এসেছে তার কাছেই তা পর্ন সতা হযে থাকবে, সকলের 
কাছে না হতে পারে। 

ছেলেবেলায় আমি তাই ভাবতাম, এ দশটি ভগবত আদেশ তো নিতান্তই সাধারণ কখা-_ 
“পিতামাতাকে ভক্তি করবে...কাউকে হতা। করবেনা ....”--এ সব একেবারে বামুলী 
উপদেশ । এই শুনতে মোভেস্‌ সিনাই পর্বতে উঠেছিলেন... 

অবশ্য আমি জানিনা, শ্বীঅরবিন্দ এখানে ভারতের শাস্থাদি সন্বান্ধেই 5 কখা বলেছিলেন 
কিনা৷...'আর চৈনিক শান্্রও তো রয়েছে! 

( লীরব থেকে ) 

উত্তরোত্তর আমি এই অনুভব করেছি যে দিবাদর্শন ( যা তোমার কাচ আপনি আসে, 
তাই না?) সর্বজনীনভাবেও প্রযুক্ত হতে পারে. কিস্ত যেমন "আকারে তা আসে সেটা 
নিতাশ্তই বাক্তিগত। 

যেমন, কেউ একভ্রন থতসতোর দর্শন পেলে তার একটি দট্টিকোণ কে, কিন্ধ যেমনি 
তা বাক্যে উক্ত হলো অমনি তারই মতো আকারে গিয়ে দাড়াল । 

মনে করে৷ ভুমি পেলে কোনো অনুভূতি যা বাক্য ও চিন্তা-বভিত, কেবল বোধ করতে 
থাকলে বিশুদ্ধ সত্যের একক্প ম্পন্পন.__তখন যদি তাকে বুঝতে না চেয়ে সম্পূর্ণ নিম্পন্দ 
হয়ে থাকে৷. তাহলে কিছু পরে মনে হবে যেন তার থেকে একট কিছু টেকে বেরিয়ে এসে 
ভাবেতে রূপ নিচেছ। সেই ভাবটি হতে ( তখন); তু। একটা অনিদি ও সাধারণ তরল 
রকমের জিনিস )-_যদি তুমি বরাবরই থাকে৷ নিম্পন্প ও একাগ্র হয়ে তাহলে তা 
আরে! এক ছাকনি দিয়ে ছেঁকে বেরিয়ে আরো ধন বিন্দুর মতো হয়ে শেষে বাক্যে রূপায়িত 
হবে। 

কিন্ত এটা হতে পারে কেবল তখনই যখন অনুভূতিটি এসেছে তোমার নিতান্ত একাস্তিক 
অবস্থায়, বর্খন তুনি নিজেকে কিছুমাত্র ফাকি দাওনি, তখন এ জিনিস হয়ে দীড়াবে একটা 
উক্তি একটা বিশেঘ ভাবে বলা, তা ছাড়া আর কিছু নয় । আর সেখানে আরো একট জিনিস 
লক্ষণীর়। তুমি যে ভাঘাতে অভ্যস্ত, উক্তিট৷া আসবে সেই তাঘাতেই। আমার কাছে 


৫৫ 


শীমরবিন্দ মন্দির বপ্তিকা বধ ২৪ ] 


আসে কেবল ই বেলীতে কিংখ। ফরাসীতে, চীনা বা জাপানী ভাষাতে কখনই নয়। বাক্য- 
গুলি সব ইংরেজী ব! ফরাসী, মাঝে মাঝে এক একটী সংস্কৃত শব্দ. তার কারণ আমি সংস্কৃত 
ভাঘাটাও শিখেছি । কখনে। কখনো শুনি ( বাইরের কানে নয় ) কোনো এক সত্তার দ্বার] 
সংস্কৃত কথা উচচারিত হচেছ, তা স্পষ্ট দানা বাধেন!, নীহারিকার মতো অনির্দিষ্ট ; তারপর 
বখন বাস্তবের চেতনাতে ফিরে আসি তখন মনে পডে যে আমি অস্পষ্ট তাঘার উচচারণই 
শুনেছি,কোনে। নিদিষ্ট বাক্য নয়। সুতরাং দিব্াদর্শন বা শ্রুতি যা আসে তা গঠন নেয় 
ব্যক্তিগত কোণ অনুযায়ী ৷ 

এ সব ব্যাপারে তোমাকে খুব কঠোর ও নিখুঁতভাবে একাশ্তিক হতে হবে| অনুভূতি 
আসে একটা অসাধারণ রকমের শক্তিতেজ নিয়ে, তাতে তুমি আবেগে উচ্ছুসিত হয়ে ওঠো, 
- শক্তির বেগ তো আসেই' তা আমে বাক্যের আগে. বাকা এসে পড়লে তখন সে বেগ কিছু 
কমে যায়,__কিস্ শক্তির আবির্ভাব দেখে তুমি ভাবো যে তা বিখগত-_ হী, বিখুগত তো 
বটেই, কিন্তু বাকে প্রকাশ করলে আর তা বিশ্বগত নয় সেই বাকোর বিশেষ ভাঘাটি 
যে মস্তিক বুঝাতে পারবে কেবল তার উপরেই তা প্রযুক্ত হতে পারবে শক্তি তো আছেই 
ওর মধ্যে, কিন্ব তাকে বিশ্বগত করতে চাইলে বাক্যের রি 

( নীরব থেকে ) 

আমার কাছে এ রকম ছিনিঘ প্রায়ই আসতে খাকে, আর আমি তা কাগঙ্ছে টুকে রাখি ; 
আসে এ একই রকম ভাবে প্রথনে একটা জ্গোতির্যয় বিস্ফোরণ. যেন ঝতশক্তির বিরাট 
ও শুভ্র এক অগ্সিস্ফুরণ ( হা একটু হাসলেন ), আতসবাক্তি ফোটানোর আগুনের ঝলকের 
চেয়ে অনেক বেশি উদ্বল । তারপর সেটা এগিয়ে আসে গড়াতে গড়াতে ( মা তার মাথার 
উপরদিকে হাত বৃরিয়ে দেখালেন ). শেষে তার ক্রিয়া করতে করতে আকার নেয় একটা 
ভাবধারণাতে (যা €র নীচের দিকে লেগে থাকে ছালের আবরণের মতো) ওর সঙ্গে জেগে 
ওঠে একটা বোধচেতনা--য! জাগেই ছিল কিস্ত ভাব না খাকার সুস্পষ্ট হয়নি। 

একাটী ব্যাপার প্রথমে ঘটবেই, ই জ্যোতির সতেজ বিস্ফোরণ । তা দেখে যদি তুমি 
স্থির হয়ে থাকো. বিশেঘত নিজের মাণাকে নীরব '9 অচপ্চল রাখতে পারে। ( অচন্চল থাকবে 
কিন্ত উপরের দিকে উন্নুশ হয়ে )-_তাহলে হঠাৎ দেখবে যে তোমার মাথার মধ্যে কেউ যেন 
কণা বলছে । এনন হলে তখনই আমি কাগক্ত পেন্সিল নিয়ে সেটুকু লিখে রাখি । কিন্ত 
যা বলা হলে৷ আর যা লেখা হলো ওর মাঝেও কিছু একটু বাকী থেকে যায়, কারণ লেখার 
পরে দেখি বে উপরের বক্তার সেটা ঠিক মনহপত হচ্ছেনা । তখন আমি স্থির হয়ে চুপ 
ক'রে থাকি ; উপরের দিক থেকে না, ও কথা নয়, এই কথা হবে -_এই নির্দেশ স্পষ্ট 
হয়ে উঠতে কখনে। কখনে৷ দিন দূই সময় লেগে বায় ।, কিন্ত এমন না ক'রে যারা অনুভূতিটা 
আসবামাত্রই অসাধারণ দিবাদ্ষ্টি পেয়েছি বলে জগতের কাছে ত) প্রচার করে, তারা খাঁটি 


সত্যাঙ্ষে বিকলাঙ্গ ক'ষে দেপ্রায়। 


নে ও] 


[সব ৩ প্রল্লোত্তর 


এ ক্ষেত্রে বৃবই স্থির বীর ও নির্ণূত শাক। চাই_ _বিশেঘত সম্পূর্ণ স্তব্ধ, নি-চল, প্রশান্ত 
অন্ভূতি এলেই অননি "এটা কি হলো, এ কি হচেচচ'' বলে তাকে ধরতে চাইবেনা , তাহলেই 
সৰ ভেস্তে যাৰে--ত৷ নয় শুধু দেখে যাবে নিবিড় চেতলাতে । বাক্যের প্রথম স্পন্দনের 
পরে একটু রেশ লেগে থাকে বা আনপ্দদায়ক, মদিরার “ফেলায় মতো ঝিক্নিক্‌ করে, কিন্ত 
তুমি দেখ যে কখাটার মাঝে খানিক যেন বেস্ুরো | তোমার ভাঘার ভন থেকে তখন মনে 
হয় যে সেখানে চন্দপতন হচেছ : "এখানে একটা খুঁত রয়েছে, এটি সরানো দরকার” | 
বেশ, তুমি আরে। অপেক্ষা ক'রে থাকো হঠাৎ এক সময়ে সেই বেন্তরো শন্দের বদলে সঠিক 
শব্দটি এসে ওতে ছুড়ে বাবে । ধৈর্য ধরে থাকতে পারলে দই একদিনের নাবোই ্গিনিসটা 
সম্পূর্ণ সঠিক হয়ে দাড়াবে । 


৯৯ 


“শাস্বের কথা অব্রান্ত কিন্ত দয় ও বুদ্ধি তার যা ব্যাখা করে ওর লাঝো ব্রান্তির 
অবকাশ রয়েছে |: 


এর মধো যেন একটু শ্রেঘ আছে,..যারা বলে শান্ত অভ্রান্ত তাদের তিনি বলছেন, 
শহ্ ৰাপূ. শাস্ত্র নিৰ্ভুল বটে, কিন্তু তার পেকে তুনি কি বৃালে সেটা ভেবে দেব 1 
কিন্ত এর পনের স্ত্রাঁ একেবারে পুরোপুরি সতা নির্দেশ 
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“বর্মচিন্ছা ও অনুভূতি হতে সব কিছু শীনতা. সংকীর্ণ তা, হালক। চিন্তা বাদ দিয়ে 
দাও। উদান্ন হও উদারতন দিগন্তের চেয়ে, উচেচ ওঠো উচচতম কাঞ্চনজ পাব চেয়ে, 
গভীরে যাও গভীরতম মহাসমুূডের চেয়ে । * 


® Bulletin of 5. A. I. C. E. থেকে । অন্থবাদক-_-পণুপতি ভট্টাচাথ 
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বসোরার উজীররা 
শ্রীঅরবিল্দ 


অনুবাদক-_পনুধাং মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


পঞ্চম অঙ্ক 
বসোরা ও বাগদাদ 
প্রথম দৃশ্য 
( আলৰুয়েনের গৃহের একটি কক্ষ ) 
আলমুয়েন, ফরীদ 
ফরীদ 
বাবা, আলাম টাকা দিতে হবে। 


আলমুয়েন 


১ 


বড্ড খরচ করে৷ তুলি__আচছা অন্যসমরে এ বিঘয়ে কথা হবে, এখন বাও। 


ফরীদ 
তোমায় টাকা দিতে হবে 


ালমুয়েল 
বলছি যাও: আমার মেচাল কিস্ক গরম হচেছ। 


ফরীদ 


{ তার চারদিকে নাচতে নাচতে ) 
টাকা দাও, টাকা দাও, টাকা, টাকা। 


‘G৫৮ 


| সংখ্যা_৩ বসোরার উজীরর! 


'আলমুরেন 
আচচছা। নচছার ছেলে ত, যেন ফোড়ার হত চামড়ার উপর ফুটে বেরিয়েছে, বেন্লিক ! 
( প্রহার ) 
ফরীদ 
আমায় মারলে! 
আলমুয়েন 
বেশ, টাকা পাবে. এখন বযাও। 
ফরীদ 
কতো ? 
আলম্ুয়েন 


যা চাইছো তার অর্ধেক, এখন যাও, বিরক্ত করোনা আর আমার না এক কাপ 
জল পাঠিয়ে দিতে বলো । 


করীদ 
হা, পাঠিয়ে দিচিছ কিশ্ব আমাকে আবার মারবে ? 
( প্ৰস্থান ) 


আলযুয়েন 


না, ওঁ নূরুদ্দীন ছোড়াট৷ আমায় বোক! বানালে দেখছি. ওর রকমসকন গতিবিধি 
ভালে৷ বুঝছি ন৷ । মনটা উতল৷ হয়েই রয়েছে, আর যুরাদ, তারতে৷ এখন সুলতানের সঙ্গে 
- বেশ দহরম নহরন দেখনি, সমস্তক্ষণই কানে কুসফুস গুজণুভ্ত চলছে-ব্যাপারটা কী? 
আমারই সর্বনাশের মন্ত্রণা হচ্ছে নাকি? দা আমাকে এখনও ওর দরকার । আর 
ই'বনসয়ী ফিরছেন শীঘই ঠিক, কিন্ত সেখানে আমার জয়- রুমে তার কাজকর্ষের ফয়সাল! 
করলে দেখা যাবে যে তার কপালে লাভের অঙ্ক লবডক্ষা. ফলে স্কন্ধ থেকে বুণটির চ্যাতি 

-অল্লাদের খড়ের কাছে আব্মসমর্পণ । 
( জলের পাত্র হাতে একা ক্রীতদাসের প্রবেশ ) 


৫৯ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা লব--২৪ ] 


হা, এইবানেই রাখো -_-ভাগাটি এখনও সম্পূর্ণ বিগড়োযনি.-_-ফরীদের কণ্ঠেই 


দূলবে ওদের দূনিয়া । 
( ফরীদকে টানতে টানতে খাতুনের প্রবেশ ) 


খাতুন 
ভাল খাননি এখনও । 


ফরীদ 


কেন আমায় টিনে নিয়ে এলে? দুষ্টু মেয়েমান্ঘ তোর আঙুল ক।মডে দেবে । 


কেন, কী হলো ? 


এ হতভাগা কুলাঙ্গারটা. যাকে জন্ম দিয়েছো__যার আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির 
কোনে! সালঞ্চসা নেই--এখন তোমারই উপর প্রতিহিংসা নিতে চায়__এ ভুলে বিঘ 
মেশোনো । 


বাবা, সা আমায় ঘেনু৷ করে, তুমি এ কাপের জল খেয়ে প্রাণ করে দাও তে! তুমি 
কতে৷ ভালোবাসো আমায় । 


| সংখ-_৩ বসোরার উঙ্জীরর। 


খাতুন 


কেন. আর বাচবাব্ব ইচেছ নেই বুঝি-_জ্রলটী একনি কুকুরকে পা ওয়াও, দেখো 
কী হয়। 


আলঙষুয়েন 


PS 


এই বান্দা, নিয়ে যাও এটা, একটা নিগ্রোকে দাও পান করতে, আর ওরে দুবৃন্তা, এখনি 
পিঠের চামড়া তুলছি। 


খাতুন 
তোমার মাত জীবনকে বক্ষা করবার পুরস্কার ঈশ্বর নিশ্চয়ই হাতে হাতে আমার দেবেন 
দণ্ডদাতা দণ্ড দেবেন। 


আলমুয়েন 


যত বড় ভিতি তত বড় কখা-তোমায় আচ 'দেখাচিচ | 
( মারিবার জনা হস্ত উত্তোলনের সময ক্রীতদাসের পুনংপ্রবেশ ) 


ক্রীতদাস 
হুভর, জল গল। পর্যপ্ত বায় নি--হাতপা খেচে (লোকটা পড়ে গেল-_নরে গেছে। 


আলবুয়েশ 


a) 


ফরীদ 


আমায় আর মারবে? আমি যা চেয়েছি তার অর্ধেক দেবে £ জলা খেলেনা কেন? 
তাহলে তোমার সব সম্পত্তি, টাকা আনি ফুঁকে দিতান 
( দৌড়ে পলায়ন ) 


আলমুয়েন 
হা, ভগবান | 


৬১৯ 


স্ীমরবিন্দ মন্দির বন্তিকা বধ__-১৪ ] 


কী নারবে না? 


আলমুয়েন 


যাও! ( খাতুনের প্রস্থান ) 
এ কী আশ্চর্য ভয়াবহতা, এই আঘাতে আমি কী টলে পড়বে। ? আমার কাল কী ঘনিয়ে 
এসেছে ১ আমাকে যদি কেউ যাব্রতো, আমিও কি ছেড়ে কবা কইতায-_না, ওর মধ্যে 
আছে একটা মারারক খতিক- তয় নেই, ডর নেই. নী তিজ্ঞান নেই, উচছল প্রকতি-_মারকে 
সে মার দিয়েই শোধ দিতে ভানে-_লা ওকে ভোলাতে হবে-_জআমার নিজের রক্ত ওর মধ্যে 
তাকে শেদ হতে দে ওয়া চলবে না, সার খাওয়াও চলবে না. ওকে টাকা দেবে. আর য! কিছু 


চায় সবই। 
( প্রস্থান ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য 


( বসোরার প্রাসাদ ) 
আলছ্িয়ালী, মূরাদ্‌. জালমুয়েন, আজীব 


আলজিয়ানী 


তোমার ভ্রাতুশ্ুত্রকে আমি পছন্দসই করি, আমি ওর উনুতির জন্য চেষ্টা করবো-স্তবে 
তোমার আর বুরাদের মধ্যে যদি কিছু ঘটে থাকে, সেটা চাপাই খাকুক-__তোনর। দূক্তনেই 


আমার বিশুস্ত উপদেষ্ঠা । 


আলমুয়েন 
ন!. ন।. আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই, সুরাদ ভাই সব ভুলে যাও. আমি যদি কিনু 


চেয়ে থাকি তার ভুনা দূ:খিত। 


৬ 


[ সংখ্যা__৩ বলোরার ইউজীরর। 


মুরাদ 


এ 


তাই হবে, মা বলেন আপনি । 


আআলষুয়েন 


৯ 


এলো, তুলি আনার ভায়ের ছেলের তো । 
( বাইরে কণ্ঠস্বর ) 
কোথায় ! সুলতান সাহেব, নহল্মদ আলছিয়ানী, স্রলতান কই! 


আলভিয়ালী 
এ আরব) কে? 
আলবূয়েন 
( জানালার কানে গিয়ে ) 
হা ঈশ্বর, এ যে নূরুদ্পীন দেখছি. অসম ্তব : 


আলঙ্য়ালী 
হয়তো তার অতি সাহসই তাকে পাগল করেছে। 


আলবুয়েন 


এ 


হা, সেই বটে। 


সুরাদ 
শয়তান আর তার অপবিত্র আনন্দ । 


আলদ্িয়ানী 


ওকে টেনে নিয়ে এসো আমার কাছে! না, আনব ওকে আস্তে আস্তে ধরে আনে । 
( আজীবের প্রস্থান ) 
ফ্ানিনা, কোন শক্তির বলে সে এসেছে এখানে। 


আলমুয়েন 
উন্লাদের শক্তি । 


স্রীগরবিশ মলির বন্তিক। বধ-_২৪ | 


মুয়াদ 


কষ্ব৷ স্বর্গের, যখন সেই পরমশক্তিমানের ক্রোধ 'আমাদের অসঙ্গত ইচ্ছাকে দমন করে 
শাসন করে। 
( আঙ্জীবের সঙ্গে নুরুদ্দীনের প্রবেশ ) 
নুরুদ্দীন 
নমস্কার, আদাৰ, বসোরারিপতি সুলতান আলভিয়ানী, নমস্কার, সেলাম, পিতবা 


মহাশয়_আশা করছি আপনার নাসিক। এখন সরলম্ব প্রাপ্ত হয়েছে £--আভন্জীব ভাই, 
মুরাদভাই বন অভিনন্দন জানাচি-_আমি ফিরে এসেছি ! 


আলজিয়ানী 


তোলার স্পা ত কম নয়. তোমার চোয়াড়ে কথাবার্ত। আর বাবহারও সুরুচিসঙ্গত 
নয় ৮ তুনি কি ক্তামোন। তোমার বিরুদ্ধে কি শাস্তি প্রচারিত হয়েছিল ? 


নূরুদ্দীন 
আরে. আলিও ত এক ভক্মনামার বার্তাবহ. সেও এক ধরনের মাংসান্যায় লিপি--- 
এই যে দেখুন না. কিন সবপান__এ সামার পাশার দান-গ্রীধল মৃত্যু যেন পায়ের ভৃতা। 


আলক্তিয়ানী 
কা ' চিঠি. আমার নামে? 


নূরুদ্দীন 
নহামানা স্বলতান. এ চিঠি লিখেছে আপনার নেহনান্‌ সেই দূর্বর্ন ন২স/শিকারী নানুঘটা, 
যে বাগদাদে মাচ চুরি করে আর ছেঁড়া জামা পরে বেড়ার । 


আলজিয়ানী 
কী ভেবেছে তুনি? সোজ। সিংহের বিবরে ঢুকে তার সঙ্গে হাসিতামাস। করতে 
চাও? 
নুকুদ্দীন 


যদি আমি পণ্ডরাজের কেশরটা দেখতে পেতান, তাহলে অস্তত তার কেশাগ্র বরে 


৬ 


[সংখ্যা ৩ বসোরার উল্জীরর। 


থাকতাম- শুধু উক্ষিপ্ত লাঙ্গুলে আর কী হবে? কতো ভীবভন্ছর তা আছে এন কি 
শার্দুলপ্রবরের ও-__তা। আপনি চিঠিটা পড়নন। । 


আলজিয়ানী 
আলমুয়েন- চিঠিটা পড়ো । 


আলমুয়েন 


মহামান্য খালিফের চিঠি এটা দেখা যাচেছ-_মর্ম এই-_পূর্ব ও পশ্চিমের তিন মহা- 
দেশের সসাগর। ধরিত্রীর অধিপতি বিশুস্তদের মহানপ্রভু হারুণ-অল-বরশীদ তার সাদর সন্তামণ 
ও শাস্তির আমন্ত্রণ জানিয়ে এই লিপি পাঠাচ্ছেন বসোরার সামন্ত নরপতি সুলেমানের পুত্র 
মহম্মদকে, যাকে লোকের। আলগ্তিয়ানী বলে ডাকে__এই পর্রপাঠ মাত্র তুমি তোসার 
রাজকীয় পোঘাকপরি০ডদ. রত্বধচিত পাগড়ী তরবার পরিত্যাগ করে এই পত্রবাহক উীরপুক্র 
নুরুদ্লীনকে পরিয়ে দেনে এন: তোমার পরিবর্তে তাকে ঝলে।রার বাভসি হাসানে বসিয়ে 
দেবে, তারপর যদি বাচতে চাও তাহলে বাগদাদে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তোমার 
নালে যে বহু গুরুতর অপরাধের অভিযোগ এসেছে তার সুর্ঠু জবাব দেবে । 


“ 


খালিফের নির্দেশ । 


আনার পরাক্রান্ত রাজ্তল্রাতার আদেশ পালিত হবে। কিন্ত তুমি পত্রািকে আলোর 
কাছে নিয়ে গিয়ে কি দেখছে৷ ? 


আলমুয়েন 
ভালো করে দেখছি-_জামার মনে হচেচ এটা জাল !__সিলনোহর কই- _সন্বাটের 
নামলাঞ্ছিত পরোয়ানা কই৷? মহামান্য খালিক কী এই রকম ছেঁড়া পাতাতেই লিখে থাকেন? 
আমি আমার জীবন শপথ করে বলতে পারি যে এই বেটা বদমাইস মহামহিযান্বিত খালিফের 
হিজিবিজি লেখা কোন কাগজ খুঁজে পেয়ে তাতে আপনার 'ও তার নাম লিখে নিয়ে এসেছে 
এখানে বাহাদুরী করতে। 


আজীব 
এটাতো আন্ত কাগল ছিল- ছিন্রপত্র কে বললে--.আমি দেখেছি। 
ঠ ৬থ 


শ্বীঅরবিন্দ মন্দির বণিক! ব্ধ_২৪ ] 


আলমুয়েন 


অর্বাটান খামে ! 


আজীব 
না, আনি খালবোনা, তুমি ছি ড়েছে৷ । 


আলমুয়েন 


PS 


তাহলে ছেড়াইকরো গুলো গেলো কোথায়-ইচ্ছা হয়তো খুঁক্তে বার করে৷! 


আলজিয়ানী 
কোই হার । 
( রক্ষীদলের প্রবেশ ) 
আডীবকে কারাগাবে নিয়ে যাও, পরে ওর বিচার হবে। 
( রক্ষীপরিবৃত হয়ে আজীবের প্রস্থান ) 
তুমি বেয়াদব, এ উদ্ধত মুখ নিয়ে আর তৃপ্তকটাহের বত কথার নালা গেঁথে পকেটে 


ফাল দলিল নিয়ে এসেছে এখানে চালাকী করতে নিয়ে যাও ওকে এখান থেকে, শুলবিদ্ধ 
করে৷ ভীঘণ যন্ত্রণা ছিয়ে। 


মুরাদ 
শুনুন জ্াহাপনা | 
আলজিয়ানী 
তুমি ওর ভগিনীপতি। 
মুরাদ 


Lod 


আপনার নিজের জন্য শুনুন-_আপনি কি ভেবেছেন যে যদি আপনার ভাগ্যের এই 
লিখনই হয় যে এই চিঠি ও নির্দেশ সত্য, তাহলে হারুন যখন জানতে পারবেন যে তীর আদেশ 
কিরকমভাবে প্রতিপালিত হয়েছে তখন আপনার দশ! কি হবে- আর আপনার ত শক্রর 
অভাব নেই, খালিফের কর্ণ ও ববির নয়। 


ভ্ঙ 


[ সংখ্যা__৩ ৰবসোরার উজীরর। 


আলজিয়ানী 
শীঘ দূত পাঠিয়ে দাও--সত্য খবর নাও। 


আলমষয়েন 


ততদিন আবার স্ত্রীর তগিনীপুত্রাট আমার হেফাজতে নিরাপদে থাকুন | 


মুরাদ 
নী, আপনি ওর শত্রু । 


আলমর়েন 


১ 


এবং তুমি তার মিত্র । তোষার কাছ থেকে সে আবার পলায়ন করবে । 


আলক্তিয়ানী 
উজীর, আপনিই ওকে রাখুন, ভালো করে ব্যবহার করবেন । 
আলমুয়েন 
রক্ষীদল, একে নিয়ে যাও! 
( রক্ষীদলের প্রবেশ ) 
নুরুগ্দীন 


মা, খেলায় হারজিত আছেই-_-আমার পাশ৷ পড়লোনা, আমি হারলান। 
( প্রহরীদের সঙ্গে প্রস্থান ) 


আলজিয়ানী 
সবাই চলে যাও, উদ্লীর, আপনি শুধু থাকুন। 
( মুরাদের প্রস্থান ) 
আলমুয়েন. এখন কী কর্তব্য ? 
আলমুয়েন 
ওকে নিশ্চিহ্ন করে দিন তাহলেই নিশ্চিন্ত হবেন। 


৭ 


শ্রীমরকিন্দ মন্দির ৰৰ্িকা বধ__২৪) 


আলজিয়ানী 
কিন্তু সাই যদি মহানহিমান্বিত বালিফের এ আদেশ হয়, হঠাৎ একটা বেয়াদকী 
করে ফেললে-_ 
আলঙুয়েন 


আপনার সাহস নেই, তাহলে হারণের কথাতে মাথার মুকুট ফেলে দিয়ে বাগদাদে 
তীর স্বাররক্ষকের পদ চেয়ে নিন। মদোন্মস্ত পানাসন্ত ছোকরার কথা কদিন খালিফের 
সনে থাকবে, ন। তয় করছেন এ তুকরটাকে, যে আপনাকে অল্পবিস্তর শাসিয়ে গেলে 
সুলতান আলঙ্িয়ানী লন স্থির করে ফেলুন, কি বলেন আপনি ? 


আলচিয়ানী 
ওকে আমি চুপ করিমে দেবে। এখন-_হোড়াটাকে দশটা দিল আটকে রাখন-_যদি 
কিছু গোলমাল না হম, তবে তারপর একেবারে শিরশ্ছেদ । 
( প্রস্থান ) 


আলনুয়েন 

কেবল ভড়ং আর কখা-_রাভ্য রাখতে গেলে তাতে চলেনা_ শক্ত হতে হয়। 
ওকে বধর। নানেই উলীরকে ধর. সেনাপতিকে কায়দায় ফেলা । নুঠো আলগা করলেই 
বা হাত কাপলেই সব গেলো-_একেবারে অতলসিম্কুতলে-__এইভাবেই রাার। রাজ্য হারায় । 
যাক তবু দশটা দিন পাওয়া গেছে. দেখা যাক মার বোরে বুক ফাটে. মুখ ফোটে কিনা । 
খালিফের বন্ধুহের পর স্বয়ং ভগবান কী "ওর সুহৃদ হবেন? আমার শক্রকুল নির্মল হবে 
আমার সবল হাতে । মূরাদ গেছে_দুনিয়া এখন আমার হাতের বুঠোয়, আমিনাও 
শুনছি ওরি কাছে গুপ্তভাবে লুকিয়ে আছে-_কিন্ত সেই মেয়েটা গেলো কোথায়__-মহান 
ঈশ্বর তাকে আমার জনাই রেখেছেন, সে বিছয়ে সন্দেহ নেই- জীবনের প্রান্তিকে এসে 
একটি শেছ লি্টিপ্রাস__ফরীদ খুশী হবে, কিন্তু হারুণ__তীর বেঁচে খাকার কী দরকার-_ 

এ সংসারে কি তরবারের আর বিঘের অভাব হয়েছে? 
(প্রস্থান ) 


৬৮ 


বধ ২৪ সংখা'_-৪8 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির 
ম্বহ্ভুল্কা! 
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২৪ নবেম্বর, ১৯৬৪ 


ডগা তোমাকে উদ্বাস্থ করবে ততদিন যতদিন তোলার 
কোন অঙ্গ জগাতেব অন্তর্গত খাকবে । যখন তুমি সম্পূর্ণভাবে 
তগবালেন হবে তখনই কেবল তুমি পাবে মুক্তি । 


শী মরবিল্দ 


সাস্লেল্ৰ ৰাণী 


১৯৫৪ 


অবতার হতে পারে কি না, তোমার এ সন্দেহ বাস্তব সত্যের কিছুই ব্যতিকম ঘটায় 
ন৷। ভগবানের যদি ইচ্ছা হয় নানুদী তনুন্ব বধ্যে নিজেকে প্রকট করবেন, তবে নানুঘের 
চিন্তা তার সমর্থন বা অসনর্থন দিয়ে তীর সন্কঙ্রকে কিছুবাত্র স্পর্শ করতে পারে কি স্বকম, 
ত বুঝি ন। আবি । তিনি যদি নানুঘী শরীরে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে নানুঘের অস্বী- 
কৃতি ঘটনাকে ঘটন।-নয় করে তুলতে পারে না। এতে বিচলিত হবার কি আছে ? কেবল 
পরিপূর্ণ শান্তির নধ্যে নীরবাতার মধ্যেই চেতন! সকল সংস্কার সকল প্রের আসক থেকে 

সুজ হয়ে সত্যকে দেখতে পারে । 
নভেম্বর 


অবতানের মূল সার্ধকত। হল নানুঘের কাছে জীবন্ত প্রাণ দেওয়া যে ভগবান পৃথিবীতে 
জীবন-ধারণ করতে পারেন। 


আগ? 


অতিমানসী দেহ হবে অলি, কারণ পশুধশ্বী প্রজননের প্রনোজগন তখন আর 
থাকবে না। 

মানুষী আকার রাখবে শুধু তার প্রতীক-স্বক্প সৌন্দয্য-আনরা এখন থেকেই 
ভবিঘযদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারি তার দেহের কতকগুলি শ্বীহীন অতিনৃদ্ধি__নারীর উত্যাঙ্গের 
এবং পুরুষের অধলাঙ্গের_ লোপ পেয়েছে ॥ 

দেহ যে ভাগবতধন্র্ী নশ্ন, তা শুধু তার ঘাহ্য আকার হিসাবে, তার একান্ত স্থল আপাত- 
প্রতীতিটি হিসাবেই__এ স্থূল বাহারূপটি অলীক, আধুনিক বৈপ্রানিক আবিকার হোক 
আর প্রাচীন আধ্যাস্িক অভিজ্ঞান হোক, উভয়ের কাছে। 


আগষ্ট 


কালের চিস্তা না করে, দেশের ভয় না করে, উঠব আষরা৷ অগ্রিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে 


শদ্ধ হয়ে, উড়ে চলব নিরস্তর বে লক্ষ্য সম্মুখে আমরা ধরেছি তার সিদ্ধির ভ্রন্য-_--অতিমানসের 
বিঅয়। 


শ্ীঅরবিন্দ মন্দির ৰণ্ডিক৷ বধ-_২৪] 


অপরকে "সাহায্য" করবার বাসনা যেন তোলায় পেয়ে না বশে _নিক্তে তুমি চলো 
ঠিক, করে৷ ঠিক, তোলার আন্তর স্থিতি খেকে । অন্যকে যা-কিছু সাহাযা করবার ভার 
ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও। ফলত: সতাকার সাহাবা কেউ করতে পারে না, তা পারে 
কেবল তগবানের করুণা । 


এপ্রিল 
১৯৫৩ 


ভিতরটা আগে, বাহিব্রটা পরে। ভা না হলে আমাদের আন্তর শক্তি ও জ্ঞানের 
অতিরিক্ত কিছু যদি করতে প্রয়াস পাই, তা ব্যর্থ হবে, কি তেকে পড়বে। 
নবেস্বর 


সাধারণ চেতনার মানুঘ কোন কর্তৃত্ব, যত ন্যায়সঙ্গত হোক না, সহ্য করতে পারে না৷ 
যদি তারা মলে করে কর্তৃত্ব যে চালায় তাদের উপর, সে হল তাদেরই গো্টির আর একটি 
মানুঘ । 
অন্যদিকে, অপরের উপর আধিপত্োর অধিকার লাভ করতে হলে, মানুঘী কর্তৃত্বের 
হওয়া প্রয়োজন স্যানবয়, পক্ষপাতশুনা, নিরহঞ্চার_ আর এমন পরিবাণে যে কেউ ন্যায়ত 
তার নর্ধযাদা অস্বীকার করতে পারে না। 
আগষ্ট 


শিঘাসংখ্য। বাড়াবার জন্য দুশ্চিন্তা নাই, শিঘ্যসংখ্যা আপনা থেকেই বেড়ে চলে। 
এপ্রিল 
পূর্ণ সিদ্ধির পথে যে এগিয়ে যেতে চায়, সে কখন জীবনের বাধাবিষে প্রতিবাদ করবার 


জন্য উঠে দীড়াবে না__প্রতোক বাধ। হল আর এক পা এগিয়ে বাবার সুযোগ--প্রতিবাদ 
করা হুল দুর্বলতার ও নিষ্ঠাহীনতার লক্ষণ। 


১৯৫২ 


একটি কথাকে যারা তয় করে তাদের জন্যে : 

“ভগবান” কথায় আমরা বুঝি-_বা-কিছু জ্ঞান আমাদের অর্জন করতে হবে, বা-কিছু 
শক্তি অধিকার করতে হবে, বা-কিছু প্রেষ আমাদের হয়ে উঠতে হবে, যা-কিছু পরসোৎকর্ধে 
আবাদের পৌঁছিতে হবে, সুসঙ্গত ক্রনোন্ুত সমন্বরকে ধরে যা-কিছু আমাদের নিজেদের 


নি + 


[ সংখ্যা-_-৪ মায়ের বাণী 


প্রকাশ কনে ধরতে হবে, জ্যোতি আর আলন্দের আশ্রয়ে যা-কিছু অভিনব অভ্ঞাত লহাপ্রকাশ 
সংসিদ্ধ করতে হবে সেই বস্তু । 
নবেম্বর 


ভগরান রয়েছেন গব্বত্র ও সকলের মব্যে, ভগবান সকলই-_সত্য বটে, কিস্ত এ হল 
তার মূল সত্তায়, তার লোকোন্ডতম সত্যে-__তবে এখানে এ জগতের ক্রমবিকশিত স্থূল 
প্রকাশে, একার হ ত হবে ভগবানের বর্তমান ব্রপের সঙ্গে নয়, তার ভাবী ন্রপের সঙ্গে 


আগষ্ট 


চেষ্টা কর যথে? নয়, সফল হতে হবে। 
এপ্রিল 


জগত্টাকে পরিবন্তন করবার যত শক্তি যতদিন তোমার নাই, ততদিন জগৎট৷ খারাপ, 
একথা বললে কোন ফল হর না। জগতের মধ্যে যে-সব ভিনিঘ বারাপ তুমি দেখ সেগুলি 
যদি তোমার নিজের মধ্যে খেকে মুছে ফেলে দাও, তা হলে দেখতে পাবে জগতটা আর খারাপ 
নাই। 


ভীবনের দূ:খকঈ যেমনটি দেখায় ঠিক তেমনি ভাবে তাদের গ্রহণ করবে না-_তারা 
হল বৃহত্তর সিদ্ধির পথে সোপান নাত্র। 
ফেব্রুয়ারী 


১৯৫০ 


যে সকল স্থুল সামগ্রী ব্যবহার কর! হয়, তাদের যত্ত না করা হল অচেতনা ও অস্ঞানের 
লক্ষণ । 
১: কোন স্থূল সামগ্রী ব্যবহার করবার অধিকার নাই তোমার, যদি তার যত্ব না নিতে 
পার। 
= যত্ব নেবে, তুমি তাতে আসক্ত বলে নয়, যত নেবে, কারণ তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় 
ভাগবত চেতনার কিছু। 
চেতনা সময়ে সময়ে যে চাকা পড়ে যায়; ত৷ স্বাভাবিক এবং প্রায়ই ঘটে খাকে। 
সাধারণত যদি শান্ত থাক, দুশ্চিন্তা না করে, একথা শেলে যে এ হল “আধ্যাত্মিক রাত্রি’’ 


ত 


শ্রীমরবিন্দ মন্দির বণ্তিকা ব্ষ_২৪ ] 


আসে যায়, দিনের পূর্ণ আলোকের অনুসঙ্গী হয়ে, তবেই যথেঈ । কিন্ত সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও 
যদি ঢাক! পড়ে যায়. তবে প্রস্তুতির কালটা অনেক দীর্ঘ হয়। হৃদয়ে যদি রাখ ভগবানের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা__তিনি যা-কিছু সাহায্য এনে দেন সে জনোো__তা৷ হলে শাস্তি নিয়ে থাকতে 
পার। তবে একট প্রতিকার আশুফলদায়ী__তা হল হৃদয়ে শুদ্ধির অগ্রি--ক্রযগতির 
জন্য আম্পৃহা, আত্ম নিবেদনের জন্য তীৰ্‌ ব্যাকুলতা-__সবর্বদা প্রজ্লিত রাখা । যারা 
একনিষ্ঠ, ্রকাশ্তিক তাদেরই হৃদয়ে জলে এই শিখ৷ । সাবধান থেকো, অকৃতজ্ঞতার ভস্ষ 
যেন কখন তাকে ঢেকে না ফেলে। 

সত্তার মধো যতদিন থাকবে একটা অস্তহ্থ-ন্দের সম্ভাবনা, ততদিন জানবে সেখানে 
রয়েছে কোথাও আন্তরিকতার অতাব । 


নবেম্বর 


অস্তিম বিশ্বেঘণে. মুত্রবদ্ধ জান হল এমন একটা বাণী, স্যানের বিঘয়ের উপর কাজ 
করবার ক্ষমতা যার আছে। 


ফেব্রুয়ারী 


১৯৪৯ 


যত ক্ষুদ্র হোক না, কোন নিখ্যাকে যদি আমাদের বুখ দিযে, কি কলম দিয়ে প্রকাশ 
হতে দেই, তা হলে সতোর সৰ্ব্বাঙ্সুঠু বাহন হবার আশা আমাদের খাকে কি রকমে? 
সত্যের সব্বানন্ঠু সেবক অতি যংকিঞ্কিৎ গড়মিল, অতিরগুন বা বিকৃতি খেকে বিরত 
থাকবে৷ 
নবেম্বর 


প্রশান্ত অবিচল হে চেতন৷, জগতের সীমানায় তুমি রয়েছ জাগ্রত প্রহরী হয়ে, যেন 
শাশ্বতের শুক দিকপাল । তবুও কারো কারো কাছে তুমি তোমার গগ্তযন্তর প্রকাশ 
করে বাক। 
তারাই হয়ে উঠতে পারে তোমার সেই পরা ইচ্ছাশক্তি যার নিব্্বাচনে পক্ষপাত 
নাই, যা বিনা বাসনায় কর্ম করে। * 
আগষ্ট 





* অনুবাদক_ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত | 


খষি যাজ্ঞবন্ক্য কাহিনী 
প্রীনলিনীকাস্ত গুপ্ত 


যাজ্ঞবন্ক্য উপনিঘদ যুগের একজ্রন পরম-ব্রক্মবিৎ ব্রচ্িষ্ঠ ছিলেন। তবে তিনি যে 
শুধু গুরু গম্ভীর জ্ঞানী মাত্র ছিলেন ত৷ নয়, তিনি ছিলেন পরম রসিক । অর্থাৎ বহ্ধল্গানের 
সঙ্গে তার হাস্যকৌতুকও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল । তাঁর সব্বন্ধে দৃ' একটা কাহিনী বলি তবে। 

মিথিলার রাজা জনকও তখন ছিলেন-_অর্থাৎ এই উপনিঘদ কাহিনী রামায়ণী 
যুগের কথা-__তবে উপনিঘদে রাষ-সীতার উল্লেখ কিছু নাই___রান্। জনক ছিলেন এক- 
অন ব্রদ্মবিৎ--রাজঘ্ি। তবে তিনি শিঘ্যসামস্ত করেননি, জ্িত্ঞান্তর তার কাছে আসত 
সমস্যা মীমাংসার জন্য এবং খঘিদের ব্রন্গজ্রের আসরে তিনি বিচারকের আসন 
গ্রহণ করতেন । 

এই রকমে একবার রাজ! জনক রাজদরবারে বসেছেন, বহু বাল্মণ বরন্গত্ত ব্রন্মাজিজ্ঞা্ 
তীর দর্শনের জন্য সমবেত। এমন সময়ে যাভ্তবলক্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত! বাজরা 
খঘিবরকে পৃজা। অত্যর্থন। দিয়ে স্বাগত করলেন এবং জিজ্ঞাস করলেন__মাল্তবলক্য, 
কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন এখানে-__তুমি গোধন লাভ করবার জন্য এসেছ ন। বচ্মজ্ঞান 
লাভ করবার জন্য । যাদ্রবন্ত্য মৃদূহাস্য করে উত্তর দিলেন, দূয়েরই জনা মহারাভ-__উভয়মেৰ 
সম্াট। 

এই “উভয়ের"' একটি পূর্ব্ব ইতিহাস আছে-__্রাভা। নক তানই উল্লেখ করেছেন 
যনে হয়। আর একবারের ঘটনা । 

জনক রাজা এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন এবং বিপুল দক্ষিপার 9 ব্যবস্থা করেছেন । 
দশ্ষিণার লোভে আশেপাশের দেশ থেকেও অনেক ব্রাহ্মণ সমবেত হয়েছেন । জনক বরাক্তা 
দক্ষিণার ব্যবস্থা করলেন এই-_দক্ষিণার পরিমাণ অর্থাৎ 915 Prize, আমাদের 
আকাডেমীর (০910 10)509]-এর মত, তা হল এক সহ গো । আর শুধু তাই নয়, 
প্রত্যেক গাভীর প্রত্যেক শৃঙ্গে বেধে দিলেন দশাদ পরিনাণ-_তিনতোল৷ হবে-_-সোনা, 
খাঁটি সোনা--১৪ ক্যারেট নয়, কঘিত কাঞ্চন, গিনি সোন। । হাজারটি গরু দূহাজার সিং, 
হিসাব কর কতখানি সেটা । জনক রাজ। ঘোষণা করলেন ব্রাহ্মণ ব্রন্দবিৎ পণ্ডিতযণ্ডলী 
যারা সমবেত হয়েছেন তাদের আহ্বান কর! গেল, তীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ট ব্রহ্নবিৎ্ তীব্র হবে 
এই দক্ষিণা! আপনাদের মধ্যে ব্রহ্গিষ্ঠ যিনি তিনি উঠে আস্থন, এই গাভীকুল নিয়ে যান 
আপন গৃহে । কিস্ত নিজেকে বন্ধিষ্ঠ বলে জ্ঞাপন কর৷ কোন বক্ষ বান্মণেরই সাহসে কুলাল 
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না, সবাই নিস্ত হয় বসে রইল । এমন সময যাক্তবল্কা উঠে দীড়ালেন । তাঁর শিঘ্যদের 
ডেকে বললেন গাতীকুল তাঁর গৃহে নিয়ে যেতে । এখন ব্রাহ্মণন্গুলীর মধ্যে সাড়া পড়ে গেল 
করে কি যাল্রবলক্য £ কি দুঃসাহস তার! তাদের একজন উঠে এল। জনকরাজার 
পুরোহিত একজন, নাম অশ্বল। সে যাজ্ঞবলক্যকে ডেকে বলল- -যাজ্বলক্য, আমাদের 
সকলের মধ্যে তুমিই কি ব্রঙ্গিষ্ঠ তবে? বাজরনক্য হাতজোড় করে উত্তর দিল, ব্রদ্ধিষ্ঠের 
পায়ে নবস্কার, আলরা গাভী গ্রহণ করেছি গাভী আমাদের বলে--আধি গো কামী, আমি 
বে শ্রেষ্ঠ বন্ধবিৎ সেজন্য নর। 

কিন্ত অশ্বল নাছোড়বান্দা, বললে--তুৰষি গাভী নিয়েছ এখন প্রমাণ কর তুমি বলিষ্ঠ 
আৰি তোমাকে প্রশ্ন করি, উত্তর দাও ত। অশ্বল ত প্রশ্ন করলেন__এই যা-কিছু দেখছ, 
সবই মৃত্যুর বশ। তাহলে যক্তমান, যজ্ঞ করেন যিনি, তিনি মৃত্যুর কবল থেকে কি রকমে 
মুক্তি পাবেন? যাজ্ঞবল্ক্য ধীরভাবেই উত্তর দিলেন, যক্ত অর্থ হোতা, খত্বিক, অগ্নি আর 
বাক-_এদের কল্যাণে যক্মান মৃত্যু হতে মুক্তি লাত করে । তবে অগ্নিই হোতা, অপ্রিই 
খত্বিক, অগ্রিই বাক-_অর্থ মুক্তি শুধু মুক্তি নয়, অতিযুক্তি। অগ্নি হল চিন্ময় তপ:শক্তি। 
যাক্রবলক্য বলতে চাইলেন--অগ্নিকে অর্থাৎ তপঃশক্তিকে যেবজমান আয়ত্ত করে, সেই 
মৃত্যু হতে মুক্ত, ব্রনের মধ্যে মুক্ত। কিন্তু অশ্বলের প্রশ্বের শেঘ নাই-__-তিনি 
প্রশ্ব করে চলেন আর যাল্রবলক্যও তার যথাযথ উত্তর দিতে থাকেন । অশুল-যান্তবলকা- 
সংবাদ বহ্ধবিদ্যার এক অধ্যায়__অশ্বল থামলেন ত আর একজন উঠলেন, জরৎকার 
বংশীয় আর্তভাগ খঘি-__বদ্ধবিদ্যার আর এক অধ্যায় এদের দুক্তনের সংবাদ । তারপর 
উঠলেন লহ্যবংশীয় ভুভ্যখঘি ; ভুজ্যখাঘি এক ষজ্জার গলপ বললেন যাশুবলক্যকে-_ 
যাড্রবলক্য ! আমার বন্গচর্যাকালে যখন দেশ পর্যটন করি তখন মদ্রদেশে গিয়ে একবার 
উপস্থিত হই এবং পতক্লল নামক এক গ্হস্থের বাড়ীতে অতিথি হই । পতঞ্জলের একটি 
কন্যা ভূতাবিট ছিল। ভূতাটকে আমরা জানতাম, এক গন্ধর্ব। তাকে জিত্ঞাসা করলাম, 
কে তুমি । গন্ধব্ব উত্তর দিল সে মদিরা বংশজাত সুধন্ব।। এই গন্ধর্ব পরলোক সম্বন্ধে আনা- 
দের কিছু ড্রোন দেয় । যাশ্ঞবলক্য তোমাকে তাই জিজ্ঞাসা করি পরলোক স্ন্ধে। তোমার 
উত্তর যদি গন্ধবের্বের উত্তরের সঙ্গে নিলে যায় তবে বুঝব তুমি সতাকার ভ্তানী। যাল্ঞবল্কা 
হুবহু বলে দিলেন গন্ধবর্ব কি তথ্য দিয়েছিল। ভুক্ক্যর পরে উঠলেন চাক্রায়ণ উদস্ত। 
উঘস্তর পরে এলেন কৌথীতক কহোল এবং তারপরে উঠলেন গাগাঁ-_-বচক্রুতনয়া গাগা । 
গাগী জিভাস। করলেন, বাজ্ঞবলক্য বিশ্বের এই সবই রয়েছে জলে ওতপ্রোত, জল তবে 
কিসে ওতপ্রোত ? যাল্তবলক্য- বললেন, জল বায়ুতে ওতপ্রোত। গাগী- বায়ু রয়েছে কিসের 
মধ্যে? বাল্তবলক্য-_ বায়ু অন্তরিক্ষে | গার্গী- অন্তরিষ্ষ কিসের মধ্যে । যাক্তবলক্য--. 
পন্ধবর্বলোকে ৷ গারী- গন্র্বলোক কিসের মধ্যে ? যাক্তবলক্য-_ আদিত্যলোকে | গাগাঁ-_ 
আদিত্যলোক কিসের সধ্যে ? যাক্তবল্কায-স্চন্দ্রলোকে । গার্পী- -চন্দ্রলোক কিসের মধ্যে ? 
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[ সংখ্যা_৪ খাবি যান্ঞবন্ধ। কাহিনী 
যাজ্ঞবল্কা---নক্ষব্রলোকে । গাগী এইরকম অবিরল প্রশ্ব করে চলেছেন । যাক্ঞবন্ক্যের 
শেঘ কথা, সব রয়েছে ব্ল্ধলোকে-_গাগা তখন আবার প্রশ্ন করলেন, বন্ধলোক কিসের মধ্যে? 
তখন, যাজ্ঞবকক্য বলে উঠলেন, তুমি অতিপ্রশ্ব করে চলেছ গাগা, প্রশ্বের পর প্রশ্ন, 
প্রশের অন্য প্রশ্ব । ফলে তোমার মাথা খসে পড়বে যদি আর প্রশ্ব কর ! 

গাগাঁ তখন একবার শেষ চেষ্টা করলেন । তিনি সমবেত বিহ্ৃত্যগুলীকে বললেন, 
শেঘবার তিনি যাল্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করবেন এবং তার এই শেষ পরীক্ষা । গা যাক্ঞবলক্যকে 
আহ্বান করলেন-_-যাজ্ঞবলক্য, আমি দু'টি প্রশ্ব তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেো।-_দ'টি বাণ 
যেন। বিদেহরার্র বুহ্ধে যখন যান, তখন দ্যা আরোপ করে, যেমন বাণ নিক্ষেপ করেন, 
আমিও তেমনি দু'টি প্রশ্ববাণ তোমার উপর নিক্ষেপ করব, তুষি যথাযথ উত্তর দিয়ে ঠেকিয়ে 
রাখ ত। যাক্রবন্ধ্য বললেন, আচ্ছা বেশ । গাগীঁ তখন জিজ্ঞাসা করলেন, “এই যে উপরে 
দূযলোক দেখছ, তার উপরে কি আছে? এই যে নীচে পৃথিবী দেখছ, এর নীচে কি আছে? 
এই যে দূযলোক ভূলোক, এদের অভ্যন্তরে কি আছে ?”" যাল্রবলক্য উত্তর দিলেন, তার 
নাম সৃত্রান্মা ; সূত্রের যত গেঁথে রাখে যে ভিতর থেকে, তিনিই বন্ধ । গাগা সন্ধষ্ট হয়ে 
আবার লিজ্ঞাসা করলেন এ একই প্রশ্ন । যাক্তবল্ক্যও এ একই উত্তর দিলেন । 

গাগী তখন সমবেত বন্ষন্তগুলীকে আহ্বান করে বললেন, আপনারা যাগ্রবকক্যকে 
নমস্কার করে বিদায় গ্রহণ করুন। বিদ্যায় জ্ঞানে তাকে পরাস্ত করবার নত সামর্থ্য 
আপনাদের কারো নাই । 

যাত্রবলক্য যে শেষ শিক্ষা গাগীকে দিয়েছিলেন তা এই বৃদ্ধ নিজে অদৃষ্ট কিন্ত তিনিই 
দ্রঙী--তিনি শুবণের অগোচর কিন্ত তিনিই শ্রোতা, তিনি সনের অগোচর কিন্য তিনি মন্ত, 
তিনি অবিজ্ঞাত কিন্ত তিনিই বিভ্ঞাতা । এই অক্ষর বৃদ্ধ ব্যতীত আর কোন দ?। শ্রোতা সস্তা 
বিজ্ঞাতা নাই । 


২ 


সেই একই সভায় বিচার আলোচনা কালে একটা উদ্ভট এবং করুণ ঘটনা ঘটেছিল। 
আমাদের কাছে করুণ, কিন্ত সে যুগে বৃক্নজিজ্ঞাস্সদের মধ্যে ব্যাপারট। হয়ত স্বাভাবিকই 
বিবেচিত হত। 

শাকল্যের নাম উল্লেখ করেছি । তিনি ছিলেন নহাতাকিক, যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্বের 
পর প্রশ করে প্রায় উত্যক্ত করে তুলেছিলেন ॥ শেঘটা যাল্বলক্য বললেন, তুমি তর্ক ছেড়ে, 
কুতর্ক করছ! আচ্ছা তুমি আমাকে এত প্রশ্ব করেছ, আমি তোমায় একটি মাত্র প্রশ্ব করব 
_ উত্তর দিতে পার, ভাল নতুবা। তোমার মাথ৷ কিন্ত খসে পড়বে। গার্গী-প্রসঙ্গে যাজ্ঞবন্ক্যর 
এই ধরণের সাবধানবাণী আমরা ক্ষরণ করতে পারি। কুতর্কের এটি স্বাভাবিক ফল হয়ত 
ছিল। এখনো বোধ হয় তাই, তবে এখন ওরকম বদ বাস্তবরূপে হয়ত নয়, সূহ্মুর্ূপে। 
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প্রীমরবিন্দ মন্দির বত্তিক। ব্ষ_-২৪ ] 


যাজ্ঞবল্কা জিজ্ঞাস। করলেন, বৃ্বিদ্যা সম্পর্কে তুষি অনেক বিঘয়ের জ্ঞাতব্যের কথ৷ তুলেছ, 
আচছা। বলত আসল স্বরূপে বদ্ধ কি? শাকলা শুধু "জানি না" বলে চুপ করলেন। আর 
সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ও খসে পড়ল ।॥ শাকল্যের শিষ্য সামস্তেরা ব্যন্তব্রস্ত হয়ে উঠে পড়লেন । 
ধরাধরি করে তাদের গুরুর বিচিছনু দেহ নিয়ে গেলেন সংস্কার করবার জন্য, অর্থাৎ 
জোড়া দিয়ে পুনজীবিত করবার চেষ্টায়, কিন্ত এখানেও তাদের আবার দুর্ভাগা । দেহা্ট 
যখন তারা নিয়ে চলেছিল তাদের আশ্রমের দিকে এত নির্জন পথে, তখন একদল দস্স্য 
এসে উপস্ফিত। দস্বার৷ মনে করলে এরা কি ধনরত্র সব বয়ে নিয়ে চলেছে, সুতরাং তার৷ 
আক্রমণ করলে এবং লুঠ করে নিয়ে গেল গরুর দেহাবশেঘও | শাকল্যের এই শেঘ গতি। 
গল্পের শিক্ষা উপনিঘদ নিলেই যেমন বলেছেন-_নৈঘ। তর্কেন যতিরাপনীয়া | 
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যাজ্জবক্কা- _মৈত্রেয়ী 


যাজ্তবলেকার পূর্বাশ্বযম কথা । তখনও তিনি বুন্দাঘি বা বন্ধিষ্ঠ হয়ে ওঠেন নি, তবে 
বচ্ছজিজ্ঞান্গ এবং বুল্ধবিৎ হয়েছেন তার প্রবাণ পাই । 

পূর্বাশবম অর্থাৎ গাহশ্ফি আশ্বন, শেঘের দিকে । এখন তিনি ছুটি নিতে চান, গৃহস্থ 
আশ্বন ছেড়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে চান। গৃহী ছিলেন__তীর ছিল দুই স্ত্রী এবং বিঘয়- 
আশয়ও কিছু। স্ত্রী কাত্যায়ণী এবং মৈত্রেরী । তবে দুজনের মধ্যে কাত্যায়ণী ছিলেন 
সত্ীপ্রজ্ঞ অর্থাত স্ত্রী সম্বন্ধে সচেতন আর মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্ধবাদিনী | * 

যা হোক, একদিন যাল্তবন্ধা মৈত্রেয়ীকে ডেকে বললেন-_মৈত্রেরী, আমি সব ছেড়ে 
চলে যাচিছ অন্যত্র । যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তোমার 3 কাত্যায়ণীর জন্য পৃথক 
বন্দোবস্ত করে যেতে পারি । যাল্তবলেকার কথা শুনে মৈত্রেয়ী উত্তর দিলেন, তগবান, 
আমার সব বিন্ত দিয়ে যদি সার! পৃথিবী পূর্ণ ই হয়, তবে তাতে আমি অমর হব কি, অমরত্ব 
লাভ করব কি ? যাক্তবলক্য প্রত্যুন্তরে বললেন, না, তা কখনও হয় না. তা কখনও হয় না। 
তবে আর সকল বৈষয়িক মানুঘের মত তোমার ভোগের ভ্রীবন হতে পারে, কিন্ত অমরত্বের 
কোন সম্ভাবনা সেদিকে নাই । 
মৈত্রের্ী তখন বললেন, ভগবনূ, যাতে আমার অমরত্ব হবে না তা দিয়ে আমি কি করব-_ 


* এখানে স্বরণ করা যেতে পারে বাইবেল-কথিত খৃষ্টের ছুই অনুগত শিব্যার কাহিনী--মার্ঘ। ও মেরী ছুই 
ভরি । পুষ্ট মার্থার মধ্যে উপনিযদ-উল্লিখিত 'স্্রী-প্রস্ঞা' দেখে তাকে একদিন বললেন £ 

Masxtha, Martha, thou art careful and troubled about many things but one 
thing is needed ; and Mary has chosen that good part which shall not be taken away 
rom ber. (St. Luke X, 41-42) 


[ সংখ্যা-_-৪ খষি যাজ্ঞব্্য কাহিন। 


যেনাহং নামৃত৷ স্যাস্ব তেনাহং কিং কর্যযাহ্র-_-এই অমরহ্ের জ্ঞান যাতে আমার হয় সেই 
কথা আমাকে বলুন | মৈত্রেয়ীর উত্তর শুনে যাক্তবলকা বললেন, নৈত্রেয়ী, তুনি আমার 
প্রিয় ছিলে, তুমি আরও প্রিয় হয়ে উঠলে আজ । এখন তবে তোমাকে বিশদ করে বলি, 
আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন : 

যাল্তবন্ক্য বলে চললেন 

মৈত্রেয়ী, পতির জন্য পতি বে প্রিয় ত। নয়, পতি প্রিয় আত্মার জন্য । ভ্গায়ার জন্য 
আয়া যে প্রিয় তা নয়, জায় প্রিয় আত্মার জন্য । পুত্রের জন্য পুত্র যে প্রিয় তা নয়, পুত্র 
প্রিয় আত্মার জন্য । বিত্তের জন্য বিত্ত যে প্রিয় তা নয়, বিত্ত প্রিয় আত্মার জন্য । পশুর জন্য 
পণ্ড যে প্রিয় তা নয়, পন্ড প্রিয় আত্মার জন্য । ব্রহ্মশক্তির জন্য ব্রন্গশক্তি যে প্রিক্র তা নর, 
ব্রন্গশক্তি প্রিয় আত্মার জন্য । ক্ষাত্রশক্তির জনা ক্ষাত্রশক্তি যে প্রিয় তা নয়, ক্ষাত্রশক্কি প্রিয় 
আম্মার জন) | লোকসব যে প্রিয় লোকসবের জন্য তা নয়, লোকসব প্রিয় আম্বার জন্য । 
দেবতারা ও প্রিয় নয় দেবতাদের জন্য, দেবতারা প্রিয় আন্মার ভন্য | বেদসব প্রিয় বেদসবের 
জন্য নয়, বেদসব প্রিয় আম্মার জন্য । স্বট্টপদার্থ সব প্রিয় নর স্ব? পদার্থের জনা, স্ব 
পদার্থ সব প্রিয় আক্তার ভ্রন্য। যা-কিছু হোক সমস্তই প্রিয় তাদের নিজেদের জন্য লয়, 
সনম্তই প্রিয় আত্মার ক্তন্য । এই আব্বাকে দেখতে হবে, শুনতে হবে, চিন্তা করতে হবে, 
খান করতে হবে । মৈত্রেয়ী, আলক্মাকে দেখলে শুনলে চিন্তা করলে ধ্যান করলে এই সবস্তই 
জ্ঞান যাবে । 

আর ও বলি, মৈত্রেমী ! এই যে দেখছ লবণের একখ, এর বাহিরের ভাগও যেমন 
ভিতরের ভাগ তেমনি, সবখানি এক রসঘন- লবণ রস । ঠিক তেমনি জাত্তা ও এক ব্রসঘন, 
তার সববানি হল প্রশ্ঞানঘন। স্ষ্ট বস্তসকলের ভিতর খেকে এই আত্রা যদি বের হয়ে 
চলে যায়, তবে স্থটবস্তর। সব লোপ পেয়ে যাবে, এই রকমে অতিক্রান্ত আন্বার নানরূপ 
কিছু থাকে না, আর তাই হল মোক্ষ বা যুক্তি । 

ষাল্ঞবন্ধ্যের এই কথ। শুনে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাস করলেন, ভগবনৃ, আপনি এই যে বললেন, 
প্রজ্ঞানঘনের নামরূপ কিছু থাকে না. এতে আমি কিছু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি । যাক্তবন্ধ্য 
উত্তরে বললেন, বিভ্রান্তির কিছু নেই এর মধ্যে, মৈত্রেয়ী ॥ আন্ত এমন বস্ত যার কোন 
বিক্রিয়া নাই, উচেছদ'ও নাই অর্থাৎ তাতে কোন ইতর বা নিএ্ুতর পরিণাম স্পর্শ করে না, 
তার কখনও লোপও হয় না। 

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন বটে কিন্ত নৈত্রেয়ীর প্রশ্ন রয়ে গেল। “ব্রচ্মজ্জানে জগৎ 
বিলুপ্তি ঘটতে বাধ্য, স্বব্থপে অবস্থিত হলে কূপ হারাতেই হবে" । এই হল যাজ্ঞবন্কের 
শিদ্ধান্ত। যাজ্ঞবল্ক্য যদিও “উভরমেব”-মন্ত্বাদী, তবুও যতখানি সম্ভব যায়াবাদীর পক্ষ 
টেনে কথা বলেছেন । মৈত্রেয়ী কিন্ত আর একট। সিদ্ধান্তের সন্তাবনার ইক্ষিত করেছেন। 
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অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী 


শ্িঅওবিন্দের দর্শনে নানাভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচা চিস্তা ও উপলব্ধির সমন্বয় ঘটেছে । 


পশ্চিষের অভিবাক্তিবাদকে গভীরতর তাৎপর্য-মণ্ডিত করে জগৎ ও জীবন সম্পর্বায় বহু 
দার্শনিক সমস্যার সমাধান তিনি দিয়েছেন । এই অভিব্যক্তিবাদকে ধরেই মানুঘের যন, 


তার প্রকৃতি ও সম্ভাবনাকে বুঝতে হবে। 

একটি মানুঘের সচেতন মনের পেছনে নির্জানঅবচেতনের ( unconscious, 
subconscious ) বিরাট একটা স্তর রয়েছে, ষেষন ভাসমান তুঘার-শৈলের বেশির 
ভাগই থাকে ভুলের নীচে-__-এ-তত আধুনিক যনম্তত্বে সর্বজন স্বীকৃত । ব্যক্তিগত নির্জানের 
পশ্চাতে যে আবার ভ্াতি বা সমষ্টিগত নির্ভানের (80381 unconscious ) 
ৰিপুলতর পটভূমি বিদাযান এতব জার্মান মনস্তাব্বিক ইয়ুং সাহেব সফলতার সঙ্গেই প্রতি- 
পাদন করেছেন । একা মানঘের সচেতন মনের ইচস্ছা-অনিচন্ছা, ক।যনা-বাসনা, ভয়- 
ক্রোব বহুলাংশে নিয়দ্বিত হচেছ এই ব্যক্তিক ও জাতীয় নির্ক্জানের প্রভাবে । কিন্ধ এখানেই 
শেঘ নর, জার ও আছে । 

প্রাণের প্রখন প্রকাশ আ্যানিবার মধ্যে, যদিও জোর করে বলার উপায় নেই যে ধাতু 
বা স্থুলতর জড়ে প্রাণ নেই । আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্দীপনা ( 90107111015 ) দিয়ে 
তামার পাতে ও একপ্রকার সাড়া পেয়েছেন যাতে প্রাণেরই যেন ইঙ্গিত মেলে । যাহোক, 
আযামিবা থেকে মানব-অতিবাক্তির কী দীর্ঘ ধারা ! সে ধারা একটানা সরল রেখার নয়, 
তাতে বহু অগ্রগতি ও পশ্চাদ্ধাবন ঘটেছে, সীমাহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে । কীটপতঙ্গ 
পাখী পশু বনলানুঘ গুহামানব ইত্যাদি পেরিয়ে, অনেক সংযোগ হারিয়ে (missing links) 
শেঘ পর্বস্ত মানুঘ। গুহা-মানব থেকে বর্তষানের সংস্কৃতিবান সুসভ্য মানুঘ-অভিব্যক্তির 
এই পর্বটিই কি নেহাৎ কম দীর্ঘ! সময়ের মাপে দেড় দৃ'লাখ বছর ত বটে । শ্রীঅব্রবিন্দের 
মতে যানুছের সমষ্টগত নিভ্রানেরও পেছনে রয়েছে জীক-ইতিহাসের এই দীর্ঘ ধার! 
ও তার সংস্কারের ঘন নিবিড় কালম্তর । ব্যক্তি ও জাতীয় অচেতনার অনেক খবর মনো- 
বিজ্ঞানীদের শ্রমে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্ত তার পেছনের স্তরাবলীর রহস্যে অনুপ্রবেশ বড় 
কঠিন। পশ্তসনস্তব্বের অন্বেষণ ও সানুঘের মনের সঙ্গে তার তুলনায় এই স্তরের খালিকট। 
আভাস পাওয়া যার যাত্র। ম্যাকডুগাল সাহেব এই তুলনার সাহায্যে প্রাণী থেকে মানবে 
বিকাশের একটা অবিচেছদ্য ধার৷ বিশ্রেঘভাবে লক্ষ্য করেছেন । সচেতন মনের পশ্চাতে 
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ব্যক্তিগত নিশান, তার পশ্চাতে জাতিগত নির্জ্জান, তারও পেছনে প্রাণাতিব্াক্ডির ফেলে 
আস। দীর্ঘ জটিল ইতিহাস । কিন্ত এখানেই কি শেঘ? ন৷, শ্রীঅরবিন্দের বিচারে আরও 
আছে পেছনে, যাকে বল! বায় Primordial Unconscious বাঁ Nescience 
--নিশ্চেতনা জড়ভূষি যা থেকে প্রাণের প্রথম প্রবর্তনা ৷ 

এই হল সাধারণভাবে একটি প্রাধবয়স্কের অতীত । তার বর্তমানের মনকে বইতে 
হচেছ এই জটিল বিক্ষিপ্ত অন্ধকারষয়, অতীতের গুরুভার- সংস্কার ও প্রবর্তন। । সচেতন 
মনের যা-কিছু ষহত্তর চেষ্টা তার সঙ্গে তার বিরোধ লেগেই আছে । মানুঘের ভবিদঘ্যৎ 
তাহলে কি? নীতি ধর্ম স্বর্গরাজ্যের কল্পনা, শ্শীঅরবিন্দের দিব্য মানবসহাজ এ সসস্তের 
ভিত্তি কোথায় ? 

বর্তমান যুগের পশ্চিমী মনস্তান্বিকের। মানুষের অতীতের খানিকট। সম্পর্কে অনেক 
তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন সত্য কিস্ত ভবিষ্যতের ব্যাপারে তীর। বিশেঘ ভরসার কথ৷ কিছু বলতে 
পারেননি । নিরন্তর প্রবৃত্তির সংশ্চর্যা ( Sublimation )_ কানে চিত্রে সঙ্গীতে 
যানুঘকে মনুধ্যত্বের পথে বেশিন্র নিয়ে যেতে পারে না, দেবত্ব ত আরও অনেক 
পরের কখ!। 

জড়ের লিশ্চেতনা ( 18002830861 ) থেকে প্রাণ স্ফৃত্রিত হল কি ভাবে? 
জড় ত আসলে শক্তি । এখন প্রশ্ন হল এই শক্তি কি অন্ধ? যদি তাই হর তবে এই অন্ধ 
শক্তিরই কোন অন্তনিহিত তাগিদে প্রাণের এই লীলায়িত প্রকাশ, শক্তির পশ্চাতে তাহলে 
শক্তিমান কোন সত্তাকে স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজন থাকে ন। | কিন্ত পদার্থ বিচ্গানের সাক্ষ্য 
মানলে জোর করে বলার উপায় থাকে না যে শক্তি অন্ধ । পরমাণুর অভাস্তরে যে ালোক- 
বিচ্ছুরণ তার মধ্যে কোন যাপ্্রিক বিধান লক্ষ্য করা যায় না । কাছেই শক্তিকে অন্ধ বা জড় 
বলেই ধরে নেওয়া অযৌক্তিক । অপরপক্ষে এই শক্তির পশ্চাতে কোনপুকার মন বা চেত- 
নার ক্রিয়া বিদ্যমান এই সিদ্ধান্তের সঙর্থনেই যেন লেলে বিজ্ঞানের এই indeterminism 
থেকে । শ্রীঅরবিন্দের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে অভ্যিব্যন্তি যাস্বিক নয়, অন্ধ শক্তির উদ্দেশ্য- 
বিহীন উতৎ্ক্ষেপ নয়। শক্তির পশ্চাতে রয়েছে চেতন! ; চিন্ময় সন্তার আনন্দউচছলনেই 
এই বিশ্বস্থষ্টি, অভিব্যক্তিও তাই সেই সত্তার আনন্দ-লীলার সুসঙ্গত ছন্দোষয় প্রকাশ । সর্ব- 
শক্তিমান সর্বভ্ঞ চিন্ময় সত্তাই রয়েছেন আদিম নিশ্চেতনার আদিতে | নিশ্চেতনা পরম 
চেতনারই বিকৃত অবগুষ্ঠিত রূপ । নিশ্চেতনার মধ্যে পরম চেতন৷! লুকৃকায়িত। যেমন 
ধাপে ধাপে পূর্ণ চেতনা নিজেকে নিশ্চেতনার গাচ তশিস্রায় পর্যবসিত করছে তেমনি আবার 
ধাপে ধাপে নিজেকে উন্মোচিত করে চলেছে । অভিব্যক্তি মূলত: এই চেতনারই ক্রমবিকাশ, 
পারিপাশ্বিকের সঙ্গে সংগ্রাষ ও সমন্বয়ের চেষ্টা মাত্র নয় । চেতনার বিকাশধারার প্রাণ ও 
পরে যন দৃ.'টি বিরাট ধাপ, এ দূ'য়ের াঝে বহুতর ক্ষুদ্র পর্যায় রয়েছে । যন আলো- 
আঁধারের সদ্ধিস্বল, মনের ক্ষীণ আলোর পরে ভাস্বর অভিমানস রয়েছে অপেক্ষমাণ 
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মানুঘের মধো ফুটে ওঠার জনো, অবশা মন ও অতিমানসের ধোও আছে বহতর 
মধ্যবর্তী স্তর । 

অতিমানস ব৷ বিজ্ঞান হল সর্বশক্তিমান সচিচদানন্দের বিভূতি-_স্থজনী-প্রতিতা যার 
সাহায্যে এই স্থুললুক্ষ] গদাধার ব্রন্াণ্ডের স্থষ্টি। যে অতিষানস চেতনার প্রকাশ এই জগৎ 
সেই চেতনার সঙ্গে মিলিত হওয়াই অভিব্যক্তির একমাত্র অর্থ ও লক্ষ্য । সে চেতনার 
নিশ্চেতনায় আত্মগোপন আবার আব্মউন্মোচন এই হল বিশ্বলীল৷ । বলা বাহুল্য অতিষানস 
এবং অতিষানস যার বিভূতি সেই সচিচদানন্দ বন্ধ সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যত থাকলেও ত্যটির 
দ্বারা সীমাবন্ধ নন, যেমন কবি তীর স্থাষ্টতে নিজেকে প্রকাশ করেও নিজে তার উত্রে, তীর 
স্থজনীপ্রতিভাও তার নিজস্ব ৷ 

নিশ্চেতনা থেকে চেতনার বিকাশ সন্তব হয়েছে চেতন৷! সেখানে লুক্কায়িত ছিল 
বলেই। এই যে বিকাশ এর একটা ছন্দ আছে, একটা লক্ষোর দ্বারা সেটা নিয়স্ত্রিত হবে 
চলেছে । আপাত অর্থহীনতা ও নৈরাজ্যের মধ্যে উদ্দেশ্যের বা ছন্দের আবিকার কঠিন 
হয়ে পড়ে, কিন্ত তা ধরা দেয় শুধু খছি নয় বিজ্ঞানীর যলেও। এাগ্ডাস আংগোলের 
organismic মনস্তত্ব, ম্যাকডুগালের purposiveness in evolution বা 
এমণাবাদ এই তহ্বেরই আবিকৃতি। (ম্যাকডুগাল অবশা এই এঘণার জনো সহজবোধকেই 
দায়ী করেছেন. কিন্য শ্বাব্রবিন্দের দৃষ্টিতে এই 105050এর পেছনে রয়েছে 
অতিচেতনার সনগ্রদৃষ্টি, সহক্তবোধ প্রজ্ঞাদৃ্ট বা সম্বোধিরই সীমিত প্রকাশ ।) 

অতিমানস বা অতিচেতনা ত রয়েছে গতীরে পৃথিবীর অভ্যন্তরে অগ্রির মত, উপরে যে 
সছন্প লক্ষ্যনিদিষ্ট ক্রমবিকাশ চলছে তার কীলক ব৷ কেন্দ্রবিন্দু কিছু নেই কি যাতে বিধৃত 
থাকে পূর্বস্তরের সঞ্চয় পরের পদক্ষেপের বীজস্বন্থপে ? আমার শিক্ষা 'ও পরিবেশের দ্বার! 
আমার বন নিশ্চয়ই অনেকখানি নিয়মিত, তাই বলে শিক্ষা 'ও পরিবেশের সমবায় মাত্র কি 
আমি ? অথবা শিক্ষা পরিবেশ ও জাতিগত নির্জ্জানের ফলই কি মাত্র এক একটি ব্যক্তি? 
তা যদি হত তবে বিশে বাক্িবৈশিষ্টযের এমন নিরক্কুশ স্ফত্তি দেখা যেত লা । যে কোন 
দুটি মন সর্বথা একরকম নর, বাইরের চেহারায়ও হুবহু মিল কোথা ও দেখা যায় না, তথাকথিত 
অচেতন জড়েও সব একাকার নয়. হাজার হাজার নুড়ির মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ এক রকমের খুঁজে 
পাওয়া তার। এই ব্যক্তিবৈশিষ্টা একটি কেন্দ্রীয় সম্ভার অস্তিত্বই দ্যোতন। করে। 

কিন্ত এই সন্তাটি কি? আধুনিক সনন্তত্বে এটি একটি বিরাট সমস্যা | সমাজ শিক্ষা 
এৰং জাতি ও প্রাপীগত বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বদি কিছু আমার মধ্যে থাকে যার একটা আপেক্ষিক 
স্থিরত৷ আছে আমার এই উপরকার পরিবর্ত্যমান “আমি'র তুলনায় তবে সেটি কি? তাকে 
ধরিই বা কি করে? চবিব্রগত বিশিষ্টতার সাহায্যে তাকে ধরার একটা চেষ্টা দেখা বায়। 
কেউ বললেন চরিত্রের মৌলিক বিশিষ্টতার (28405 ) সংখ্যা ১৮ হাজার । আর একদল 
( factor analysis) দেখালেন ও সবই মৌলিক নর, ওগুলোর মধ্যে মাত্র ১২টি ওপকে 


সহ 
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মৌলিক বল! যায় । পদত: এই চে?৷ বাহক, এ যেন সাগরের ঢেউ শুনে আর তার 
প্রকার নির্ণয় করে সাগরের পরিচয় গ্রহণ কর। । 

লিশ্চেতনার বক্ষে লুক্জায়িত অভিচেতনান্র ফলেই বদি এই প্রাণনের অভ্যুদয় তবে 
এই অভ্যুদয় বা প্রকাশের নধ্যে নিশ্চয়ই থাকৰে সেই অতিচেতনার কোন বুশ্নি প্রতিভূ. বা 
অংশ। সচিচদানন্প নিজেকে বহুতর আত্মার প্রস্থ ত করে দিয়ে ওদের ধরেই ধাপে ধাপে নোক 
লোকান্তরের শ্ঞরেন্র মধ্যে দিয়ে নিজেকে নামিয়ে এনেছেন নিশ্চেতনাব্র তষে ৷ এই হন 
এক-বহর নিবিশেঘ বিশেদের লীলাবৈচিত্র্ের যুল। বহুতর আব্বা পরন্পর বিচিছনু নয়, 
একই উৎসের প্রশ্নবণ এর।. এবং এই নিঃসারণে উৎসের ন্যনতারও কোন কারণ ঘটে না। 
যে অতিচেতন আব্বাকে ধরে স্থির সূচনা, স্থষ্টির নধ্যে তিনি আছেন অনুস্যত হয়ে । 
নিশ্চেতনার গহন থেকে পূর্ণচেতনার দিকে অভিযাত্রায় এই আন্মাই (চতাসন্ড। বা হৃদ্‌ পুরুষ) 
অসংখা কেন্দ্র হিসাবে কান্ত করছে. এটিই আমাদের ব্যক্তিত্বের নিদান! প্রাণের বিচিত্র 
বিশি বিকাশ সন্তব হচ্ছে এই চৈতাসন্তাকেই আশ্রয় করে । চৈতাসন্তা অবশ্য থাকছে 
আড়ালে ; প্রাণীর প্রাণযাত্রার অভিজ্ঞতার নির্ধাস বহন করে পরবতী প্রকাশ বা অভিবাক্তির 
জন্যে অগ্রসর হচ্ছে | এই দৃষ্টিতে বৃত্যু প্রাণীর অস্তহীন প্রাপযাত্রায় একাটি দিক পরিবর্তন 
মাত্র- নতুন বস্ত্র পরবার জানো পুরাতন বস্ত্রের ত্যাগ মাত্র । স* 

এই যে অনন্তকাল ধরে প্রাণের অভিব্যক্তি, পরে হলের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশ তা 
চলছে এই চৈত্যসন্তাকে ধরে, অগ্রগতির ফলে সেও ধীরে ধীরে গুহাহিত না খেকে বেন উপরে 
উঠে আসছে, তার দীপ্তি উদ্বন্বলতর হরে উঠছে (“The psychic being is the 
spark growing into a fire, evolving with the growth of the 
consciousness.” Pp. 25 Lights on Yoga )| পূর্বেই বলেছি অভিব্যক্তি 
মূলতঃ চেতনার । তাই একদিকে দেহ প্রাণ যন অধিকতর নমনীয় মাত ও সংহত 
হয়ে উঠছে আর একদিকে চৈতাচেতনার ক্রিয়া বলবশ্তর হচেছ । দেহ প্রাণ মনের 
মধ্যে দিয়েই এই চেতনার প্রকাশ । কিন্ত সে প্রকাশ অনাবিল নয় কারণ যে 
নিশ্চেতনা ( [nconscient ) থেকে প্রাণননের অভ্যুদয় সে নিশ্চেতনাৰ ধর্ম তাদের 
মধ্যে বিদামান | সে ধর্ম থেকে মুক্ত না হলে তার। কখনও চিংসন্তার সম্পূর্ণ অনুগত বষে 
পরিণত হতে পারে না । জ্যামিবা থেকে মানৰ- অগ্রগতি অনেকখানি হয়েছে, তবু 
এখনও নিশ্চেতন৷ ও অবচেতনার প্রভাবই বলবত্তর, সে প্রভাব কাটিয়ে ওঠার ববোই নিহিত 
আছে ব্যক্তি ও সম্াভের ভবিঘ্যতের আশা । 





+ জীবনের নন অভিঞ্জভাকে সংঘত করে এগিয়ে চলার জন্ডে এরূপ একটি কেন্্রীর সার প্রস্নোজনীরতা 
ইং স্বীকার করেন, কিন্তু এই কেন্রীর লৱা ব! অন্তরা ইমুংএর কাছে একটি অন্গুষিতি হাত, প্রতাক্ষ উপলব্যিগতত 
সত্য নয়। 
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এবানে হার একাটি কখা বলে নিতে হয় । আমাদের ব্যক্তরিহ যদি হয় আসলে চৈত্য- 
সত্তা তবে আমাদের "আমি বোধ তথা অহংটি কি? অহং আত্সচেতনতার দ্যোতক, 
মনের বিকাশের ফলে দেহপ্রাণমনের বিশেষ একটি সংহতির ফল এটি (‘Ego is এ 
temporary device, a Phenomenal construction of Nature for 
constituting mentally conscious and separate individualities .in 
the Ignorance.” আধুনিক যুগের পূর্বে কখনও অহংএর স্বাতস্বাবোধ এমন প্রবলভাবে 
দেখা দেয়নি । এরই ফলে জীবনকে ইচ্ছানুযায়ী গঠন করার, অভিজ্ঞতার আলোকে পথ 
বেছে নেবার ক্ষমতা মানুঘের এসেছে। ফলে ভুলও অবশ্য সে করছে ; কিন্ত এও ভাল, 
মানবেতর প্রাণীর নধো এই স্বাতস্োর অভাবহেতু ভুল খুব কম দেখা যায়, সেখানে 
নিবিশেঘে দেহপ্রাণের ও পণচাতের অচেতনা ও বিশ্বচেতনার নিবিশেঘ প্রতাবই মুখ্য ॥ 
অহংএর মধ্যে দিয়ে যে বিশি্টতার বিকাশ তার স্থযোগ নিয়ে একটি দীবন-সীমায় নানুঘ 
শতজীবনের অগ্রগতি আয়ন্তের মধ্যে আনতে পারে । ব্যক্তিক ও সর্বগত অচেতনার প্রভাব 
থেকে যে পরিমাণে সে মুক্ত হবে সে পরিম্বাপণেই তাতে অতিচেতনার অধিকার বেড়ে যাবে, 
অহংএর স্থানে অন্তরাস্ন। এসে তার জীবনের নেতৃত্ব নেবে, কারণ সেটিই মূলত: তার জীবনের 
নিয়ন্তা । কিন্ত মুষ্কিল হল আন্মচেতন হলেও অহং ও তদাশ্বিত মন বহুলাংশে নিশ্চেতনার 
প্রভাবাধীন । এ-প্রভাব কাটানে। বড় কঠিন ।. 

অভিব্যাক্তিকে ত্বরান্বিত করাই শ্বীঅরবিন্দের যোগের লক্ষ্য! তাই তিনি ব্যবস্থা 
দিয়েছেন অতিনানস তখী ভগবানের কাছে সমর্পণের ! যদি চিত্তকে উন্মুক্ত করে দিব্য- 
শক্তির কাছে নিজেকে তুলে ধরা যায় তবে সেই শক্তি আমাদের ভিতরকার দিব্য সত্তাকে 
জাগিয়ে দেন এবং সেই সন্তা মন প্রাণ অহং হতে স্বীয় স্বাতগ্রা ও শ্েষ্ঠত্বের জোরে এদের 
উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করে সকলকে নিশ্চেতনার প্রভাবমুক্ত করে তুলতে পারেন । 
মানুছের নধ্যে সেই সন্ত) অনেকখানি জাগ্রত তাই তাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন চৈতাপুরুঘ 
( psychic being ). এই জাশৃতির প্রভাবেই কিন্তু আলাদেন্র আত্রসচেতনতা এবং অহং- 
এর স্বাতশ্র্যবোধ (‘the personal ‘I’ is just a projection of the deepest 
centre, the Self.” )। এই স্বাতস্র্য অহং স্বাতাবিকতাবেই আকড়ে খাকতে চায়, অথচ 
এ ত্যাগ ন৷ করলে জীবনের উপর চৈতাপুরুঘের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ন। ; 
‘Ego is the help, it is the bar.’ 

আমাদের নূল ব্যক্তিত্বেন্প বিকাশ ও তার আলোকে দেহপ্রাণল্লনকে নিশ্চেতনা- 
অবচেতনার প্রভাব থেকে বুক্ত শুদ্ধ করে তোলার আর একটি বড় উপায় হল স্বপু সম্পর্কে 
সজাগ হওয়া । সচেতন মন আমাদের সত্তার উপরিভাগ সম্পর্কে মাত্র সজাগ, ঘুমের মধ্যে 
প্রি বাহ্যচেতন৷ নিশ্রির হয়ে পড়ে, তখন: স্বপ্রের : মাধ্যমে সত্তার গভীরতর স্তর সম্পর্কে 
“সচেতন হবার সুযোগ আসে । " 


৯৪ 


[ সংব্যা-_৯ শ্বীঅবিন্দ-দর্শনে অনস্তব 


আধুনিক বনোবিভ্ঞানের অনেকখানি জ্ঞায়গা জুড়ে আছে স্বপ্রবিশ্রেষণ, কিস্ত তৰু 
তাতে স্বপ্ররাজোর ক্ষুদ্র একটি অংশের বেশি উদৃধাটিত হয়নি । 
শ্বীঅরবিন্দের তে স্বপ্ন দুই শ্রেণীর, এক অবচেতন ( Subconscious ), দই 
অপ্রচেতন ( Subliminal ) । অবচেতন শ্বপ্র আবার দূই প্রকারের ; এক মুখ্যত 
শারীরিক কারণে (বদহজম, বেকায়দায় শোরা প্রভৃতি) বে সনস্ত এলোমেলো খাপছাড়া 
ক্রান্তিকর স্বপ্ন আসে ওগুলো, দুই অবচেতলার গভীরতর স্তর খেকে উঠে আস। স্বপ্ন যাতে 
কপ নেয় আমাদের অবদমিত বাসনা, কাষন।, সুপ্ত প্রবৃত্তি, বদ্ধৰূল সংস্কার প্রতি । এই 
শ্রেণীর স্বপ্রই ফ্রয়েড এবং অন্যান্য পশ্চিমী মনোবিজ্ঞানী বিশেঘতাবে বিশ্রেঘণ করেন এবং 
তার -সাহাব্যেই তারা সচেতন মনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ষের ব্যাপ্য। দেবার চে! করেন। 
কিন্ত তাতে করে হত শিলপপ্রেবণা, ভবিঘ্যতের ইঙ্গিত, জটিল সনসা। বিশেছের সমাবান, 
স্বপ্নে রোগমুজি প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হতে পারে না । এ সমন্তের ব্যাব্যাব্র জনো যাওয়া দরকার 
সেই শেণীর স্বপ্রে যাকে শ্রীতর্রবিন্দ নাম দিয়েছেন Subliminal. 
আমর। বলে এসেছি অতিযানসের নিশ্চেতনার দিকে ক্রমে নেমে আসার পথে 
মনোময়-প্রাণময় স্ক্ষাদৈহিক প্রভৃতি সৃক্ষ্£ লোকের স্ব হয়েছে । প্রতিটি লোকে সেই সেই 
লোকের চেতনাসম্পন্র জীব রয়েছে । যেহেতু দেহুপ্রাণৰন আত্রার সমবায় আমাদের সত্তায় 
প্রতিটি জগতের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে সেহেতু এ সমস্ত জগতের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তেই আমাদের 
আদানপ্রদান চলছে যদিও আমাদের সচেতন মনে তা ধরা পড়ে না। নিবিডতর স্বপ্রের 
উৎস এই সমস্ত লোক । সেই স্বপ্নে এ সমস্ত লোকে আমাদের বিহার ও তাৰ অভিজ্ঞতা বর। 
পড়ে ॥ এই স্বপ্রের রাড অতিবিস্তৃত, কারণ তাতে একদিকে আছে নিশ্চেতনার অতলতা। 
-আর এক দিকে অতিচেতনার তুহ্ুতা । বিতিনু প্রকার ও মাত্রার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এখানে সহজ । 
“Jt ( subliminal) possesses means of communicaticn with the 
worlds of being which the descent towards involution created 
in its passage and with all corresponding planes or worlds 
that may have arisen or been constructed to serve the purpose 
of the re-ascent from Inconscience to Superconscience.” * 
এ বিস্তৃত রাজ্যের খানিকটার আভাস পেয়েছেন ইয়ুং, কারণ তিনি ফ্রয়েডের মত নির্জ্জানকে 
সচেতন মনের স্থষ্টি বলে মানেননি, তাকে পূর্ব থেকে অবস্থিত স্বতস্র বিশ্বগ ( pre-existent, 
independent, universal) একটি স্তর বলে গণ্য করেছেন। 
উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে যদি এই মগ্ুলৌকিক শ্বপ্রাবলী সম্পর্কে সচেতন হওয়া 





* The Life Divine Vol II p. 201. 


:১৫ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিকা বধ--২৪ } 


যায় তবে একদিকে নিচ্তের সস্তার গহনে লুক্কায়িত আবিলতা গুলোর খবর পেয়ে ওগুনি খেকে 
নিজেকে মুক্ত করার চে! নেওয়া যায়, আবার বহুতর জ্ঞান, শিক্ষা. শক্তি ও আলে! পেয়ে 
ব্যক্তিত্বের আধ্যান্িক বিকাশকে ত্বরান্বিত কর। যায়। আমাদের জীবনের প্রায় এক 
তৃতীয়াংশ কাটে নিদ্রায়, শ্বীঅরবিন্দ বলেন স্বপ্রহীন নিদ্রা হয় ন।, স্বপ্ন তাই জুড়ে থাকে আবা- 
দের অভিজ্ততার একটি বিরাট অংশ । সচেতন মনের ক্রিয়া বহুলাংশে নির্ভর করে এই স্বপ্রের 
অজ্ঞানা প্রভাবের উপর | স্বপ্ররাজ্্যের এই বিস্তৃতি ও বর্ম উদঘাটন শ্বীঅরবিন্দের অন্যতম 
কীতি। জনৈক মনোবিজ্ঞানী স্পষ্টই বলেছেন, “We may say that his 
( শ্ৰীঅ্রবিন্দের ) sphere of investigation in regard to dreams is so 
vast and inclusive that the western Psychologists have not even 
touched the fringe of it.” 

আরও উল্লেখা বে নিশ্চেতন। ও অবচেতনার ( Inconscient, Subcon- 
scient ) প্রভাব থেকে ক্রমে দেহ প্রাণ মনকে মুক্ত কর। ও জীবনের নিয়স্তা হিসাবে 
বাক্তিত্বের মূল চৈতাপুরুঘকে প্রতিষ্ঠা কর।--শ্বীঅরবিন্দ যে পূর্ণ দিব্যর্পাস্তর চেয়েছেন 
তার প্রবম কার্যকর পদক্ষেপ মাত্র । পূর্ণতরতার দিকে অভিযাত্রায় তার পরেও অনেক পথ 
বাকী খাকে। এই যে অন্তরাস্বা ( চৈত্যপুরুঘ ) যাকে অবলঘ্বন করে জীবের বিশি 
বিকাশ. মানুঘের বাক্তিইবশিক্টয তা তত্বত: ভ্ীবাস্থার পৃতিভু এই স্থ্টিতে। জীবা অঙ্গর 
অমর শাশ্বত, বিখ্চেতন। তার সহজ ধর্ম : জীবাস্তা আবার পরনাস্্া বা বিশ্বাতীত অতিনানসের 
অঙ্গীভূত | তাই চৈভা রূপান্তরের ( psychic transformation ) পরে আসবে 
আস্বিক রূপান্তর ( spiritual transformation ), বিশিষ্টতা ( unique indivi- 
duality ) আশ্রয় নেবে লিবিশেষঘ বিশ্বচৈতনোর ছন্দে  এ-দুটির পূর্ণ সমনুয় ঘটবে 
পরমাস্িক তখা। অতিমানস চেতনার প্রতিষ্ঠা ও অতিমানস ক্লপাস্তরে ( Supramental 
transformation ) | মান্দ তখন পরিণত হবে অতিমানবে ( gnostic being ), 
যিনি হবেন. “An infinite and universal being revealing...... its 
eternal self through the significant form and expressive power 
of an individual and temporal self-manifestation.” > 

এইরূপ ত্রিবিধ রূপাস্তরের মধ্যে দিয়ে মানবচেতন৷ তার আলো।-আধারী স্তর থেকে 
উত্তীর্ণ হয়ে পরিপূর্ণত৷ লাভ করবে। এই পরিপূর্ণতার ব্যাপ্তিতেই জাগবে অতিনানস 
সমাজ--পৃথিবীতে নেমে আসবে স্বর্গরাজ্য । 

স্পষ্টত: শ্বীঅরবিন্দের মনোদর্শন তীর সামগ্রিক দশনের অঙ্গীভূত এবং তীর পূণযোগের 


3 ‘The Life Divine, P. 884 


[ সংখ্যা--৪ প্রী্মরবিন্দ-দর্শনে মনস্ততধ 
অবিচেছদা অঙ্গ। যোগে সিদ্ধির দিক থেকেই এটি উদৃঘাটিত। আুনিক পশ্চিনী 
মনোবিভ্ঞানও এরূপ বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে উঠেছে, সে প্রয়োজন যেমন সীমিত 
বিজ্ঞানীদের গবেঘণাও তেমনি রয়ে গেছে অপূর্ণ । তাঁদের মৌলিক আবিকারগুলিকে 
শ্রীঅরবিন্প পরিহার করেননি, চরিতার্থতা ও পূর্নতা দিয়েছেন । * 


* এই চরিতার্থতার কথা! পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে Dr. Richard P. Marsh-এর প্রবন্ধে “The 
Organismic Psychology of Andras Angyal in Relation to Sri Aurobindo’s Philosophy 
of Integral Nondualism.’ আসব) The Integral Philosophy of Sri Aurobindo প্রস্থ, cdited 
by Dr. H. Chowdhury and Dr. F. Spiegelberg. . 
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যোগসমন্বয়- প্রসঙ্গ 
অনির্বাণ 
[ চতুর্থ পাদ__পূর্ণযোগ ] 


২২ 


অতিমানস ভাবনা ও জ্ঞান 


মনোময় নয়, অতিমানসের আবেশে সনের রূপাস্তর-_-এই হল পূর্ণযোগের লক্ষ্য । 
ক্লূপাস্তরের জন্য অতিমানসের শক্তিপাত যেমন অপরিহার্য, তেমনি প্রয়োজন মনেরও উত্তরায়ণ। 
মন শুদ্ধ না হলে তার গতি উর ্বনুখী হয় না। শুদ্ধি ছাড়া সিদ্ধি অসম্ভব একথ! গোড়াতেই 
বলেছি । উত্তরায়ণের পথিক মনের মব্যে রূপাস্তরের ক্রিয়া যখন শুরু হয়, তখন প্রথম 
তার মধ্যে দেখা দেয় এশূর্য । কিন্ত মন শুদ্ধ না থাকলে এই এশুর্ধ বিকার ঘটায় । তার 
মোহ কাটিয়ে উঠতে পারলে লক্ষ্য হয়. মনের উত্তরে বোধির জ্যোতি ঘনীভূত হয়ে উঠছে। 
বোধি অতিনানসেরই করণ, তার উন্মেঘে অতিমানসের বীর্য চেতনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। 
কিন্ত বোধিনানসের পরিপূর্ণ স্ফুরণেও অতিমানসের প্রকাশের একটা বাধা দূর হয় না 
শক্তির অবতরণে দেহচেতনার স্থূলত্বের বাধা | এ-বাধ দূর হতে পারে একমাত্র আতি- 
মানসের অপরোক্ষ প্রভাবে । মানব তখন হয় অতিমানৰ ৷ 

মনের সঙ্গে অতিনানসের কোথায় তফাত, সেকথা আগে বলেছি । মন অতিনানসেরই 
বিভূতি, কিন্ত তার কারবার খণ্ডকে নিয়ে। খণ্ডের ড্ঞানও যে তার সম্পূর্ণ, তা নয়। 
পুরাপুরি কিছুই সে জানে ন৷, কিন্তু জানবার চেষ্টা করে এইলাত্র। অথণ্ডের জ্ঞান তার কাছে 
আবছা, একটা জোড়াতাড়ার ব্যাপার । কিন্ত অতিমানসে অখণ্ড এবং খণ্ড দুয়েরই জ্ঞান 
স্বয়ংসম্পূর্ণ । বণ্ড অখণ্ডেরই স্বগত বিভূতি, অখণ্ড খণ্ডের স্বরূপসত্য । মনেরই মত 
অতিনানস খণ্ডকে নিয়েও কারবার করে, কিন্ত সেখানে তার জ্ঞান ও ক্রিয়ার ধরন আলাদ?। 
মনের খগ্ুড্ঞানে অবিদ্যার সম্কীর্ণতা আছে, কিন্ত 'অতিষানসের তা থাকতেই পারে না-_খণ্ডের 
সত্য সেখানে অখণ্ডের আলোকে উদ্তাসিত। মন বস্তুর ভাবরূপ ( representation ) 
কল্পন৷ করতে পারে, কিন্তু তা তার কাছে আবছ৷ বলে কখনও তাকে সে বাস্তবের মর্ধাদ) 
দেয় না। অতিমানসও ভাবক্ূপের কল্পনা করে, কিন্ত “কল্পনা” সেখানে প্রাচীন অর্থে 
কৃতি ব৷ অন্রপ হতে রূপের উৎসারণ। মনের কাছে তা আভাস, কিন্তু অতিমানসের কাছে 
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প্রভাস। আগে যে-বিভ্ঞানবুদ্ধির কণা বলেছি, এই ভাবন্ধপেন্র উৎসারণ তারই বৃত্তি, বস্তর 
যর্ষসত্যকে আনস্ত্যের সঙ্গে স্রসঙ্গত রেখে আস্বাদন এবং ব্যবহার করবার একটা সাধন । 
তাইতে বাউলের ভাঘায়, এই চোখে-দেখা আর গায়ে-মাখা ধুলা আর লাটির মধ্যেই প্রাপ- 
বাশনা শাটি রসের সাইএর সন্ধান পায়। 

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে একটা অখণ্ড সৌঘস্য 
আছে, আবরা আভাসে তা বুঝতে পান্রি। কেনন। সৌঘম্যের সাধনাই বলতে গেলে আমাদের 
আীবনবৃত, বিশ্বে তা না থাকলে আনরাই-বা তাকে খ'জতে যাব কেন। দেবি, বৈঘন্য আর 
বিরোধের অস্বস্তি কেবল আমারই মনশ্চেতনায় । বৈদিক থঘিদের একটা উপমা ব্যবহার 
করে বলতে পারি, আনার পায়ের তলায় বে জীবধাত্রী বসুন্ধরা আর নাথার উপরে যে চিন্ময় 
আকাশ--দুইই বৃহৎ প্রশান্ত এবং সুঘম ; দূয়ের মাঝে আনারই মনের অন্তরিক্ষে কেবল 
যত ঝাড়-বৃষ্টির সাতানাতি । অথচ এই মাতান্াতিতেই পাই শক্তির পরিচয় । কিন্ত সে-শক্তি 
ছলোহীন। জীবনের লক্ষ্য হল শক্তিকে ছন্দোলয় করে তোল৷ ৷ শক্তিকে নিজের মধ্যে 
লীন করে দিলে সব ল্যাঠা চুকে যায় । কিন্তু তা-ই কি পূর্ণতা ? চাই শিবের মধ্যে পূণ 
শক্তির ছন্দোষয় প্রকাশ । এইটি অতিনানসের সাধ্য । নন অভ্ঞানতে আকুপাকু করছে 
তারই জন্য। 

কিন্ত একত্বের অনুভব গাঢ় ন৷ হলে সৌঘম্য আসে না । একটা কাজচলাগোছের 
আবছা একত্বের অনুভব মনের আছে ; অথচ তাকে স্প্ করতে গেলেই মন নিজেকে হারিয়ে 
ফেলে । কিন্ত মনই তো আমাদের চেতনার সবখানি নয়, তার পিছনে রয়েছে বোধি-__€যন 
দূযলোকের জ্যোতির্যয় পরিমণ্ডলের মত। তার গভীর শাস্তিকে মনের উপর ঝরতে দিতে 
হবে। মন কান্ত করছে করুক, কিন্ত করুক ওই আলোর নিঝরে অভিঘিক্ত হয়ে। আলো 
তার সর্বত্র অনুপ্রবি্ হয়ে জারিত হয়ে তাকে বুঝিয়ে দিক, তার ফে-ম্পন্দ, তা ওই একেরই 
হৃতৎ্স্পন্দ। সব এক্র, তাই সব সুঘব। অতিযানসে এইটি সহজ । 


* 


অতিযানসের আবেশে মনের ক্মপাস্তর যে খুব অনায়াসে হয়, তা নয়। বাধা আসে 
অবশ্য ষনের দিক থেকেই, রাতারাতি সে তার স্বভাব বদলাতে পারে ন৷। যে-সৌঘয্য 
আবেশের লক্ষ্য, শক্তিপাতের ফলে তা-ই বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। বৃহৎ শক্তির অবতরণকে 
কুত্ৰ আধার ধারণা ন৷ করতে পেরে হয়তে৷ বানচাল হয়ে যায়, কিংব৷ এশ্বর্যের প্রষত্ততায় 
উচ্ছুখ্খন হয়ে ওঠে, একটু কিছু পেয়েই সব পেয়েছি মনে করে) নিশ্চিন্ত আরানে গা চেলে 
দেয়। দীর্ঘদিন ধরে আধারতুদ্ধি, চেতনার আকাশবৎ প্রশান্তি ও ব্যাপ্তি, হঠাত্-সিদ্ধির 
চষকের প্রতি নিঃস্পৃহতা---এই হল তার প্রতিঘেধক | সব-কিছুকে ধীরে-ধীরে ভিতর হতে 
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ফুটে উঠতে দিতে হৃবে-_ স্বচ্ছন্দ আলো-বাতাসের উদার পরিবেশে গাছ যেমন বেড়ে 
ওঠে তেমনি করে। 

অরেকটা বাধা আসে মনের একদেশদশিতা খেকে । আধারের কোনও-একটা শক্তির 
স্ফুতির দিকে হয়তে৷ কারও বিশেষ ঝোক আছে। কেউ চায় জ্ঞান, কেউ আনন্দ, কেউ 
শক্তি, কেউ শাস্তি । এর প্রত্যেকটিই চৈতনোর একটি ষৌল বিভাব, সুতরাং প্রত্যেকটিরই 
একটি পরষতা আছে। সাধক তার যে-কোনও একটিতে সিদ্ধ হতে পারে। কিন্ত 
বল৷! বাহুল্য, ত পূর্ণ সিদ্ধি নয়। প্রাণশক্তি যেমন শ্র.ণের অন্গ-প্রতাঙ্গগলিকে গোড়া হতেই 
সুসবক্লসভাবে গড়ে তোলে, সাধককেও তেমনি আধারের সমস্ত শক্তিগুলিকে সৌঘযোর ছন্দে 
ফুটিয়ে তুলতে হবে। কোনও-একটি অঙ্গের অতিকৃতিতে অঙ্গবৈকল্যরই পরিচয় } 
চিৎশক্তির সমস্ত বৃত্তি ওতপ্রোত, কারও সঙ্গে কারও বিরোধ থাকতেই পারে না। কিন্তু 
বিরোধ স্ষ্টি করে মন--তার স্বতাবসিদ্ধ একদেশদশিতার ফলে। তার সংস্কার সৃক্ষাভাবে 
সাধককে অনুসরণ করে একেবারে শেঘ পর্বস্ত, তাই অধ্যান্বগতে হামেশাই দেখতে পাই 
এক সিন্ধের সঙ্গে আরেক সিন্ধের বিরোধ । শোড়া হতেই চেতনার পিছনে অখর্ডের বোধকে 
জাগিয়ে রেখে মনকে তার হ্থারা অভিঘিক্ত করে তার পক্ষপাতী সংস্কারগুলিকে নির্নম্ল করে 
ফেল৷ উচিত। পক্ষপাত থাকবে না, কিন্ত বৈচিত্র্য থাকবে-_পৌঘন্া আর একবের এই 
লক্ষা। একই আলো গাছের পাতায় সবুক্ত, কাণ্ডে পাশুটে আর ফুলে রংবাহারি__বিরোধ 
তো কোথাও নাই । তেমনি ব্রজ্গের শাস্তি চৈতন্য আনন্দ শক্তি সমন্তই অবিরোধে অখণ্ড 
চেতনায় বিচিত্র হয়ে ফুটবে, তবেই না লিদ্ধির পূর্ণত৷ ৷ 
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মন জানে তাবনা বা মনন (00000812) দিয়ে-__এইটি তার বিশেষ বৃত্তি! ভাবনার 
মলে থাকে ইন্দ্রিয়সংবিত ব। প্রাণসংবিৎ॥। তাদের মাঝে পারস্পরিক সদন্ধ স্থাপন করা এবং 
তাদের বিচিছনু বিশেঘপ্র তায়কে সালানাপ্রত্যয়ের আওতায় এনে বিঘয়ানুতবের একটি বুদ্ধি- 
গ্রাহা কাঠামো তৈরি করা হল বননের কাজ ? এমনি করে বাইরের বিঘয়কে ভিতরে এনে 
সেই আম্তর প্রতায় দিয়ে মন ভাবনার ভ্রাল বুনে চলে ॥ তাতে বিশেষভাবে তাকে সাহায্য 
করে ভাঘা । আর করে ন্যায় বা যুক্তি (1080), যা৷ অবরোহ এবং আরোহধারার বিশেষ 
আর সানান্যের মাঝে সন্ন্ধ স্থাপন করে । ফে-ভাবনার মোটামুটি যুক্তির একটা বাঁধুনি আছে 
এবং ভাষায় যাকে স্পষ্ট স্ূপ দেওয়া হয়েছে, মন সেই ভাবনাকেই সত্যবাহ জেনে তৃপ্ত হয়। 
এই হল তার জানার ধরন । মুক্তির বন্ধন ছাপিয়ে তাঁকে ও ভাষায় কখনও-কখনও অতিরেকী 
একটা-কিছুর বাপ্রনাও প্রকাশ পার-_-তবে কিনা সেটা মন-বুদ্ধির এলাক। ছাড়িয়ে পড়ে 


বোধির এলাকান্ন। 
কিন্ত অতিষানস বিঘরকে এমনি করে মননের দ্বারী আনে না, জানে তাদাত্ব্যবোকের 
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খ্বার। । এঁজান। হচেছ ‘আৰঝবনি আব্বানম্‌ আত্মন।'__আত্বাতেই ( বিঘয়ী ) আত্মাকে ( বিঘয় ) 
আত্মা ( করণ ) দিয়ে জানা । এলান! হচেছ হয়ে জানা---তাব্র মাঝে ভ্ঞাতা জ্ঞান আর 
জ্ফেয়ের কোনও ভেদ নাই। স্বক্থপত সমস্ত জ্ঞানের মূলে রয়েছে এই তাদান্তাবৃত্তি। গ্রাহক" 
চৈতন্য প্ৰহণশক্তি আর গ্রাহ্যবস্তর বাঝে স্বভাবের একটা যৌল প্রক্য না থাকলে জ্ঞান 
সম্ভবই হত না। দৃশ্য দর্শনশক্তি আর প্ষ্টী তিনের অন্বয়ে যে দর্শনব্যাপার, তাকে বলতে 
পারি এক অখণ্ড প্রকৃতির গুণবিতঙ্গ--ত। নইলে দ্রষ্টা আদপেই দেখে কেন তার কোনও 
ব্যাখ্যা পাওয়া বায় ন। । বিঘয়কে “আত্মসাত করেই বিঘয়ীর বোধ । কথাটা স্পট বোঝা যার, 
যখন জ্ঞাতা আগ্রহ (interest ) নিয়ে জ্ঞেরকে জানে । আগ্রহ চরমে ওঠে সমধর্বাকে 
যখন ভালোবাসা যায় । ভালবেসে কাউকে জানা---আমর। বাকে বলি হৃদয় দিয়ে পাওয়া 
এই হল প্রাকৃতভূমিতে তাদাক্বযবিজ্ঞানের একটা সুস্প? আভাস । এ-বিভ্ঞানে তন্ময়ত৷ 
আছে, কিন্ত কোনও ভাবনা নাই। তন্ময়তা হতে ভাবনা জাগতে পারে, কিন্ত জাগে 
একধাপ নীচে । তল্ময়তায় ধা একরসপ্রতায়ে নিবিড় হয়ে ছিল, ভাবনা যেন তাকে আশয় 
করে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে । অতিমানসের জানা এমনি করে বিশ্বাতীতের মধ্যে বিশ্বকে 
বিচিত্র সৌঘম্যে হৃদয় মন প্রাণ দেহ দিয়ে আন্পসাৎ করে জানা । অবশ্য হৃদয় মন প্রাণ 
দেহ বলতে এখানে চিদৃঘন বিগ্রহকেই লক্ষ্য করছি, প্রাকৃত বিগ্রহকে নয় । 

অতিযানস তাদাম্ম্যবিভ্ঞানের আরেকটি মুখ্য বৃত্তি হল দর্শন (৮1589) । নরমীয়ার৷ 
এই সংজ্ঞাটি খুব ব্যবহার করেন । চোখের দর্শন__সে বাইরের চোখই হক বা ভিতরের 
চোখই হক-_-যে তা নয়, সেকথা বলাই বাছল্য । আমাদের ইন্দ্রিয়সংবিতের মধ্যে চোখের 
দেখাটা পরিধিতে বৈচিত্র্যে এবং অর্থবহ স্পষ্টতায় মুখ্য বলে অতিমানস অনুভবের 
বিবৃতিতে তার কথাই সহজে বনে আসে । আসলে এ-দর্শন যেন 'যেন চক্ষংঘি পশ্যতি” 
- চোখ দিয়ে চোখকে দেখার তন | সুঘুপ্তির গভীরে দ্রষ্টী আর দৃশ্য এক হয়ে আছে। 
স্বপ্রের মধ্যে এই একরসপ্রত্যয় দূভাগ হরে যায়, ডরষ্টাই নিজেকে ক্ূপায়িত করে দৃশ্যে । 
উপনিঘদ এইজন্য স্বপ্রকে বলেছেন আত্মার স্থপ্টি । অতিনানস দর্শনের ও এই রীতি । সে 
দর্শনে অনান্ববস্ত দৃখৃগোচর হচেছ না, আল্মবন্ত্ই আত্মার কাছে প্রতাসিত হচ্ছে । কাব্যের 
সঙ্গে কবির যেহন তাদাম্ম্য, এখানে দর্শনের সঙ্গে দ্রষ্টার তেমনি তাদান্ত্য ! স্বষ্টর মত এও 
একটা অবরোহধারা-_যা ভিতরে আছে তাকেই বাইরে এনে দেখা । মরমীয়া তাই এ 
দর্শনের কথায় বলেন, ‘হিয়ার মধ্য হইতে কে কৈল বাহির’ । 

তাদাত্বোর বিস্থষ্টিই দর্শন_ এই হল সিদ্ধের অনুভব । কিন্ত সাধকের বেলার অনেক- 
সময় দর্শন আগে আলে-_ মহাশূন্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের যত এবং তা-ই হয় তাদাক্যানুতৰের 
সাধন : ব্রহ্মকে দেখে সাধক “বিশতে তদনস্তবুস্'--তীর মধ্যে প্রবেশ করেন, করে ব্রহ্ম 
হয়ে বান। তাদাৰ্য্যের প্রাথৃভাবী এই ধরনের দর্শন অবরোহ আর আরোহধারার মাঝামাঝি । 
এখানেও আবেশ ছাড়া দর্শন হয় না-_-এই হল ধারার অবরোহ । কিন্ত দ্রষ্ট। এবং দৃশ্যের 
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বিবেককে আশ্রয় করে প্রবতিত হয় বলে এর সঙ্গে প্রাকৃত দর্শনের সাদৃশ্য আছে-_ এই হল 
ধারার আরোহ । সাধনার প্রথয-প্রথ্ সাধকের অনেক অতীন্দিয় দর্শন এই শ্রেণীর । 
তাইতে তাদান্বাবোধ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পৰ্যন্ত এর মধ্যে মানস সংস্কারের তেজাল থাকতে 
পারে। হরবীয়াদের পরিভাঘ। ব্যবহার করে বলা যায়, বাহাদশা হতে অর্ধবাহ্য দশার দিকে 
উজ্জিয়ে যাওয়ার সময় দর্শনের এক প্রকৃতি, আবার আস্তর দশ! হতে অর্ধবাহ্য দশার দিকে 
ভাটিয়ে আসবার সময় তার আরেক প্রকৃতি । খ্তন্তর। প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় শেষের 
দশাতেই । 

যেমন অতিমানস দর্শন, তেষনি আছে অতিমানস শুতি, অতিযানস স্পর্শ । পঁচটা 
ইন্দ্িরসংবিতের মধ্যে অধ্যান্বসাধনার শ্ববণ স্পর্শন আর দর্শন এই তিনটিকেই মুখ্য সাধন বলে 
উপনিঘদে গ্রহণ করা হয়েছে । সব ইন্দ্রিয়েরই অতিমানস ক্পাস্তর সম্ভব । পরের এক 
অধ্যায়ে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। 


অতামনT দর্শনে তাদাম্ত্যবিদ্তানের সঙ্গে অন্বিত হয়ে সত্যের ফে-স্বর্ূপ প্রকাশ পায়, 
অতিমানস ভাবনা তাকে সনর্থ ভাব ও ক্রিয়ার কূপ দেয় । ভাবনা সেখানে প্রাকৃত মনের 
ভাবনার নত আহরণের নয়. বিচচুরণের সাধন । এইটি হল সিছ্ধের বেলায়। সাধকের 
বেলায় নেপখ্যে সক্রিয় অতিমানসের প্রেঘণায় ভাবনা কখনও বিদ্যুতের মত আগে ঝলকে 
ওঠে এবং তাই হয় দর্শন ও তাদাক্বাবোধের প্রয়োজক | ভাবনা তখন ধরে প্রত্যভিজ্ঞার 
ব্রপ, উপনিঘদে যার নান দেওয়া হয়েছে 'ধরবা স্মৃতি । বলা বাহুল্য, এস্বৃতি কালের 
অতীত, চেতনায় নিত্যের উদ্বোধন | “এই সেই’ বলে যাকে অনুভব করা হয়, তা নিতাসিদ্ধ 
এবং নিতাবর্তবান এক সর্বাধার আনন্তা । তার মধ্যে সৌররশ্যির মত আম্মবিচছুরণের ফে-বীর্ধ 
রয়েছে, ভাবনা তার বাহন হয়-__এই তার আরেক কাজ । 

তখন এই ভাবন৷ হতেই স্ফুরিত হয় সত্যের মন্ত্র, বা অবরোহক্রমে আধারে শক্তিপ্রতি- 
ষ্টার বা অপরের মধ্যে শক্তিসক্ারের হেতু হয় । বেদের মরমীয়। তাথায় এই সম্বকে বলা 
হয়েছে 'নাধাষিকা বাকৃ' । দর্শনের সঙ্গে অন্থিত ভাবন। ‘পশ্যস্তী'। তারও উব্রে তাদাত্ম্য- 
বিজ্ঞানের সঙ্গে অস্বিত “পরা” 1 আসর ৷ প্রাকৃত-ভূষিতে বাকৃকে ( বাক্‌ তখন “বৈধনী' ) 
ব্যবহার করি চিন্তাসংক্রমণের উপার়ক্রপে ; তাছাড়া বাক্‌ চিন্তাকে ব্যাকৃত (formulated) 
করতেও সাহায্য করে। কিস্ত অতিষানস ভূষিতে বাকের মুখ্য শক্তি হল 'আদেশ'__যা 
হল অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করবার দিব্য সামর্থ্য । বাক্‌ ক্ূপায়ণী শক্তি, আকাশের চিৎস্পন্প। 
এই স্পশ্দ একদিকে দিবাশ্র্তির, আরেকদিকে দিবাদর্শনের নিসিত্তরূপে হয় স্থষ্টির প্রবর্তক | 
উপযা দেওয়া যেতে পারে কবির কাব্যস্থ্টির : “আপন বনের গহন নাঝে কান পেতে যা 
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শুনলাম তা-ই উত্তাসিত করলাম চিতাকাশে বিদ্যুতের দীপালিতে । তারপরে এল যন, 
তারও পরে কথা ; বাহ্যশ্রতিগ্রাহা কবিতার অন্ন হল। কবিতার কণা যদি বস্ত হত, 
মরমীয়ার ভাঘায় বাক্‌ বদি হত স্মতনুক৷ (if the Word were made Flesh ), 
তাহলে উপনার ইঙ্গিতট৷ স্পষ্ট হত। অতিমানসী বাণীর রহস্য কছুটা তখন বোঝা যেত! 


প্রাকৃত ভাবনার সঙ্গে অতিমানস ভাবনার একটা বড় তফাত এই, প্রাকৃত ভাবনা ভাব 
আর বস্তুর সাঝে তফাত করে। ইন্র্রিয়গ্রাহ্য বস্ত্র তার কাছে স্পষ্ট, কিস্ক অতীন্তিয় ভাব 
আবছ। । তাবনার প্রবৃত্তি এখানে বাইরের দিকে বলেই এমনটা হয়-_তাব আত্মবোধের 
আশ্রিত হয়েও হয় অস্প&, আর বস্তু অনান্তীয় হয়েও হয় সুস্প?। কিস্ক ভাবনার অস্তরা- 
বৃক্তিতে ঠিক তার বিপরীত হবে, আব্মবোধ যতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে বাইরের জগৎটা ততই 
আবছা হয়ে বাবে । তারই চরম পরিণামে জগ হয়ে যার স্বপ্রবৎ, বা থেকে দার্শনিক মানা- 
বাদের উৎপত্তি । কিন্তু এও মনের মায়া | বস্ত প্রবল হয়ে ভাবকে নস্যাৎ করে দেবে, 
অথবা ভাব প্রবল হয়ে বস্তকে নস্যাৎ করবে--দুটাই একঝোকানির ফল! অতিযানসে 
কিন্ত এই অসঙ্গতি নাই । সেখানে ভাব আপন সানর্থেয বস্তুর মতই স্পট এবং বস্ত্রও ভাবের 
ঘনবিগ্রহরূপে স্পট । ভাব আর বস্ত সেখানে যুগলদ্ধ__ প্রাকৃত ভূমিতে যেমন দেহ আর 
হন। তা-ই তত্দদশীর তাব-সৎ ( Real-Idea) । 

প্রাকৃত মনের মধ্যে ভাবনার তিনটি বৃত্তি আছে-__আভাসন ( এবং বিবেচনও ), 
উদ্দীপন আর প্রকাশন । ইক্ড্রিয়ের সহায়ে জগত থেকে উপাদান আহরণ করে আমনা প্রথমে 
ভাবনার একটা আদর! গড়ি এবং প্রধানত মনের প্রাক্তন সংস্কার দিয়ে তাকে আর ও সপ? করি, 
তারপর ভাবনার সঙ্গে ভাঘ। জুড়ে তাকে পু এবং সমণ করি ; অবশেদে তার স্রুনিরূপিত 
কল্পন্থপকেই দিই যেন বস্তুর নর্ধাদা-_-তাবনাকে তখন যুক্তির ছকে বস্ত্র খুঁটির মত ব্যবহার 
করি। অনুক্ধপ বৃত্তি অতিমানস ভাবনারও আছে । সংক্ষেপে বলতে গেলে, অতিনানস 
ভাবনায় প্রথম ফোটে সতোর জীবন্ত আভাস, তাতে তন্ময়তার ফলে সত্যের জ্যোতির্ময় 
অন্ত্বীর্য এবং অবশেঘে তার দিব্যমূতি ! এটি হল সাধকের আরোহক্রন । সিছ্ধের অবরোহ- 
ক্রম তার বিপরীত, আভাস তখন দিব্যতাবনার জ্যোতির্বাম্প হয়ে জগংকে আচ্ছন্র এবং 
আবিষ্ট করে রাখে। 

bed 


অতিমানস ভাবনার পরিণাম যে অতিমানস জ্ঞান, তার অধিকার সর্বব্যাপা । প্রাকৃত 
মনের কেন্্র হল অহং, তার পরিধি সঙন্ধী্ণ ; তাই তার জ্ঞানও সীমিত । অতিনানসের 
অহস্তা পূণাহস্ত-_-সবাইকে নিয়ে, সবকিছু নিয়ে; এবং তা পরাহস্তা-_সব-কিছু 
ছাপিয়ে । জান। তার হধ্যে হয়ে জান | সুতরাং অতিষানস 'সর্বে। ভূত্বা সর্বমাবিশতি 
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লব হয়ে আবিট হয় সব-কিছুর মধ্যে । এই আবেশের অগোচরে বা তার বাইরে 
কিছুই থাকতে পারে না। সত্যকে সে জানে অসীম দেশের ব্যাপ্তিতে এবং অনস্ত কালের 
অনুবেধে (195060:9000 )1 তাই তার মধ্যে ভূত (৪00091) আর তথ্যের 
( potential) কোনও বিবিক্ততা বা পর্যায় নাই। প্রাকৃত মন ভূত হতে ভবোর 
দিকে চলে হাতড়ে-হাতড়ে ; ভূতের মধ্যে ভব্যের ফে-সামথ্য নিহিত রয়েছে তাকে বর্তমানে 
সে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তার জন্য একটা আবছা ভবিষ্যতের উপর তাকে বরাত দিতে 
হয় : বীজ গাছ হবে একদিন, কিন্ত এখনই তে সে গাছ হয়ে নাই ; আর যখন হবে তখন 
সে যে কি হবে ঠিক বলা শক্ত। বীজকে যে বাইরে থেকে দেখছে, এ-উক্তি তার । কিন্ত 
বীজশক্তির সঙ্গে কেউ যদি এক হয়ে যায়, তাহলে তার পরিণামের আদি আর অস্ত হাঙ্গরমুখোৌ 
বালার মত নিত্যবর্তমানের একটি বিন্দুতে এসে তার চেতনায় সংহত হবে । তখন আত্ম 
বিচছুরণের বা হওয়ার উল্লাসে সে ভূতার্থের প্রতিপর্বে অনুভব করবে ভব্যার্থের উল্লাস । 
ভূত আর ভব্যের মাঝে তখন কোনও তফাত থাকবে না, একটি জানা আরেকটি অজানা 
_এপ্রতায় তখন অসম্ভব | 

অতিমানস জ্ঞানের স্থষ্টি তাই অবরোহধারায় নেমে আসে স্বরূপ ( essence ) 
হতে ভব্যার্থে এবং ভব্যার্থ হতে ভূতার্থে । আবার সেই কবির উপনাটি এখানে টেনে আনতে 
পারি। কাব্য রয়েছে কবির স্বভাবে ; সেই স্বভাব স্ফুরিত হল ভাবে, ভাব বূপায়িত হল 
বাণীতে । এর কোনও পর্বেই কাব্য কবির অক্রান! নয়। আমরা যারা শ্রোতা, তারা৷ 
বাণী হতে উদ্ভিয়ে চলি তাবের ভিতর দিয়ে কবির স্বভাবের দিকে । যদি কবির সমধর্মা 
না হই, তাহলে তাকে বোঝার যে কী বিড়ম্বনা, তা সবাই ক্রানি। অতিমানসের প্রবৃত্তি আর 
মনের প্রবৃত্তিতেও এই তফাত । 

ভাব আর বস্ত, ভব্য আর ভূত যেখানে এক, সেখানে জ্ঞান আর শক্তিও যুগনদ্ধ । 
ভাবের বাস্তবতা আর বস্তুর ভাবগাচত৷ যাতে বিধৃত আছে, তা-ই শক্তি । একটি ক্ষণের মধ্যে 
শক্তি দূটিকে গুটিয়ে রাখছে, আবার সেইক্ষপণেই কালপরিণামে তাকে প্রসারিত করছে। 
সত্যের স্বভাবের মধ্যে আব্মপরিণানের একটা অবশ্যন্তাবিতা আছে, বেদের ভাঘায় শক্তি 
সেখানে খতায়িনী । আর এই খতচছন্দেই জ্ঞান আর শক্তি এক। তাইতে অতিমানসে 
সর্বদ্েত৷ আর সর্বশক্তিমত্া একই অনুভবের এপিঠওপিঠ। 


অতিমানসের করণ 


অতিমানস মনের অগোচর বটে, কিন্ত মন আবার অতিমানসেরই বিভূতি। তাই 
মন তার অনাস্বীয় নয়-__অতিযানস প্রকতি, আৰব মন তার বিকৃতি ॥ মন যখন অতিমানসে 
উঞ্জে যার, তৰন তার লয় ন! হয়ে ঘটে রূপান্তর, সে হয় অতিষানসেরই দিব্য করণ । অ্রধু 
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জ-ই নয়, তার মধ্যে অভাবিত নান৷ এশবর্যেরও স্ফুরণ হয্-_-আর সব-কিছু হর অত্যান্ত 
লহজভাবে, এক দিব্য স্বধর্মের বশে । 

আগেই বলেছি, মন চলে আরোহধারায়, আর বঅতিমানস অবরোহ ধারায় । ষনের 
কাছে বা সাধ্য, অতিমানসে তা সিদ্ধ । মন বোধির সহায়ে সিচ্ছসতোত্র যে-আতাস পায়, 
তাই ধরে-উদ্দিয়ে চলে । চলতে পিয়ে ইস্ত্রি বিশেঘপ্রত্যয়ের সপ্কোচ হতে সে যুক্তি 
পায়, তার মধ্যে আবির্ভাব ঘটে সামান্যপ্রত্যয়ের । এইটিকে সে জানে বুদ্ধির বৃত্তি বলে! 
সাষান্যপ্রতায়ের আশ্রিত বিশুদ্ধ তাবময় জ্ঞান - (7088৩ 19905 knowledge) হল 
প্রাকৃত মনোবৃত্তির চরন উৎকর্ঘের ফল। কিন্ত মনে এ-জ্ঞান আবছা, আর অতিমানসে 
ইন্দ্রির়সংবিতের নতই স্পষ্ট । মানলভ্ঞানের অম্পষ্টতাকে দূর কর! যেতে পারে আক্পপ্রত্যয়কে 
সুস্পষ্ট এবং তীক্ষ করে । অতিনানসে আরোহণের এই হুল সোপান। তার সঙ্গে থাকা 
চাই আবেশের ভাবন।, যা আমরা পেতে পারি বোধির অনুশীলন হতে । পরমের আবেশে 
আন্মসচেতনতার অকুণ্ঠ সন্দীপন-_-সৌরকিরণে শিশিরবিন্দুর জলে ওঠার মত. এই হল 
সাধনার মুলসূত্র । 

মনের কান্র চেতনার জ্রারত্ভূষিকে নিয়ে । ভাগ্রতের চেতনা ইন্দ্রিয়নির্ভর বলে 
তার গতি বাইরের দিকে । এরই মধ্যে মন যতটুকু সম্ভব অস্তরাবৃন্ত হয়ে একট! ভাবের 
জগৎ গড়ে তোলে । এ-ছ্রুগণ্থ মনের উল্তান পথে । আরও উজিয়ে যেতে হলে তাকে আরও 
গভীরে ডুবতে হয়, ভাতে বাইরের গৎ্ তার কাছে লুপ্ত হয়ে যায়__অবশেছে নিজেকেও 
সে হারিয়ে ফেলে । আরোহধারায় মনোলয়ের এই যে প্রশান্তি যেন স্প্বিব মত, যন 
তাকেই যনে করে পরমপুরুঘার্থ। তাতে ভাগ্রতের সঙ্গে সমাধির একটা বিরোধ কটি হয়। 
স্বভাবতই ভাগ্রঙ২চেতনাকে অতএব জগতকে এবং জীবনকে সে তাবে হের । মনের এই 
দর্শন একদেশী, অবণ্ডদর্শনের বীর্য এবং আনন্দ এতে নাই । 

আতিমানসের কাছ যুগপৎ চেতনার তুরীয় সুঘুপ্তি স্বপ্র এবং জাগ্র২ চারট ভুলিকে লিয়ে । 
মনের কাছে ফে-ছাগ্রৎ এত স্পষ্ট, তারই গভীরে সে আবিফার করে স্বপুর হিরণাদ্যুতি, 
সুঘুপ্তির ঈশনা এবং তুর লোকোন্তর অনির্বচনীয়ত৷ । তিনটি উন্তর-ভুনির আবেশে 
জাগ্রতের প্রতিনুহর্তের প্রত্যক্ষ ভাব শক্তি এবং আনস্তাচেতনার প্রগাঢতায় বিবস্বান হয়ে 
ওঠে, অথবা যেকোনও ভূলিতে অন্যান্য ভূমির: অনুপ্রবেশে অনুভবের প্রত্যেকটি মুহূর্ত 
পরিপূর্ণ মহিমায় নিটোল হয় । প্রাকৃত মনের মধ্যেও বস্ত ভাব শক্তি এবং অধিষ্ঠানের প্রত্যর 
সষাবিষ্ট হয়ে আছে, কেননা এই মনও অতিমানসেরই ধাতু দিয়ে গড়া । কিন্তু বন্তপ্রত্যয়ের 
একাস্তিকত৷ এখানে অন্যান্য প্রত্যয়কে আচছনু করে রেখেছে । এই আচচছাদনের উন্যোচনে 
মনকে স্বমহিমায় সমর্থ করে তোলাই ষোগের উদ্দেশ্য--জাগ্রৎ থেকে উৎক্ষিপ্ত মনকে 
তুরীয়ে লয় করে দেওয়াই নয় শুধু । 

ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, প্রাকৃতমনের তিনটি শ্ুর। প্রথম স্তর্বে সন ইন্সিয়- 
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নির্ভর, সংস্কারাচ্ছন্ু, চিন্তার পৌন:পুনিকতার অতাস্ত। এহন তামসিক এবং গতানুগতিক, 
নতুন-কিছু স্থষ্টি করবার সানর্থায এর নাই । দ্বিতীয় স্তরে মন অর্থক্রিয়াকারী ( pragmatic } 
একটা নতুন-কিছুকে লক্ষ্য করে সে কাজ করে যায়, যেমন বাইরে তেমনি ভিতরে । 
এসনের মধ্যে স্বষ্টির চাঞ্চলা আছে, কিন্ত লক্ষে স্বচ্ছতা নাই । জীবনের পরিধিকে এ 
বাড়ায়, কিন্ত চেতনার মানকে উন্নত করে না । এমন রাজসিক | তৃতীয় স্তরে মন বিস্তদ্ধ 
ভাবনার কারবারী । বুদ্ধি তার দোসর, তাই বস্তু থেকে ভাবকে আচিছনু করে নিয়ে সে একটা 
জিজ্ঞাসার জগৎ গড়ে তোলে । এমন সাত্বিক। 

তিনটি স্তরে ফনের তিন ধরনের প্রবৃত্তি__বস্ত নিয়ে, প্রাণ নিয়ে আর তাবন। নিয়ে । 
অখণ্ড জীবনায়নে তিনের সার্থকতা আছে । কিন্ত তিনের মাঝে একটা সৌমস্ আন৷ প্রাকৃত 
মনের পক্ষে সহজ হয় না__একদেশদশিতা এবং প্রবৃত্তির এ্রকাস্তিকতা (exclusiveness) 
তার স্বভাব বলে । তাছাড়া মন বস্তু থেকে তাবের দিকে হাতড়ে-হাতড়ে চলে বলে বস্ত- 
জগতকেও গুছিয়ে আনতে তার বেগ পেতে হয়! চাকার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, সেও 
চলে-কিস্ত চালক হয়ে নয় । চালক হত হলে চক্ৰবৰ্তী হতে হয়। 

অতিমানপ ভাবনার প্রবৃত্তি মনের প্রবৃত্তির ঠিক বিপরীত! অতিমানসের গতি ভাব 
হতে বস্তুর দিকে । আর ভাব তার কাছে বস্তর আচিছনু প্রত্যয় নয়, তার তাবেই বস্তুর 
বাস্তবতা ৷ মনের বস্প্রতায়ে বোধের ফেঘনতা, তা তার ভাবের সহজ ধর্ম তাই তার 
দৃষ্টিতে বস্তু ভাবের প্রতিবিদ্ব, স্বভাবের ( €55€00€6) বিভাব ( phenomenon ) । 
স্বতাবের বোধ আসে আত্বভাবনার স্পষ্টত৷ থেকে । অস্তরাবৃত্তির ফলে আত্মভাবন। গভীর 
হলে বৃকৃশত্তির আমূল রূপান্তর ঘটে : তখন বস্তুর বিভাবের মূলে তার স্বভাবকে প্রত্যক্ষ 
করা সহল হয়! আপনাকে জানলেই জগতকে জান! যায়! আত্মাকে জানি ইচ্ছিয় 
দিয়ে নয়, বোধ দিয়ে | এখন ক্রগৎকে জানছি মূখ্যত ইন্দ্রিয় দিয়ে ; এ-জান! তাই বাইরে- 
বাইরে জানা । কিন্ত আত্মবোধ দিয়ে যদি তাকে জানি, অর্থাৎ গভীর আত্মবোধ হতে যদি 
তাকে উৎসারিত হতে দেবি, তাহলে তাকে জানব আস্তাতে, তার মধ্যে জানব আব্বাকে, 
তাকে জানব আলা বলে। এই হল অতিমানস জ্ঞানের ত্রিপুটী, যার মধ্যে বস্তুর স্বভাব আর 
বিতাব দূয়েরই ভ্তান সম্পুটিত। 

অতিযানসের ভাবনায় আছে পরিচেহছুদহীন আনন্ত্ের স্বতঃস্ফূর্ত বিলাস। মনের 
কাছে আনম্তা একটা বিকল্প ( 5০:09] construction) বা কথার কথা যাত্র। 
তার সব বোধের সীমা আছে, তার মধ্যে তার৷ স্পষ্ট ; তারও বাইরে একটা কিছু আছে-_- 
এই অস্পষ্ট বোধের উপর তার আনম্তা-কল্পনার নির্ভর | সীমাকে ছাড়াতে গিয়ে নিজেকে 
তাই সে হারিয়ে ফেলে, আনস্ত্য কিছুতেই তার কাছে একট৷ ইতিপ্রত্যয় হয়ে ওঠে না। 
মনের কাছে পরমের বিবৃতি তাই দিতে হয় 'নেতিনেতি' দিয়ে । সমস্ত নেতির শেঘটায় 
শূন্য, তাই মনের কাছে পরষার্থ | কিন্ত এই শুন্যেরও একটা শক্তির দিক আছে, অব্যক্তই 
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[ নংখ্যা-__-৪ যোগ-সমন্বয় প্রসঙ্গ 
সেখানে বাক্তের উৎস । শূন্যের এই স্ক্রভা ( ৫5891701972) বন দিয়ে ধরা বায় লা, 
যার অতিনানস দিয়ে-__কেননা আনস্ত্য তার কাছে অভাব-প্রতায় নয়, স্বতাব-প্রতার | 
বোধির মধ্যে যে অপরিছিন্ু ব্যগুনাশৃক্তির একটা উল্লাস আছে, যাতে সীমার মাঝেই অসীমের 
ইশারা মেলে, ত৷ এই প্রত্যয়ের সূচক । কিন্ত প্রত্যয়ের ধারা এখানে সানসপ্রতামের বিপরীত। 
মন চলছে সাস্ত হতে অনন্তের দিকে, চলতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছ ; আর অতিমানস 
আনস্ত্যের থঁতচচন্দ বৃহৎ সত্য হতে অবলীলায় বিচছুরিত করছে সান্তের স্কলিঙ। 

এই আন্মবিচ্ছুরণ বা বিস্থ্টিই ( এতে ) অতিনানসের শক্তিক্থপ, তার খ্তন্তরা 
অর্থক্রিয়াকারিত৷ (715577091503507) | তার এক মেরুতে সব-কিছুকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে 
এনে আপনাতে আপনি থাকার চিদৃধনতা-_আদিতামগুলের মত, আরেক যেরুতে সেই 
পুপ্রিত তেজেরই অনন্ত বৈচিত্র্য বিচ্ছুরণ-__আদিতারশ্মির বর্ণবিভঙ্গের নত । সেই সহম- 
রশ্মিই পৃথিবী হয়ে তার বুকে ভাবের প্রাণের রূপের চেউ খেলিয়ে চলেছে । মনের কাছে 
এখানে পুরুবর্ণ বিরূপ, আর ওখানে অবর্ণ স্বরূপ । অতিমানসে সবই স্বর্ূপের উল্লাস, 
বরচ্ছের 'জ্ঞাননয়ং তপঃ', নিবিশেঘ আনস্ত্যের অনস্ত বিশেঘণ-_খেয়ালখুশির ফুল ফোটানে। 
সত্যের প্রেঘণায়, তের ছন্দে, বৃহতের অনিবাধতার । 

অর্থক্রিয়াকারিতান্র অতিনানসের নধ্যে খণ্ডের লীল। । কিন্ত খগুতা এখানে অখণ্ডে 
বিধৃত, কালের কলন৷ ( (2911015 ) কালাতীতেরই তরঙ্ভঙ্গ। বণ্ডুত৷ মনের 
চোখে ঠুলে পরিয়ে দেয়, তার বাইরে আর-কিছুই সে দেখতে পায় না । এরই নাম অবিদ্যা | 
অবিদ্যা নি প্রয়োজন নয়, একাস্ত অভিনিবেশের ( exclusive concentration ) 
জন্য বিদ্যার তাকে দরকার হয়। অভিনিবেশের ফলেই অখণ্ড খণ্ডিত হয়, একের মধ্যে 
দেখা দেয় বহুর দলা । নন বহর যধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ে এককে হারিয়ে ফেলে । অতিমানস 
হারায় না। তাই তার অর্থক্রিয়াকারিতায় একের রসে বহুত নধা আসে সংহননের একা 
(organic Unity )| যেমন দেহের অক্ষপ্রত্যঙ্গ : তাদের প্রত্যেকের আকৃতি- 
প্রকৃতি স্বতস্ব । কিন্ত প্রাণ তাদের সংহত করেছে অন্যোন্যসন্বদ্ধ সামগ্রিক একটি অর্থে । 
অতিমানসের এই রীতি। 

এই সংহতি আবার একদিক দিয়ে প্রাণের বেগে চরিফ্ণু। যেনন বীজের অস্ক্রণ । 
বহ্বীজ ব্রহ্গবৃক্ষে- সনাতন অশ্বথে'__অক্কুরিত হচ্ছে । তার প্রত্যেকটি পবই সংহত 
এক সংহতি হতে অভিযান চলছে আরেক সংহতিতে । অভিযানের রেখাচিত্র আঁকছে 
কালে. মনের কাছে কালের একটি অংশই ব্যক্ত, তার নাম বর্তমান । তার সামনে-পিছনে 
ভবিষ্যৎ আর অতীতের অব্যক্ত । এই অব্যক্তের একটা আকর্ঘণ আর চাপ আছে ব্যক্তের 
উপর । কিন্তু তা বনের কাছে আবছা! আর অতিমানূসে একটি ক্ষণে তিনটি পর্বই স্পষ্ট । 
তার ক্ষণ শাশ্বতের বাহন---শুধু ব্যগ্রনার নয়, আনস্ত্যের প্রকট সামর্থেয। 

মনের একট! দিক ঝুঁকে আছে অড়ের দিকে, তাই অতিসহজেই জড়ের ধর্ম তার মধ্যে 
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লীব্দরবিন্দ মন্দির বন্তিক। বধ--২৪ ] 


সংক্রানিত হয় । একা কেন্দ্রকের চারদিকে কুণ্ডলী পাকানো আর এমনি করে বহু কগুলীতে 
পরিকীর্ণ হয়ে পড়া__এই হল জড়ের দু'টি বিশিষ্ট লক্ষণ । জ্ড়ের এই দুটি ধর্ম মনের 
বব্যে যথাক্রমে দেখা দেয় অভিলিবেশ আর বিক্ষেপের আকারে । অভিনিবেশের কলে 
ধন বিষয়ের সনগ্রতাকে একসঙ্গে ধারণা করতে পারে না, তার একটা অংশকেই আপাতত 
একাস্ত করে তোলে! কিন্ত অংশের এই এ্রকাস্তিক ( ৩স০1)515৩ ) জ্ঞানও তার ন্বারী 
হয় না, পরহুহূর্তেই মন তাহতে ছিটকে আরেকটা-কিছুতে অভিনিবিষ্ট হয় । তারাছিটানো 
আকাশের মত মন অসংখ্য এলোষেলা চিন্তায় সবসময় বিক্ষিপ্ত । তারার বিন্দুগুলি তীক্ষ 
এবং স্পষ্ট, কিন্ত বিন্যাসে কোনও শৃঙ্খলা নাই বলে তাদের দিয়ে একটা অর্থবহ রূপ ফুটিয়ে 
তোলা বার না । আমাদের প্রাকৃত যনেরও এই চেহারা | তার ষধ্যে বিক্ষিপ্ত অনুভবের 
তীক্ষতা হয়তো থাকে, কিন্ত জীবন বা জগতের অর্থ সম্পর্কে প্রত্যয়ের কোনও স্পঈতা ব্যাপ্তি 
এবং গভীরতা থাকে না । তাইতে অনেক-কিছুই ন! জেনে না বুঝে সে একটা মুহূর্ত হতে 
আরেকটা মুহূর্তে ছিটকে-ছিটকে চলে-_-কোথায় যে চলছে তাও তার অজানা । তার অন্তি- 
স্বের প্রতিটি ক্ষপণের পিছনে যে এক শাশ্বত সত্যের অর্থক্রিয়াকারিতার আবেশ রয়েছে, ত 
তার কল্পনারও অগোচর ৷ 

কিন্ত চেতনার এই সক্ষোচ এবং অনিশ্চয়তা অতিযানসের মধ্যে একেবারেই নাই। 
তারার একটি বিন্দকে দেখতে গিয়ে তার পিছনে সে প্রতাক্ষ করে এক অনন্ত অবর্ণ আকাশকে, 
যাহতে ওই তারার বিস্ষ্টি। একটি তারার সঙ্গে ধঁতের ছন্দে সে গাথা দেখে সব তারাকে-_ 
যার) ফুটেছে এবং এখনও যার। ফোটেনি সবাইকে । এই নিগুঢ আনন্দে রোমাঞ্চিত অবর্ণ 
আকাশই যে তারার বর্ণালিতে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে__এই প্রত্যক্ষে সে পায় তারার জীবনা- 
য়নের পূর্ণ পরিচয় । জড় প্রাণ মন বা অতিমানসের ভূনিতে যেখানে যা-কিছু বিস্থষ্টি, তাকে 
সে জ্ঞানে এক অনন্ত শাশ্বত সত্যেরই আব্বরূপায়ণ বা কায়ব্যহনরূপে (incarnation )। 
যা আছে তা-ই হয়ে চলেছে-__এই তার ঝতন্তরা প্রজ্ঞার মৌল প্রতায় । অতিমানসের এ 
দৃষ্টি স্্টির সমবধর্ম।। তখন সত্যকে দেখাই মানে সত্য হওয়া এবং তারই প্রবেগে সত্যকে 
হওয়ানো | সতোর দৃষ্টি তখন চিন্ময়__আনন্তের উৎস হতে সত্যের তচছন্পা স্যটিও | 

এই স্য্টির মধ্যে আছে প্রনুক্ত চেতনার এমন-একটা স্বাচ্ছন্দ্য যা সীমার মধ্যে সবসময় 
অসীষের বাঞ্জনাকেই ফুটিয়ে চলে । যন খণ্ডকেই একান্ত করে দেখে _-অখণ্ডকে নয় ; আর 
অতিষানস অখর্ডের আবেশেই খণ্ডকে দেখে । দুয়ের মধ্যে তফাত এইখানে । তাইতে 
অতিমানপ ভাবনা ব্যবহারিক জগতে যখন বিপ্রব আনতে চায়, তখন প্রাক্তনকে সে ধ্বংস 
করে না, কিন্ত নৃতনের বীর্ধে রূপান্তর ঘটিয়ে তার অন্তপুঢ স্বরূপসত্যকেই যুক্তি দেয়। 
এ্কান্তিকতার ( ex০॥৬U৪i৮en€৪৪ ) দুরাপ্রহ তার মব্যে৷ নাই, আছে এক পরষ সত্যের 
মধ্যে সব সত্যের সমাহার ঘটানোর সাবলীলতা । তার সমন্ত ভাবনা সক্কল্প এবং কর্ম এক 
সর্বপিষজ্স সর্বতোভদ্র আনন্প-চিন্ময় সত্োর উদ্দীপনার নিত্যপ্রভাম্বর | 
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আতিষানস ভাবনা এবং চেতন৷ যখন বাবহারিক জগতে একটা-কিছু স্ুটি করতে চায়, 
তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তার চলন যেন প্রাকৃত মনের চলনেরই মত। কিস্ক বস্তুত 
তা নর, দূটি চলনের মধ্যে আকাশ-পাতালের তফাত। সব স্য্টির মূলেই আছে সৌদম্যের 
(harmony ) প্রেরপ।। তৌঘনা বৈচিত্রাকে একট। বিশিষ্ট অর্থে সংহত করে ; তাছাড়া 
তার যধো থাকে একটা ছলন্পোবয় আবর্তনের দোলা । মনের কাছে এই অর্থ কোন-এক 
ব্যাবহারিক স্থূল প্রয়োজনের দ্বারা শাসিত, কেনন৷ স্বভাবতই বনের দৃষ্টি সীনিত ; আর আবর্তন 
তার কাছে চিরাভ্যন্তের পৌন:পুনিকত৷ যাত্র । চিরকাল সে যা তেবে এসেছে, তাকে সে 
ছাপিয়ে উঠতে পারে না ; অথবা জীবনের পরিচিত অর্থের গভীরে কোন পরনার্থের বাগ্রন] 
আবিফার করাও তার অসাধ্য । কিন্ত অতিষানসের ভাবন৷ ও সঞ্চল্প আনন্তোনর সঙ্ষে 
নিত্যবুক্ত বলে তার মধ্যে আছে একটা সর্বগ্রাহ্থী এবং সর্বাবগাহী ব্যাধি, একটা অসঙ্কোচ 
সাঝনীলতা । সব অর্থকেই এক পরহার্থের বিস্ত্টি বলে সে জানে, তাই তার গতির হধ্যে 
খাকে সব-কিছুকে আপন করে নেওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য । অধিষ্ঠানচৈতন্যের আবেশ তার 
সামর্থ্যের উৎস, তার মধ্যে শক্তির আর জ্যোতির অফুরস্ত যোগান আসে সেইখান থেকেই । 
তার গতিতে যে ছন্দের আবর্তন, তাতে পৌন:ঃপুনিকতার একঘেয়েমি নাই, আছে প্রতি পর্বে 
অভিনবের ব্যঞ্জনা, চিন্ময় প্রাণের অজর রূসোচ্ছলতা । অথচ তার পরিণালের ধারার 
মধ্যে এমন একটা অনতিবর্তনীরতা আছে, যা নিজেকে বাঁধে উল্লাসকে খ্তচছন্পে যুক্তি 
দেবার জন্য ; যেলন দেখি, নৃত্যের ছন্দোবন্ধে শিল্পীর স্ব্ূপানন্দের মুক্তি । 

বৃহতের সঙ্গে নিত্যযুক্ত বলে বৈচিত্রের মধ্যে সৌঘয্য আনা অতিমানসের পক্ষে সহজ । 
যন এমন করে সহজ্র হতে পারে না, চায়ের পেয়ালায় তুফান তোল হল তার স্বভাব । আর 
অতিবানস বেন বহাসহুদ্র, অতিবড় বিক্ষোভকেও সে তার ছন্দের সঙ্গে সহক্কে নিলিয়ে নিতে 
পারে। সাধনল্লীবনে এটি বেশ নজরে পড়ে। যতক্ষণ আমরা মন নিয়ে সাধন করি, 
ততক্ষণ আবাদের ঝামেলার আর অন্ত থাকে না--অবিদ্যার দূরাগ্রহ কেবলই আমাদের 
পথ ভোলায় । আর বৃহতের কাছে আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে যন যতই অতিনানসের দিকে 
এগিয়ে যায়, ততই পথের ভ্রটিলত৷ দূর হয়, কঠিন দিন-দিন সহক্ত হয়ে আসে । তখন 
করবার পালা ঘুচে গিয়ে দেখ। দেয় হবার পালা ; বনের প্ররোচনায় আলরা করি, আর 
অতিমানসেন্স আবেশে হয়ে উঠি! সে-হওয়া অসীমের আলোয় ফুলের মত ফুটে ওঠা । 
বর্ণের বৈচিত্র্য তখন এক শুশ্র জ্যোতিরই সহজ বিচন্চুরণ-_-তার মধ্যে বিরোধ নাই, আরাস 
নাই, সন্চল্পের অপধাত নাই । 


* 


এখন দেখা যাক, অতিমানসের আবেশে প্রাকৃতষনের কি রূপান্তর যটে। তার জন্য 
প্রথমে প্রাকৃতমনেন্স একটু বিশ্রেণ প্রয়োজন । 
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প্রকৃতমনের প্রধান নির্ভর হচ্ছে যুক্তি-বৃদ্ধি ( reasoning intelligence )। 
তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর দুটি বৃত্তি-_বোবি (intuiti০n ) এবং প্রাণ-নানস ( life- 
mind )। বোধি বস্তুত বুদ্ধির ওপারের একটি বৃত্তি, বৃদ্ধির মধ্যে তার ক্রিয়া সাধারণত 
কতকট৷ ব্যামিখ হয়ে দেখা দেয়। প্রাণ-মানসের মধ্যেও একধরনের আচছনু বোধির 
ক্রিয়া আছে, তা নিচে থেকে বৃুদ্ধিকে তার মানমসল৷ যুগিয়ে দেয়। এসুটিই স্বরূপত 
চিন্ববৃত্তি এবং তাদের নিজস্ব প্রকাশের একট স্বাচছন্দাও আছে য৷ সাধারণত বুদ্ধির অগোচর 7 
কিন্ত সানুঘের ননোজীবনকে গড়ে তোলবার পক্ষে এ-দুটি বৃত্তিই পর্যাপ্ত নয়। 

ইন্ট্রি়সংবি২, সহও-সংন্কার, প্রবৃত্তির প্রবেগ--এইগুলি হল প্রাণ-মানসের প্রধান 
উপাদান । ইতরপ্রাণীর নধ্যে প্রাণ-সানস যেমন অন্ধ অথচ নিশ্চিতভাবে কান্ত করে বায়, 
যানুঘের মধ্যে বুদ্ধির সংস্পর্শে এসে সে আর তা পারে না। বুদ্ধি তার মধ্যে বানিকটা৷ স্বিধার 
স্থষ্ট করে, তাইতে প্রাণ-মানসের ক্রিয়। কিছুটা বিকল হয়ে পড়ে। কিন্ত তাবলে সচেতন 
বুদ্ধি অবচেতন প্র।ণযানসের এলাকায় আবার ফিরে যেতে পারে না। প্রাণের কাছে বুদ্ধির 
পর/ভবে তাহলে মানুঘের চেতনার প্রগতি অবরুদ্ধ হয়ে যাবে । 

বোধির উৎস হল অতিমানস। কিন্ত বুদ্ধিতে তার ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত নয়। 
প্রজ্ঞানকে সে বুদ্ধির সাননে ইন্দ্রিয়সংবিতের মতই স্পষ্ট করে ধরতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি তাকে 
সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না--ক তকটা বোবির দুর্বলতায় এবং কতকটা বুদ্ধির দুর্বলতায় । 
বিদ্যুৎ-ঝলকের মত কত-কিছুই আমাদের মনে 'ভাসে' কিন্ত বুদ্ধিমান বলেই আমরা তাদের 
উপর নির্ভর করতে পারি ন।, কিংব। এই প্রাতিভসংবিতের অনুশীলনের দ্বারা তাকে জোরালে। 
করে তুলতে তরস। পাই না। 

বুদ্ধি আছে বোধি আর প্রণ-লানসের যাঝানাঝি যেন একটা অন্তরিক্ষলোকে ৷ প্রাণ- 
যানস অবচেতন, আর বোধি অতিচেতন। দুয়ের মধ্যে রয়েছে সচেতন বৃদ্ধি। তার 
একটি কান্ত হচেছ প্রাপ-য/নসেক উপর আলে! ফেলে তার ঘোর কাটিয়ে তাকে স্বচ্ছ করে 
তোলা পশু য৷ বেহুশ হরে করে, মানুঘ তা করতে চায় হঁশে থেকে, কেননা তাইতে সে 
প্রকৃতির বশ্যতা হতে বুক্ত হয়ে স্বরাট্‌ হতে পারে । তেমনি বুদ্ধির আরেকটি কাজ হচেছ 
উপর থেকে ঝিলিক-হানা বোবির আলো-কে মনের মধ্যে একটা নিকম্প শিখায় ফুটিয়ে 
তোলা ৷ অবশ্য একা।জটি ঠিকমত করতে পারে পরা-বৃদ্ধিই_ _যুক্ি-বৃদ্ধি লয়। তবুও 
বুক্তি-বৃদ্ধির মধ্যে খানিকট। গ্রহিধ্ণুত৷ এসে গেলে কাট। সহজ হয়। 

মুশকিল হচেছ, মানুঘ বুদ্ধিকে যস্ত্র না ভেবে মনে করে সে-ই বুঝি যস্ত্রী। নানাক্ষেত্রে 
বুদ্ধির আপাতসাফল্যে উত্তেজিত হয়ে সে তাবে, দুনিয়ার সব-কিছু বুদ্ধি দিয়েই বোঝা যাবে ; 
ঝা বাবে ন।, তা বাতিল । বুদ্ধির এই গোর্টামি হল আধুনিক মনের একট ব্যাধি । বুদ্ধির 
যাস্রিকত৷ আরও মারাত্বক এইজন্য বে, বে জেগে ধুমায় তাকে জাগানো সহজ নয়। বে 
সত্যানুসদ্ধিৎনু, তার বুদ্ধি হবে মুক্ত, চেতনার দিগন্ত প্রসারিত, কোনও-কিছু নিয়েই তার 
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গোৌড়াষি থাকবে না । বোধির বৈদ্যৃতীকে বুদ্ধি বদি তার প্রাপ্য বর্ধাদা দেয়, প্রজ্ঞার অভিযান 
তবেই সার্থক হতে পারে । 

বুদ্ধির কর্মধার। হল এই । সত্যের আবিষ্কারের জন্য প্রথত সে যথাসপ্তব কতকগুলি 
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে, তার পর সেগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে অনুননলের সাহায্যে একটা 
প্রকল্প (hypothesis ) খাড়া করে, এবং অবশেছে বাস্তবের সঙ্গে বিলিয়ে দেখে প্রকল্পচি 
তার দ্বার৷ সবাথিত হল কিনা । মানুঘের কাছে তথ্যসংগ্রহের দুটি ক্ষেত্র রয়েছে__একটি 
ইন্দ্রিরগ্রাহ্য বহির্জগৎ, আরেকটি বৃদ্ধিগ্রাহ্য অন্তর্জপৎ। নিত্ের অ্রস্তর্দগংকে মানুঘ সাক্ষাৎ- 
ভাবে জানতে পারলেও অপরেরটা সে জানে অনুমান এবং উপমানের ( analogy ) 
সাহায্যে । অতীন্দ্ৰিয় জগতের সাক্ষাৎ জ্ঞান বৃদ্ধির এলাকার বাইরে, তার সম্পর্কে তার 
আগ্রহও নাই । আর জীবাত্। ও বিশ্বাষ্বার জান সে আহরণ করে দেহ প্রাণ ও সনের ক্রিয়ার 
পর্যালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পের সহায়ে । সব ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির বিচারধারা একই 
রকম-_-তথ্যাহরণ, অনুমনন, প্রকল্প, পরীক্ষণ । প্রকৃতিপরিণামের সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধির 
এই বৃতিগুলি আরও মাজিত এবং তীক্ষ হয়, তার গবেঘণার ক্ষেত্রের প্রসার ঘটে, কিন্ত 
তার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির কোনও ব্পান্তর হয় না॥ মানুঘের যুক্তিবৃদ্ধির বর্তমান উৎকর্থ 
প্রকৃতিপরিণামের একাট বিশি কীতি। 

মনের আরেকটি সপ্রয়োজন করণ হল স্মৃতি। স্মৃতি তিন রকমের এক হল 
বাক্তিমানসের্র স্নৃতি, যার সঙ্গে আমর। সবাই পরিচিত; আরেক হল জাতিবানসের্র স্বৃতি 
বা আমাদের মধ্যে নিহিত থাকে সহজাত সংস্কারের আকারে । এছাড়াও একধরনের অবাক্ত 
স্মৃতি আছে, একটুখানি চাপ দিলে যা ভিতর থেকে ফুটে বেরতে পারে । স্মৃতিতে অতীত 
অভিজ্ঞতার সমাহার ঘটে । যৃক্তিবুদ্ধি তাকে যথাসম্ভব তার গবেঘণার কাজেও লাগার । 
কিন্ত লৌকিক স্মৃতির উদ্তাসের মত একধরনের অলৌকিক স্মৃতির উদ্তাসও যে সব, সে তার 
খবর রাখে না ; কেনন৷ দেহ প্রাণ ননকে ছাপিয়ে আর-কোনও তব্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে 
নিরুৎসুক । 

স্মৃতি আর যুক্তি বৃদ্ধির আরেকটি সহায়ক হল কল্পনা । কল্পনার কারবার তূতার্থকে 
( actualities ) নিয়ে নয়, তব্যার্থকে ( possibilities ) নিয়ে । কল্পনা অজানা 
সত্যের আভাস নিয়ে আসে । কিন্ত জানা তথ্যের ফে-নৈশ্চিত্য তা কল্পনার ন! থাকতে 
পারে, যুক্তিবৃদ্ধির এই একটা ভয়। তবুও প্রকল্প ( hypothesis ) গড়বার সময় 
তাকে কল্পনার শরণ নিতেই হয়, নইলে তার সত্যানুসন্ধিৎসার অভিযান অচল হয়ে পড়ে। 
উদৃত্বান্ত কল্পনায় নৈশ্চিত্যের অভাব থাকতে পারে বটে, কিন্ত তবুও কল্পনাতেই মানুঘের 
মনের যুক্তি। বস্তত কষ্পন৷ একেবারে অবাস্তব একট! যনোবৃত্তি নয়, তার গভীরে রয়েছে 
বোধির একটা চাপ। আপাতত-অজ্ঞাত একটা -কিছুর অস্পষ্ট বোধ থেকেই বনে কক্পন৷ 
জাগে । মনের তটস্ব অন্তরুধীনতার স্থারা৷ বোখে এই স্ফুরত্তাকে যদি সক্রিয় করে তোল! 
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যায়, তাহলে কল্পনা উত্তীণ হতে পারে প্রাতিতসংবিতের পর্ধারে-_যা নাকি অতীক্ত্রিয 
সত্যের অনুভাবক বোবিরই সগোত্র । 

সুক্তি-বুদ্ধি যেভাবে সত্যকে যতটুক্‌ জানে, তা-ই যদি জ্ঞানের পর্যাপ্ত সাধন হত, তাহলে 
কথা ছিল না। আধুনিক জগতে বুদ্ধির জয়জয়কার । কিন্ত তাতে মানুঘের বহির্জগতের 
জ্ঞান বত বাড়ছে আন্তর্জগতের জ্ঞান _বিশেঘত অধ্যাত্মজ্ঞান--সেই অনুপাতে বাড়ছে কই ? 
এবং তার অভাবে সভ্যতার সন্কটও কি দিনের পর দিন নিদারুণ হয়ে উঠছে না? আর এই 
জন্যই মনে হয়, যন একদিন বৃদ্ধির এই দৈন্য ঘোচাবার জন্য বোধির শরণ নেবেই এবং 
চেতনার অতিমানসী শক্তির স্থার। মানসী বৃত্তির সার্থক রূপাস্তর ঘটাবেই। 

bef 


মন আর অতিমানসের মধ্যে বোধি হল সেতু । ইন্দ্রিয় বস্তুকে যেমন স্ুস্পট প্রতাক্ষ 
করতে পারে, বোধিও তেমনি বস্তুর অস্তর্গ ঢ ভাবকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে । চেতনার অন্তরা- 
বৃত্তিতে ভাবের প্রতায় প্রগাঢ় হয়, বিঘরের বস্তুসত্তাকে ছাপিয়ে ওঠে তার ভাবসত্তা । এইটি 
বোধির ব্যাপার । বোধিকে আশ্বয় করে অতিমানস আরোহক্রনে প্রথম বৃদ্ধির রূপান্তর 
ঘটায় বিজ্ঞানে | বিজ্ঞান কিস্ত যুক্তিবৃদ্ধির উন্নত সংস্করণ নয়, তার ভাতই আলাদ। । 
বিজ্ঞানে বিঘয় আর বিঘরীর মধ্যে ব্যবধান এত কমে যায় যে দুটিকে অনুভব হয় একই 
চিৎসব্বের ( Consciousness-Stuff ) এপিঠ আর ওপিঠ বলে । বিঘয়ের বোধ 
তখন আন্মববোধেরই একটি বৃত্তি । জ্ঞান৷ তখন বিঘয়কে বাইরে রেখে নয়, তাকে “হৃদয় 
করে জান৷ একান্ত আত্মীয়দূপে । এই হল বিজ্ঞানের ধরন, আর এই বিজ্ঞানই অতিহানস 
বুক্তি-বুদ্ধির স্বধর্ম ৷ 

অতিমানস যুক্তিবৃদ্ধি বা বিজ্ঞান যে প্রাকৃত ইন্সিয়বোধ বা ষননকে বাতিল করে 
দেয়, তা নয়। প্রাকৃত ইন্দ্িরবোধে রয়েছে জ্ঞাতা জ্ঞান আর ভ্ঞেয়ের ব্রিপুটী। তার 
মধ্যে জ্ঞাতা যেন নেপথ্য. জ্ঞান ব্যাপারটা অম্প্ট, চেতনায় স্পষ্ট শুধু বিঘয়। অতিযানস 
ইন্দ্রিয়বোধেও এই ব্রিপুচীই আছে, কিন্ত সেখানে তিনটি পুটই চিন্ময়__চিন্ময় জ্ঞাতার 
চিন্ময় বৃত্তি দিয়ে চিন্ময় বিষয়ের বোধ। তেষনি অতিমানস মনননেরও মধ্যে 
রয়েছে সত্তা যনন আর মন্তবোর চিন্ষয় সাধুজ্য। উতয় ক্ষেত্রেই বোধ আর মননের 
ব্যাপারটা হল এক পরিব্যাণ্ড অথচ চিদৃঘন আত্মবোধেরই স্বগতভেদের উল্লাস-_গ্রহীত- 
প্রহণ- এবং গ্রাহ৮চৈতন্যব্ূপে । এই রীতি অতিযানস বোধের সর্বত্র । প্রাকৃত বোধের 
ঠাটটা এখানে বজায় থাকতে পারে, কিন্ত তার তাৎপর্যের এমন আবুল রূপান্তর ঘটে যে 
আবাদের আটপৌরে ভাঘ৷ দিয়ে তাকে বোঝানো শক্ত । 

প্রাকৃত বুদ্ধি যা দেখে, অতিষানস বুদ্ধি তা তো৷ দেখেই, তাছাড়া আরও কিছু দেখে। 
প্রাকৃত বৃদ্ধি বোদ্ধা আর বোদ্ধব্যের যধ্যে একটা কৃত্রিম তেদের স্বষ্টি করে। ‘আমি বা 
বুঝতে চাইছি, ত৷ আমার বাইরে থাকবে এবং আধার ব্যক্তিগত কোনও সংস্কারের অনুপ্রবেশ 
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তার নধ্যে ঘটবে ন।'-__এই হল তার বোঝবার রীতি । প্রাকৃত বৃদ্ধি বনোবাসিত, আর লন 
অবিদ্যাকবলিত এবং খণ্ডদশী : সুতরাং বৃদ্ধির এই সতর্কতা দোছের নয় । কিন্ধ অতিনানস 
বুদ্ধিতে বিঘয় আর বিঘরীতে এষন বিজাতীয় ভেদ লাই, সেখানে দর্শন 'আব্বানবব আন্মনি 
আত্মনা'-_আত্মাকেই আব্বাতে আব্বা দিয়ে দেখ। । অথচ প্রাকৃতন যেভাবে তার নিজের 
ৰৃত্তিকে দেখে, এ তাও নয় । সে-দেখা হল সবার থেকে আলাদা? হয়ে নিজের সঞ্ধীর্ণ ক্পকে 
দেখা ; আর এদেখা সব-কিছুকে নিয়ে নিজের বৃহৎ স্বক্ূপকে দেখা । একটির প্রা অহং, 
আরেকটির দ্র আত্মা । অতিনানস চেতন৷ স্বক্দপতই বিশ্বাস্তক এবং বিশ্বো্তীর্ণ ; তাই 
তার মধ্যে বৈয়ক্রিক ( individual ) অনুভবের ঘনতা। শিশিরবিন্দুতে সূর্যবিশ্বের নত 
বিশ্ব এবং বিশ্বাতীতকেই বিচ্ছুরিত করে। 

ডরষ্টা দৃশাকে নিজের থেকে তফাত রেখে দেখছে__এই হল প্রাকৃত দর্শনের রীতি । 
কিন্ত তারও বেলায় যেখানে সহনসিত৷ এবং সহৃদরত৷ থাকে, সেখানে দৃশ্য ডর্টার আন্ী 
হয়ে ওঠে-বযেলন দেৰি ব্রসবোধ অথবা ভালবাসার ক্ষেত্রে ॥ অতিনানসে এই তাদান্তা- 
বোধের চরম স্ফৃতি। তাই বিয়ের দর্শন সেখানে ‘হিয়ার বধ্য হইতে করিয়া বাহির" 
যেন নিজেকেই দেখা | সব্ষীর্ণ অহংচেতন৷ বদি বিশ্বে বিস্ফান্বিত এবং বিশ্বাভীতে শুন্যবৎ 
তটম্ব লা হয়, আবার বোধের গতীরে নিবিশেঘ ব্যক্তিত্বের চিদ্ঘনতায় সংহত ন। হয়, তাহলে 
দৃকৃ-দূশ্যের এই আম্মীয়তা সপ্তবপন হয় না। অতিষানল দশনে তাই বিষয়দন শবন্শদর্শনেরই 
প্রকারাস্তর ! 

অতিহানস দর্শনকে সক্রিয় করতে প্রথমেই তাহলে চাই বিশ্বের সান্দে তাদায়্াবোধ । 
এই তাদাস্ব্যবোধ গভীর হয় কিন্তু আয্মবোধেরই গতীরতা হতে । চেতনাৰ বৃত্তি তখন 
অন্তধুখ | আনার নিভের মধো ডুবে গিয়ে যেখানে সত্তার গভীরে বিঘয় আর আলি এক 
হরে আছি, সেইখান থেকে আমাকে বিয়ের তবভ্ঞান আহরণ করতে হবে। যোগীবা 
এই প্রক্রিয়াকে বলেন 'সংবন' কিন৷ ধারণা ধ্যান ও সমাধির একত্র সনাবেশ । এর ধারা 
প্রাকৃত জানার ধরনের একেবারে বিপরীত । প্রাকৃত চেতনা বহি হয়ে বিয়ের 
চারদিকে ঘুরতে খাকে আর নানাভাবে চুঁ মেরে দেখে ভিতরে ঢোকা যায় কিনা । আর সংযমে 
যোগীর চেতন৷ বিষয়কে একবার ছু'য়েই অন্তরাবৃত্ত হরে তলিয়ে যায় নিজের মধ্যে এবং 
আত্মবোধের গতীরে তটস্ব থেকে জ্ঞাতব্য বিঘয়কে স্বচ্ছন্দে ভেসে উঠতে দেয় । বিঘয়ের 
জ্ঞান তখন আয়াসে আহত হয় না, অনায়াসে প্রতিভাত হর । সাধারণ প্রাতিতসংবিতের 
ক্রিয়ারও এই ব্লীতি। সংবনের ক্ষিপ্রজ এবং সুকরত৷ নির্ভর করে আন্ম বোধের গভীরতার 
উপর । আত্মবোধ যখন বাইরে-ভিতরে সমরস হয়, সমাধি আর বুথানে খন ভেদ ঘুচে 
বার, তখন বিষয়ের তত্তভ্জানের অন্য আর সংযষের আয়াসটক্রও দরকার হর না । তখন 
“যা জানবার মা-ই ত৷ জানিয়ে দেন'। 

সংবষের এইটি হল বুখ্য রীতি। তাছান। প্রাকৃত জ্ঞানের ধারার- অনুযারী তার দু'টি 
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আঅববিন্দ মন্দির নিক! বদ_২ম ] 


গৌণ রীতিও আছে । সংযম বিঘয়েও প্রবতিত হতে পারে অর্থাৎ বিষয়কে আলম্বন করেই 
প্রতায়ের একতানতায় তার মধ্যে আন্মহার। হয়ে তলিয়ে যাওয়া যায়। অথবা বিঘয়ের 
আভাসিত স্বরূপকে তার মধ্যে অনুপ্রবেশের হ্বারা খানিকটা স্পষ্ট করে তুলে তাকে আবার 
বিলোমক্রমে নিজের মধ্যে আকর্ঘণ করে এনে আক্বোধের দীপ্তিতে উন্ধ্ত্বল করে তোলা 
যায়। সংবমের যে-রীতিই অবলগ্বন করা বাক না কেন, অতিমানস জ্ঞানের জন্য বিঘয়ের 
ইন্ড্রিয়-সন্বিকর্থ ( S€5€-00003C0) অপরিহার্য নর___বিঘয়ের মানস রূপ এহন কি তার 
সম্পৃক্ত যেকোনও ভাবনা ও সংবমের আলম্বন হতে পারে । 

প্রাকৃত বৃদ্ধির তন্বভ্তানের বারা হল বিশেঘদর্শন হতে সানানাভ্গানে পৌছন : বিষয়কে 
বোঝবার জনা আগে তার প গুণ ক্রিয়া ইত্যাদির বিশ্রেঘণ, তারপর সেই বিশিষ্ট ধর্ম গুলির 
সংশ্রেষণে তার একটী তাবিক রূপ খাড়া করা । কিন্ত অতিনানস বৃদ্ধির রীতি হল অবরোহ- 
ক্রমে সামান্য হতে বিশেঘে আস। । বিয়ের সামান্যতত্ব নিহিত আছে তার স্বভাবে । 
অতিমানস ইন্ড্রিযপ্রতাক্ষের মতই বোধজ্প্রতাক্ষের হারা সোজাসুজি দেখতে পায় প্রথমেই 
বস্তুর অন্তগু্ঢ স্বভাব. তারপর সেই স্বভাব হতে উৎসারিত তার ভাব এবং রূপ । অতিমানস 
স্থাষ্টিতে বিঘয় যখন বিঘয়ীরই আন্মবিভাবন ( self-formulation ). তখন শ্বভাবকে 
প্রভাক্ষ করতে গিয়ে সে আত্মাকে প্রতাক্ষ করে | অতিমানস জ্ঞানে দৃষ্টির প্রতাক ( sহub- 
jective ) এবং পরাক্‌ (০৮)০০৫৮৩ ) বিভঙ্গ থাকতে পারে, কিন্ত আত্মা এবং আনাস্বার 
ভেদ সেখানে নাই | 'যসা সর্ধনাক্তৈবাভূৎ-_যার কাছে সবই আত্মা এই হল অতিনানস 
দর্শন 'ও জ্ঞানের প্রকার | এখানে ‘আৰ্বা' পুরুঘ এবং 'সব' সেই পুরুঘেরই আত্মপ্রকৃতি। 
স্বভাব ভাব আর রূপ আত্মপ্রকৃততিরই বিবর্তন-_-কারণে সৃক্ষ্নে এবং স্থলে । অতিহানস 
আত্মা থেকে রূপের দিকে অনায়াসে নেষে আসে এবং অবরোহক্রনে ( by deduction ) 
তার বোধ হয় বলে তার মধ্য নৈশ্চিতোর অভাব থাকতে পারে না । অথচ প্রতায়ের নবীনত্ব 
তাতে ব্যাহত হয় লা। কিন্ত প্রাকৃত বৃদ্ধি কপ থেকে ভাবের দিকে উদ্ভিয়ে গিয়েই খেই 
হারিয়ে ফেলে, আর তার তাবসানান্যের ভ্তানও হয় গড়পড়তা জ্ঞান ( approximate 
generalisation ), যার নৈশ্চিতা নিঃসংশর নয়। 

বিশ্বের সব-কিছুই অতিনানস দর্শনের বিঘয় হতে পারে । সে যখন জড়কে দেখে, 
তখন বাইরে থেকে তাকে কেবল উপরভাস। দেখে নল, তার মর্মে অবগাহন করে দেখে ব্বপা- 
যণের প্রবর্তক গুণ শক্তি এবং চৈতন্যকে । এমনি করে পরচৈতন্যের প্রতাক্ষও তার সপ্তব 
ছয়। সেটা বাইরের অনুভাব ( 62025551090 ) থেকে ভিতরের ভাবের একটা আন্দাজ 
তখ নয়-_যেলন প্রাকৃত বুদ্ধির সচরাচর হয়ে থাকে ; কিন্ত অনুতাবকে উপলক্ষ্য করে চৈতন্যের 
সঙ্গে চৈতন্যের সাবূজ্যে আত্মভাব হতে ভাবের আবিফরণ। এই বর্জাবগাহিতার দরুন 
য৷ লৌকিক প্রত্যক্ষের বাইরে, তাও অতিষানসের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে। 

অতিমানস স্যৃতি প্রাকৃত স্মৃতির যত অতীত বাস্তবের পুনরুদ্ুভীবন সাত্র নয়। তার 
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একটা বিশিষ্ট ক্ষপ হচেছ নিতা-সত্যের প্রত্যভিক্তা ( recognition ), না এক শাশ্বত 
ধ্রুব স্যৃতিরই যেন ঢাকনা খুলে দেওয়া । এই স্বৃতির সঙ্গে কল্পনা জড়িয়ে থাকে রূপকূৎ 
সামর্থ্য নিয়ে । স্মৃতির 'ভূত' এবং কল্পনার “ভব্য' সেখানে একই 'সন্তৃতির' এপিঠ পিঠ । 
‘ধাতা বথাপূর্বহকল্পয়২'। এমনি করে বীজ হতে বনম্পাতিকে প্কতচ্ছন্দে বিস্ফার্রিত করাই 
অতিমানস স্মৃতি এবং কল্পনার বিশিষ্ট ধর্ম । 
আতিসানস বিচার তর্ক এবং মনন সবারই এক রীতি : তার৷ প্রাকৃত বৃদ্ধির নত জান 
থেকে অজানার দিকে হাতড়ে-হাতড়ে চলে না, এক বৃহৎ এবং গভীর দ্যান থেকেই অল্পের 
জ্ঞানকে স্বচ্ছন্দে অভিব্ক্ত করে চলে। এই জ্ঞান অবশ্যই আন্বন্তান__যা বাক্তিত্বে 
বিশ্গুঘন, বিশ্বাক্বোধে পরিব্যাপ্ত এবং বিশ্বাতীতে অনির্বচনীয় । বোধি তার সহচ বৃত্তি। 
কোধির ক্রিয়া প্রাকৃত মনেও দুর্লক্ষ্য নয় এবং তার প্রাথমিক অনুশীলন মনোভূনিতেই 
করতে হয়। কিস্ত একথা ও হনে রাখতে হবে, ানসবৃত্তির ভেঙ্গাল সম্পূর্ণ দূর হয়ে বোধির 
শুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অতিমানসের সামর্থ্য পূর্ণভাবে প্রকট হয় না এবং তার জন্য একসময় 
মনোলয়ের দ্বারা নিরোবের সংস্কারকেও চেতনায় পাকা করে নিতে হয়। 
[ কলশ ] 
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শ্রীঅরবিলন্দ 
স্বামী প্রত্যপাত্মানজ্দ 


বিংশ শতকের প্রারভ্ত এক ষহাযুগসন্ধি্ষণ | সে সদ্ধিক্ষণ মহান এই জন্যে যে 
কালশক্তি অথবা যুগদেবতী কোন এক সীমিত দেশে, স্তরে, পর্ব্বে বা ভূমিকায় তার আরন্ধ, 
বিপ্রব সীলাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই । 

ভারতের ইতিহাসে মুখ্যতঃ মহারা্র ও বঙ্গদেশ বিপ্রব-শক্তি-ক্র।গৃতির সুচনা হইয়া 
থাকিলেও, তার ব্যাপ্তি কোন প্রদেশবিশ্েঘের গণ্ডী যানিয়া লয় নাই। 

কেবল তাহাই নয়--সে শক্তি-জ্রাগৃতি নানাক্পে নানাছন্দে সার! ভূষওলে ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল | 

মানবগোর্চার অথবা সমাজের স্তর বিশেঘেই উহ! সীমাবদ্ধ হয় নাই। সাধারণত: 
গণজাগরণই এর রূপ এবং বিপ্রবই (সহিংস-অহিংস ) এর ছন্দ। আবার, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক 
সামাক্তিক অথবা সাংস্কৃতিক কোন পরর্ববিশেঘেই ইহা। নিঃশেঘিত হয় নাই । মানুষের পূর্ণ 
অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স বা সব্র্বা্গীণ, সার্বজনীন মুক্তিই এর প্রেরণা মূল ছিল। 

কাছেই, সে লক্ষ্যের অনুরোধে এর ভূমিকা বদলও হইয়াছে । 

প্রতি ভূমিকায় যে কর্ম, সেটিকে যদি বল৷ যায় ‘সাধন’ বা৷ “সেবা ', তবে সেব৷ মুলত: 
চতুহ্বিধ : 

(১) বিশেঘত: কায়িকখুনের স্বাচ্ছন্দ্য সহকৃত নি! দ্বারা সেবা 

(২) ভোগ্য উৎপাদন-কুশল তা এবং বণ্টনতুয়িষ্ঠতা স্বারা সেবা ; 

(৩) তেজ: বা ওভ: শক্তির স্বারা যোগক্ষেনায় সেবা ; 

(8) তপ:, ত্যাগ ও বোধশক্তির দ্বারা সেবা । 

গীতায় ভগবান এই চতুব্বিধ সেবাকে “চাতুব্বণায' আখ্যা দিয়াছেন । 

এ চারিটি সেবায় অঙ্গাঙ্গিভাব ; সুতরাং, সুসঙ্গতি আবশ্যক ; এবং সামগ্রিক জীবনের 
পরিপূর্ণ বিকাশেই এ সেবাচতুষ্টর়ের চরিতার্থত৷ । 

বিংশ শতকের প্রারন্তে যে শক্তিসন্বিৎজাগৃতি, সেটি চাহিয়াছিল এই চতুরঙ্গ। চরিতার্থ- 
তাকেই, তার চাইতে অধম বা ন্যুন কিছু সিদ্ধি নয়। খঁঘির ধ্যানে এই চরিতার্থতা হইল 
পূর্ণ োগসমন্বর়। কবির যানসে ইহা মহাষহিমান্বিত মহামানবতা । সাধকের ইহা 
ওুপনিঘদ স্বারাজ্যসিদ্ধি | 

যে বা বাহারা পরাধীন, পরবশ, শৃঙ্ঘলিত, তাদের আকুতিতে ইহা। পূর্ণশ্বরাজ ৷ 
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যুগ প্রবর্তনের আগেই খ্রঘি বঞ্ষিম ইহ! ধ্যানে পাইয়াছচিলেন তীত্র আনল্নঠে ; আর 
এর অমোধ অত্বও পাইয়াছিলেন__'বন্পেবাতরহ্। 

এই পুর্ণমস্বরাজের উপনিঘত্__ শ্রীষস্তগবদৃগীতা । লোকনান্য বালগঞঙ্গারস্ন তিলক, 
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আর শ্রীঅরবিল্প এই বরেণ্যত্ররী বিশেষভাবে, দেশবায়ের সেবায় আপনাদের 
উৎসগাঁকৃত করিয়া এই গীতোপদিষ্ট পূর্ণস্বরাজকেই বরিষ্ঠ লক্ষ্যক্বপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 
সে অঙ্গীকার “কার্পপাদোমোপহতম্বভাব” হইতে দেন নাই কোনক্রমে । 

লক্ষ্যে ও আকুতিতে কোন কণ্ঠাকার্পণ্য না রহিলেও, লোকমান্য তার পূর্ণস্বরাজের 
ধ্যানে ও ক্রপার়ণে সিদ্ধির সূচনাতেই লোকোত্তর ধাষে প্রয়াণ করিলেন । ব্রঙ্গবান্ধবের 
প্রজ্ঞাদীত্ত, তোজোদীপ্ত জীবনদীপও নিৰ্ব্বাণ হইল অকালে-__বায়ের পৃক্ষায় বোধনের 
‘মঙ্গলযট’ ভরিবার উপক্রনেই । পুণস্বরাজের পূণ আলেখ্য জীবনে গাধনে, ধ্যানে 
প্রজালোকে পূর্ণ ভাস্বর মহিনায় উন্লোচনের অন্য রহিলেন শ্রীঅরবিন্দ। সে পূর্ণ 
আলেখ্য পাই তাঁর “গীতাধ্যানে', “‘পূর্ণযোগে’ ও “দিব্যভীবনে' । 'যসা ভাসা অন্যাৎ 
সবর্ষং বিভাতি'। 

আগে একদিন শ্ীঅরবিন্দকে বেদ-বিশ্স্ত অগ্নিক্ূপে চিনিতে চাহিয়াছি। সে 
অগ্নি একাধারে অগ্রগিমষ্ের দ্রষ্টী, হোতা, সন্বর্ষ রিতা, সন্পূরযিতা । শে অগ্রিতে একদিকে 
কালাগ্ঠি রুদ্রতেন্র, অন্যদিকে প্রজ্ঞাভাম্বর ব্ক্র্বচচ :_ বে প্রশ্তালোকে তার দিব্যজীবন 
সবর্বপাদে সবর্ববিভূতিতে উস্তাপিত। 

১৯০৫ সাল। 'বঙ্গভঙ্গ' হইল । সে অঙ্গচেছদে যে রুধির বহিল, সে কি শুধুই 
অঙ্গের রুধির ? সে তো প্রাণ ও চেতনার অরণিনথিত অগ্রি। অগ্রিযুপের সূচলা, জাগৃতি, 
উপচিতি সে অগ্রিতে। শুনিয়াছিলাল-__শ্বীঅরবিন্দ এতৎপৃব্বেই মহাশক্তিপীঠে তীর 
মানসী আরাধ্যপ্রতিনা ভবানীর বন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেথায় অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হন । তীর 
তরুণ হৃদয়ের ওক্স্বান রক্তে অগ্রিবীর্য্যের আধান । 

বাংলার ডাকে যখন বাংলায় তিনি তার কর্ম্মযোগ স্বাপন! করিলেন তখনই তিনি অগ্থি 
বস্তরের হোতা ও উদৃগাতা । সে নিভৃত সাধনার ছিল সস্বগুপ্তি ; তা সত্বেও, বাংলায় জাতীয়- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে যখন তীর আবির্ভাব, তখন তাঁর প্রসনু সৌহ্যোচ্ছজল কায়কান্তি অগ্নিগর্ভা 
শমীর মতোই তার পাশ্ব চরের অনুভবে সমুদিত। 

অগ্নির রৌদ্র ও সৌন্য র্ূপ। শ্রীঅরবিশ্সে অগ্নির এ দুইকপই সন্িলিত-_-বেষন, 
শ্রীশক্করের ভালনেত্রে । 

পরাধীনের বাস্তব রাজনীতি নেই-_স্বহাপ্রাণ আশুতোঘ চৌধুরী বলিতেন। তখন- 
কার দিনে রাজনীতি ভৈক্ষনীতি। *নারষান্মা বলহীনেল লত্যঃ'। তাই দুর্্বলের বলের 
সম্বল যেলানই যথার্থ কার্যকরী লীতি। ভাগবত সব্বের অনুশাসনে ( দধীচির তপস্যা) 
প্রচণ্ড রজংশক্তিরূপ বন্ধু নিস্থিত না হইলে, এতদিনের সঞ্চিত ভরাট ক্লৈব্যের শৈলম্তপ 


৩৭ 


শীঅরবিন্দ মন্দির বতিকা বর্ব--২৪] 
ভাক্তিবার নয় | তাই স্বাবী বিবেকানন্দের সিংহনাদ ; তাই জাতির ক্গাগরণে 'ক্ৈবাং লালন 
শাষত' এই পাঞ্চজলা শঙখখখ্যাত। 

শ্শিঅরবিলের যুখেও নাত হইয়াছিল এই দিব্যোদাত্ত শৌর্ধযশজ্ঞ । এটি অগ্নির 
রৌড্রক্প- _মহাকবির ভাষায় ‘জয় তব ভীঘণ সকল কলুঘনাশন কুদ্রতা ।' 

এই ক্রদ্রাগির পুরোধা শ্রসঅরবিলের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর হওয়ার ভাগ্য আমার হয় নাই! 

এ ‘ভীঘণ সব্বধব্্বৃতা খণ্ডন কুদ্রতা' সাক্ষাৎ সাধল-বান্তবে অঙ্গীকারে ন! লইতে 
পারিলেও তাকে বিচারে, সন্ত্বষে, শ্রদ্ধায় অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই : তাকে ‘দূর যাস্তাং” 
বলিতেও চায় নাই অস্তর । কেননা, চতুশেক্তিকা যে পূর্ণ জীবনভূমিকা, তাতে ক্ষাত্রশক্তি 
স্বষহিনায় বৃব্যস্বান পাইবেই-__বে ক্ষাত্রশক্তির আদর্শ শ্বীক্ষ্ণ অর্ভনকে ধর্স্মশ্ষেত্র কুরুক্ষেত্র 
দেখাইলেন । এই ক্ষার আদর্শ ই তীর পরিস্ফট যেদিন কানাইলাল গীত৷ বক্ষে ধরিয়। 
বিদেশী শাসকের যৃপকাষ্ঠে আত্মবলি দিলেন । লে মহিলোচ্ত্বল আদর্শের সন্ুখে কোর 
মুক্তিসাধকের শির শ্রন্ায় না লুটাইবে ? 

শ্বীঅরবিন্দ এ গীতোক্ত ক্ষাত্রসাধনার প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন-__ঘেদিন তার বিরাট 
পৌরুঘের ছায়াতলে আলরা কতিপয় তরুণ বিলিত হইলাম । কিন্ত ব্যক্তিগতভাবে, 
মিলিয়াভিলাম, তার বৌদ্রতীঘণ নয়. সৌম্য ভাম্বর প্রভাবম গুলেই- জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে । 

পে যুগের বিপ্রবী বহানায়কদের অন্যতম, ব্যারিষ্টার প্রষথনাথ মিত্রের সঙ্গেও আমার 
অস্রক্গ সঙ্গ হইত কি ্ত বিশেঘভাবে তীর সৌহ্যচ্ছটার পরিবেশেই হইত | পে সৌহ্বাচ্ছটার 
কেন্্ৰস্থলে যে কদ্রতেছ সমৃদ্ধ পুরুঘসিংহ তার তড়িৎস্পর্শ যে না পাইতাম এমন লয়, তথাপি 
সে স্পর্শ মিলিত শৃরশক্তিকেন্দ্রের বহির্ষগুলে রহিয়াই ৷ 

শ্রীঅরবিন্দের যেটি ক্ষাত্রতেজোপবর্ব বৌদ্রমণ্ডল, সেটিও আমার নিকটে তখন 
মন্ত্রগুপ্ি ও তন্তরগুপ্তিতে অবগুষ্ঠিত ছিল। 

অশ্রচ্গ রৌড্রল গুলের দ্বারা প্রভাবিত অথচ ততৎসম্পর্কে আপাত বহিরক্গ যে জাতীয় 
জাগৃতি ও সাধনা. সে সাধনার কতিপয় ধারার মধ্যে বুখ্যা ছিল জাতীয়শিক্ষা । 

পূর্ণ স্বরাজ্গসিন্ধির শুধু প্রাথমিক নয়, পরস্ত সাধিষ্ঠ আবশ্যিক প্রস্ততি ও সাধনা জাতীয়- 
শিক্ষা । 

এ সতার্টি বোধে, প্রতায়ে সেদিন আসিয়াছিল। তাই বিদেশীর বিশ্ববিদ্যালয়কে 
“গোলানখানা' ঘোষণা, করিতে স্বিধা করে নাই সেদিনের বুক্তিতীর্থের পান্থ তরুণের দল। 

পূর্ণ জাতীয় আদর্শে এবং পূর্ণ জাতীয় নিয়ন্ত্রণে হইল জাতীয় শিক্ষাপরিঘদের প্রতিষ্ঠা ! 

স্বাধীনোত্তর কালে জাতীয়শিক্ষার এ যৌলিক মূল্যায়ন দিতে আমরা ভুলিয়াছি। 

শরীঅরবিন্দ আসিলেন এই জ্গাতীরশিক্ষার মুখ্য আচার্ধাক্ষপে | 

আমি সেসলয়ে সন্যাসী ব্ন্ধবান্ধবের প্রতাবমগ্ডলে। বাস্তববেদাস্তের পটভূষিতে 
তীর পএঁস্বরাজের ধ্যানাক্কন আষাকে .আক্ষ্ট করিয়াছিল । 


৩৮ 


[ সংখ্য।--৪ জী ন্রবিন্দ 


কাজেই, একেবারে স্রক্রতেই বৌৰাজ্ৰাযের সেই বাড়ীটায় শ্রীআঅরবিন্দের সাশচর্যেযে 
আসিতে পারি নাই । কয়েকমাস পরে যোগ দিয়াছিলাষ । 

বাস্তববেদাস্ত কেশরী বৃক্মবান্ধব তখন তাঁর মহাপুয়াণের শাশ্বত চিতায় স্বহস্তে অগ্রি- 
সংযোগের উপক্রম করিতেছেন। 

সে চিতানিক্্বাণ আজও হয় নাই । বিধাতার ৰিধানে সে চিতাহোযানলে পূৰ্ণাছতিটি 
প্ৰস্তত করার জন্যই, মনে হয়, শ্বীঅরবিন্দের সেদিনকার বাংলায় আবির্ভাব । 

পটলডাঙ্গায় এক মেসে চিলের ঘরটিতে তখন থাকি । রোদ পায়ে হেঁটে গঙ্গাক্সান 
করি, আর দূবেল৷ আত্তিতরে মাকে ডাকি । 

এর মধ্যে একদিন পুণাশ্রোক শুক্রসন্ব্যাসী সতীশ মুখোপাধ্যায় ( পরে বারাণসীতে 
গেরুয়া বসনেও তাঁকে দেখি ) একদিন উপস্থিত এই ‘কুনে৷’ তকুণচির কাছে। তাঁর ডাকে 
সাড়া দিতে হইল । এর আগেই ব্রয্মবান্ধব এর জন্য প্রাণের তারে ঘড়জ স্বর সাধাইয়া 
লইয়াছিলেন । আসিলাম শিক্ষাদান সূত্রে বৌবাভারের সেই বাড়ীতে । শিক্ষাদানে অবশ্য 
প্রদানের চাইতে আদানটাই বড় ছিল সেখানকার মহৎসক্ষে । বিশেষত: শ্রীঅব্রবিন্ 
এবং সতীশ বুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে । এ দুয়ের ষব্যে প্রথমটি ছিল আনার ও অনেকের 
পক্ষে মৌন শ্রন্ধার্ধ নিবেদিত সান্বিধ্য । বৌদ্রাগ্রির সম্ভতাপ সে সানিধ্যে নেই , ছিল 
সৌমোছ্জ্ল প্রসনু গন্ভীর ভাতি। 

সতীশবাবু আমাকে সেই চিলেঘর থেকে জাতীরতাবের বৈদ্যতপরিন গুলে আনিলেন 
বটে. কিন্ত 'কুনোস্বভাৰ' তবু কার্টিলনা ৷ সেদিনকার অন্তশ্বুবীনতা। শুধু বাইরে নেলাবেশায় 
নয়, চোখের দৃষ্টিতে ও কেমন যেন একটা অনৈহিকতার ছায়া বুলাইয়া বাখিত__পি. এন. 
মিত্র একদিন সেটি ধরিয়া দিম্াছিলেন । কাছেই, শ্বীঅরবিশ্পকে কেন্ছে পাইয়। যে তরুণ 
শিক্ষাব্রতী ( শিক্ষক ও ছাত্র )-র দল সেদিন সেই বৌবান্দারের বাড়ীটায় সযবেত, তার সঙ্গে 
তেমন ঘনিষ্& অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পাতাইতে পারিতাষ না সঙ্গে সঙ্গেই | মেসের সেই একাস্ত চিলের 
ঘর, সুদূর গঙ্গার ঘাট, সদাঙ্গাগ্রত দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটি, বেলতলা-__এসব বেশী সলরের ভুনা 
আমাকে ছুটিও দিত না তখনকার দিনে । তবু দূচারটি বিশে দিনের ঘটনার ছবি-_-যেষন, 
লোকবান্য যেদিন সেই বাড়ীটায় আমাদের সঙ্গে বিলিতে এলেন । 


একদিন আমাদের জ্রাতীয় শিক্ষাভবনের শিক্ষকদের এক ছোট সভা | শ্রশিঅর্বিন্প 
সেদিনকার সভায় আমাদের পুরোধা । মৌন গান্তীর্য্যে সযাসীন । বেশী বাক্যা- 
লাপ করিতে কোনদিনই তাঁকে দেখি নাই ; সেদিনও ব্যতিক্রষ নর । সভার আলোচ্য 
সেদিন ছিল আমাদের বিশেষ বিশেঘ জাতীর পর্্বদিন। কেহ প্রস্তাব করিলেন ‘বন্ষিম ন্বিপ'। 
আমাদের সকলেরই তাতে সোৎসাহ সমর্থন ছিল। কিন্ত শ্রীঅরবিন্পের সতের অনুমোদন 
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সেদিন শুধু তীর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় নাই-_-ংবনিত হইয়াছিল তীর আন্তর আনন্দবঠের 
ধীরোদান্ত সঙ্গলতৈরব শঙ্ঘনিনাদে । 

আর একদিন বিদ্যাতবনের ছেলেদের সরস্বতী পূজ্৷ | পুজামওুপে শ্রীঅরবিন্দ আর 
আমরা সকলে উপবিষ্ট । ভাগাক্রমে সেদিন শ্রীঅরবিন্দ ঠিক পাশেই সমাসীন-__তীর দিব্য 
অঙ্গের সংস্পর্শও এ অঙ্গে । কীর্তন হইতেছিল যণ্ডপে। আমার জীবনে তখন মেঘমেদুর 
শ্বাবণ বাসর-___অন্তরে ভাবের মেঘ জমিলেই নয়নে হ'ত বরিঘণ, কখনও বা রসের অঝোর 
বরিঘণ। সেদিনও অন্যথা ছিলল! | সতামওপ পরিবেশে সহজ সমরম ও কৃণ্ঠা সেদিনও 
নয়নের জল ঠেকায় নাই। 

পাশে, ধার অস্তরক্ষ সংস্পর্শে সেদিন আমি উপবিঈ, তিনি কিভাবে ছিলেন তখন? 
যেন ধ্যানসমাহিত শঙ্কর নৃত্তি। এখনও নয়ন মুদিলে শ্রীঅরবিন্দের সেই সৌম্য শাস্তোস্ৃজল 
মুত্তিই ভাপিয়া 'ওঠে। তাঁকে সেদিন জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী রূপে কিছুটা চিনিতাম। সে 
শক্তিসাধিষ্ঠ আধারে যে পূর্ণ ্হাযোগী তখন যোগনিড্রায় বিরাজমান, তাকে সহসা এক অতকিত 
অপ্রত্যাশিত অনুভূতিতে ( ইনটুইশনে ) যেন একটিবার চকিতে দেখিলাম__এমন মনে 
হইয়াছিল সেদিন ; আর সঙ্গে সঙ্গে আম্মার নিগুঢ় তশ্বীতে এক নিবেদনের স্থুরও জ্াগিয়াছিল__ 
কবে বল তুমি প্রকট হইবে পূর্ণ যোগ এবং পর্ণস্বারাজ্যের দেশকালাতীয় বাস্তব বিগ্রহে । 
তুমি এসে।, আবিভূতি হও-7অবনত ভারত ডাকে তোষারে'। সে প্রভবিষ্ণু ভাগবত 
বিগ্রহের উদ্দেশ্যে তখনি এ অন্তরে মানস জপ শ্রীঅরবিন্দ নমস্তে’ | 

সে স্বদেশীযুগে বড় বড় গণসতাসনিতিও হইত। সে সবেও আমার কথঞ্চিত ছিল 
আকর্ঘণ। কুচি কদাচিৎ শ্রীঅরবিন্দকে বলিতে শুনিয়াছি। তখন দেশান্ম তাবগর্তা 
বাগ্মীতার বুগ। বিপিন পাল প্রমুখেরা সে যুগে অগ্রণী । শ্বীঅরবিন্দের ভাষণে 
কিন্তু এক অপূর্ব অনন্যসাধারণতা। ছিল ; দক্ষযন্তটি তাঁর, কিন্ত যন্ত্রী? লোকোত্তর ধানে 
স্বেষহিস্ত্রি চিরদেদীপামান যে অগ্ঠি, সে অগ্রিরই, একাধারে রৌদ্রসৌন্য বাণী সে যন্ত্রে বাভিত 
__শ্ণিস্ত বিশ্বে অন্তস্য পুত্ৰা...’ মগ্তগভিত বাণী । 
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অনুবাদক. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


তৃতীয় দৃশ্য 
{ আলৰুয়েনের গৃহে একটি কারাকক্ষ ) 
নুরুন্দীন--একক 


নুরুদ্দন 


কতো আপাতনধূর পাপ আমরা করি এবং তারপরে বলি যে ভগবানকে দিয়েছি ফাকি । 
কিন্ত তা হয় না, তার বিচিত্র বিচার, তিনি অপেক্ষা করে থাকেন, সময় হলেই তাঁর অশনি 
পড়ে মাথার উপর । চকচকে ঝকঝেকে রাস্তায় চলেছি, দেখা গেল, জুতোয় লেগেছে 
কাদা, আলাদের তিনি কর্দযাক্ত করে ছেড়ে দিলেন। যাক্‌ সব-কিছু দু:খক্ট ব্যথা আৰি 
নীরবে সহ্য করে যাবো-_-এইখানে এই ঘরের অন্তঃপুরে, কিন্ত ওখানে নয় । তাইতো কে 
আসছে, খাতুন মাসী, না ? 


( একটি ক্রীতদাস সহ খাতুনের প্রবেশ ) 


খাতুন 
আমার নুরুদ্দীন ! 


নুরুদ্দীন 
কেঁদোনা বাসী, আমার চন্য কেঁদোন। । 


খাতুন 


কাঁদবে না, তুই যে আমার নিজের বোনের পেটের ছেলে । আনার আর কে এতে) 


আপন আছে ? আলি, ওকে খাবার দাও, ওকে সেবাশুস্রুঘা করো, ক্রুদ্ধ উজীরের রোঘ- 
চক্ষৃকে ভয় নেই, আমি তোকে রক্ষা করবে৷ । 
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দাস 
ওঁর কাজ ব৷ পরিচর্ধ্যা আমি খুশীর সঙ্গেই করবে৷ । 


খাতুন 
কীসের শব্দ শুনছি, অনেক লোকের পায়ের লশব্দ না? 
( আলমুয়েন ও দাসদের প্রবেশ ) 


আলমুরেন 


ওকে ধরে৷, মারে।.__ৰদমাইস, ওও1, লোচছা। ! মেরে ছাতু করে দাও, তপ্ত লৌহ- 
শনাকা পুরে দাও । গিননী, তুষি করছো কি এখানে শুনি £ তুমি কি বাধা দেবে নাকি? 


খাতুন 


স্বয়ং মহামান্য স্বলতানের বন্দীকে স্পর্শ করবার স্পর্ধ। কার? এ-সব হাঙ্গামার 
কারণ কি? 


আলবুয়েন 
আমার ছেলে, আমার ছেলে,__-3 আবার বুক পুড়িয়েছে, আসি ওর দেহটা 
পোড়াব ন! ? 


খাতুন 
কী হয়েছে, শীহ বলে৷! । 

আলমূয়েন 
ফরীদ খুন হয়েছে। 

খাতুন 


কী সর্বনাশ, কে করলে এমন কাজ? 


আলবুরেন 
এই দুবৃত্তের ৰোনট৷ । 
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খাতুন 
দূনিয়া ? হতেই পারে না, তোলার মাথা খারাপ হয়েছে । এই বান্সা, বলতে পারছিস 
না কেন? কী হয়েছেঃ 


একজন ক্রীতদাস 

আমাদের তরুণ প্রভু্টি লোকজন দিয়ে দুনিয়াকে কেড়ে নিয়ে আসবার জন্যে মুরাদের 
বাড়ী যান। আজীবের ক্রীতদাসী বালকিস আর মীহ্রনার সঙ্গে তখন সে বীণ! বাছানে। 
শুনছিল। আমরা বাড়ী আক্রমণ করলেও নহলাটিকে কেড়ে আনতে পারিলি__সীযুন। 
তরোয়াল হাতে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ । এনন নসয় সহরে খবর রটে 
গেলে! এবং মুরাদ হাওয়ার বেগে সসৈন্যে এসে উপস্থিত । ততক্ষণে হ্রীযুনা আঘাত পেয়েছে, 
দুনিয়াকে ফরীদসাহেব পাকড়েছেন। তিনি দূনিযাকে বর্ষের নত ব্যবহার করছিলেন, বালকিস 
তাকে ফেলে দেয় এবং এ দুর্দান্ত তুকাট। তখন তাকে তলোয়ারের আধাতে এফৌড় ওফোড় 
করে দেয়। তিনি তক্ষনি মারা বান। 


খাতুন 
হী, আমার পুত্র । 


আলবুয়েন 
এখন এই দুরন্ত €ঠাডাণাকে আমার হাতে ছেড়ে দেবে কি? 


খাতুন 
উজীর সাহেব, ওর কী দোঘ, ওকে স্পর্শ করলেই আমি খবর দেবে রাচাকে। যদি 
কেউ ফরীদকে মেরে থাকে সে তুমি__সেই ছোট্ট ছেলেটি যে আমার কোলে কাধে মানুষ, 
আমার স্তনপান করে বড় হয়েছিল, তাকে ষেরেছে৷ তুষি-_শুধু দেহে নর, আব্বা, মনে । 
আমি যাবে৷, প্রার্থন। করবো সেই সর্বশক্তিমানের কাছে, আমার হতপুত্রের মৃত্যুর জন্য যে 
দারী তার প্রতি তার রোঘাগ্নিই প্রললিত হোক, প্রতিহিংসা সফল হোক । 


( প্রস্থান, ) 

-আলবুয়েন 
এ সের়েষানুঘটা আমার সমস্ত রাগকে প্রতিহত করে দেবে তা হয় না। বুরুদশিন 
তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করবো, তুষি শুনবে আমি দুনিরার কী করেছি, তারপর তার 
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মায়ের এ কোমল দেহটাকে নিয়ে কী খেল৷ খেলি-_আর মুরাদ, মুরাদ তোমার ছেলে 
নেই--ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তোমায় যদি একট! ছেলে দিতেন... ( প্ৰস্থান ) 


নুরুদ্দীন 
হে দীনদুনিয়ার মালিক, তোমার প্রচণ্ড অভিসম্পাত যেন নির্দোঘীর উপর লা পড়ে 
দুনিয়া, আমার মাএ উন্মত্ত অত্যাচারীর হাত থেকে তিনি তোমাদের রক্ষা করুন । 
( ববনিক পাত ) 


চুপ করে৷ মা, চুপ করো, শান্ত হও । 


আমিনা 


কোন প্রাণে তই আমাকে শান্ত হতে বলিস ? আমার নুরুদ্দীন মরতে বসেছে, মুরাদের 
হয়েছে জেল, আমরা লুকিয়ে বেডাচিছ, এই অন্ধকার গর্তে রয়েছি অত্যাচারী রাজার ভয়ে ! 


দুনিয়া 
না, মা, আমার মনে হয় যে তোমার এ পরমশক্তিমান প্রভুটি আমাদের ছোট্ট পাপ বা 
অন্যারগুলোর দিকেই বেশী নজর দেন, যখন আমাদের চেয়েও চের বেশী পাপীবদষাইসরা 
হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচেছ। শান্ত হও সা, খবর আছে, আমার স্বামী কয়েদখান৷ থেকে লিখ- 
ছেন, পড়ছি শোনে 
( পত্রপাঠ ) 


দূনিয়৷, আমি লুকিয়ে এই চিঠি লিখছি, কেঁদোনা, মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে৷ 
এখনও আশা আছে। মহাষান্য খানিক বসোরায় আসছেন এবং সুলতান তাঁর নিজের 
প্রয়োজনেই আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন। তাছাড়া আমি তোমার বাবার খবর পেরেছি, 


{ অংখয-৪ বসোরার উর্জীরর। 


তিনিও ফিরছেন, বসোর। থেকে দুদিনের দূর জায়গায় পৌ চেছেন তিনি -- তাঁকে জরুরী 
এত্তেলা পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তাড়াতাড়ি আসেন, কিন্ত কোন খারাপ খবর দিইনি যাতে 
তার মন ভেঙে যায়। আনর। বান্ধবহীন নই--সুনিয়া, প্রিয়দলিনী, প্রিয়তমা ...তারপর 
যা লিখেছে সেটা আমার জন্য। 


আঙিনা 
শুনি না, দোঘ কি? 


দুনিয়া 


~ 


ওসব কিছু নয়, আমেবাজ্ে লেখ৷-_একট। অসত্য তুকাঁ যেমন লেখে। 


আমিনা 
তাই বুঝি চিঠিটা তুই ঠোটে ঠেকালি-_চুম্বন করলি ? 
দূনিয়া 


~~ 


যাক বাচা গেলো, তোমার মনে শান্তি আর আশা এসেছে, এই যথখেট__চোখের জলের 
সঙ্গে হাসি দেখছি যে! 


আমিনা 


তিনি আস্মন__-আমার স্বাবী, সব রক্ষা পাবে__আমার বিশ্বাসই হয়নি যে পরম 
কারুণিক আমাদের এতো শীধ ভুলবেন 


দুনিয়া 


( স্বগত: ) 
আসছেন বটে তিনি, কিন্তু কি ভাগ্যে আছে কে জানে । 
( ভোরে ) 
হী, মা, সত্যি তিনি এলে আমাদের সব দুঃখ কেটে যাবে, সব দিক রক্ষা পাবে। 


আঙিনা 
মীযুনা, কেষন আছে? 


৪ 
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দিয়া 


ES 


একটু ভালো, আমাদের জন্য সেই তুমুল সংঘর্ঘে বেচারী বড়্ড আঘাত পেয়েছে। 
বালকিস ওর কাছে আছে । চলো, যা, দেখে আসি। 


আমিনা 
আমার ছেলে, এখনও আশা করছি, নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে। 


( প্রস্থান ) 


পঞ্চম দৃশ্য 
বাগদাদ 
খলিফের প্রাসাদের অস্তঃপুর ( মহিলামহল ) 
আনিস-আলজ্গালিস ও পরিচর্ধারত বহু ক্রীতদাসীর দল 


আনিস্-আলজালিস 
বলদিকিন্‌ তোরা__উনি কি যাচ্ছেন? 


একটি দাসী 
হ্যা, তিনি যাচেছন। 
আনিস-আলজালিহু 
শীগুগীর__ আমার বীণাট৷ ! 
গাত 


রুমের বাদশ) বড় হতে পারেন 

খালিক হতে পারেন আরো মহাব্‌ 

কিন্ত তাদের চেয়েও বড় আছেন একজন 
যাঁর কাছে আমাদের সব প্রার্থন। গিয়ে ৫পী ছয় ; 


৭৪৬ 


1 সংখ্যা__৪ বসোরার উজীররা 


আলি সামানা দরিঞ দাসীকলা। 

চোখের জলে বলছি হে প্রভু, 

যেদিন সৃত্যাকবর থেকে পৃথিবীর যানুঘরা দাঁড়াবে তোনার সস্থুপে 
সেই শেঘের দিলে আমি চাইৰে৷ বিচার-__ 

রাডার অবিচারে সেই র্াজাবিরাছের মহাকরণে । 


সখীরা, উনি কি আসছেন? 


একটি দাসী 
মহামান্য খালিক আসছেন । 
( হারুন ও ভাফরের প্রবেশ ) 


হারুন-অল-রশাছ 
তুষিই বাদী আনিস-আালল্গালিস ? 
এ গান গাইছিলে কেন £ 


আনিস-আলভালিস 
ষহাযানা থালিফৃ, আপনার অবগতিরই জন্য, 
আবার প্রি প্রভুকে কোথা পাঠিয়েছেন ? 


হারুন-অন-রশীদ 
বসোরায়, রাজা সে। 

আনিস-আালজালিগ 
কে বললে আপনাকে ? 

ছারুন-অল-রশীদ 
নিশ্চয়ই, তাই হবে। 

আনিস-আলজালিস 
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হারুণ-অল-রশীদ 
তা যা বলেছে৷ একটু অস্বাভাবিকই ঠেকছে, সাতদিন হয়ে গেলো, একটা চিঠিও 
আসেনি । 
আনিস-আলজালিস 
কী বলবে৷ প্রভু, আপনি খালিফ, মহান নেতা, আপনাকে লোকে বলে ন]ায়নিষ্ঠ মহৎ 
-আব্বাসাইডবংশের উজ্জল জ্যোতিক-__আমি একজন সহায়সধ্ূলহীন! গরীব দাসীকন্যা, 
কিন্ত আমার দূ:খ যে কোনো ব্রাক্তার চেয়েও বেশী জীহাপন৷, আমার আত্মার অতি প্রিয় স্বামীকে 
আপনি একক পাঠিয়েছেন, তারই ভীঘণ শক্ত এক অত্যাচারী সুলতান ও ততোধিক দূর্ধর্থ 
উজীরের কাছে__সে গেছে এক!, সঙ্গে নেই লোকজন বন্ধু সৈন্যসামস্ত বা রক্ষীদল, এতোদিন 
তাকে কি তারা মেরে ফেলেনি । আমার প্রিয় স্বামীকে অক্ষত অবস্থায় আমার বাহুবন্লুরীর 
মধ্যে এলে দিন, না হলে আমি সেই শেঘের দিনে খালিফ হারুণ-অল-রশীদের বিরুদ্ধে উঠে 
দাঁড়িয়ে বলবো_ হে পরম শক্তিমান__বিচার করো-_সেই অনস্ত শাশ্বত সিংহাসনের 
সামনে দীড়িয়ে বলবো-__বিচার করো, সেখানে নামের মোহ নেই, রাজ্কীয় মর্যাদা নেই, 
পাথিব শক্তিপম্পদের যুল্য নেই__ সেখানে এই বিচারপ্রাথিনী নির্ধযাতিতা রমণীর ক্ষীণ 
কণ্ঠও প্রলয়ের দুন্দুভির মত বজ্গর্জনে বেজে উঠবে- জবাব দিন প্রভু। 
হারুণ-অল-রশীদ 
আনিয্__ আমার স্থির বিশ্বাস যে তোষার প্রিয়তম ভালই আছে । কিস্ত না, আমার 
পূর্বপুরুঘদের পুণ্যনামে শপথ করে বলছি, পরোয়ানার্টি আমার সিলমোহর ও সাক্ষরলাঞ্িত 
ছিল। হাজার হাক্ার সৈনোর চেয়েও তার ক্ষমতা বেশী । যদি সেই আদেশ সে অনান্য 
করে থাকে তবে হারুণের আত্মীয় হওয়ার চেয়ে তার উচিত ছিল একটা দরিদ্র ভিক্ষুকের 
কুলষানহীন পুত্র হয়ে ভন্নানো__আর আমার ক্রোধবহ্ি যদি একবার আলে ওঠে তাহলে 
আরবের যরুঝড়ের দুর্দাস্ততাও তার কাছে তুচ্ছ__সব-কিছু ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দিতে 
পারি। জাফর, তুমি এখনি যাও বসোরায়, পিছনে সৈন্যবাহিনী চলুক । কোনমতে দেরী 
না হয়, ঝড়ঝঞ্চা প্রলয়রাত্রি কিছুই যেন বাধা। না ঘটায়-_আমি আসছি তোমার পিছনে 
আর নিয়ে রাও এই সুন্দরীটিকে আর পঞ্চাশটি দাসীকন্যাকে, বসোরার নবীন সুলতানকে 
ভেট দিয়ো । আমি তোমাকে ক্ষমত। দিলাম রাজা। যহারাজা সুলতান বিনিই হোন তাদের 
উপর হুকুষ দেবার দণ্ডদেবার বন্দী করবার-__শীঘ যাও বন্ধু, আমিও আসছি, যতে৷ তাড়াতাড়ি 


পারি, বদ্গর্জন যেমন বিদ্যুৎশিখার পিছনে ছোটে । 
( প্রস্থান ) 


৪৮ 


[ সংখ্যা।_৪ বসোরার উজ্জীরপ্কা 


ভাকর 
( বাদীদের প্রতি ) 
তৈর়ারী হয়ে নাও, আমরা এক খন্টার নধ্যে বেরুবো । 
( প্রস্থান ) 
( যবনিক৷ পতন ) 


বষ্ঠ দৃশ্য 
বসোরার সাধারণ চত্বর 


( আলজিয়ানী উচচাসনে উপবিষ্ট সামনে বব্যষঞ্চ, সেখানে নুকুদ্দীন দ গায়বান ও 
একজন ঘাতক. মুরাদ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা । আলমুয়েন সুলতানের আসন ও লঞ্চের মধ্যে 
যাতায়াত করছেন । চবরটি বহলোকপলাগমে পূর্ণ । ) 


ঘাতক 

শোনো, শোনো, শুসলিমর। কান পেতে শোনেো।-__-আলফক্থৃ্গল ইবন্সম্ীর পুত্র এই 
নুরুঙ্দশীন আজ শেষ শয্যায় শয়নেন জন্য রক্তকম্বলের উপর দাঁড়িয়ে । শে মহান উভ্তীরদের 
আঘাত করেছে, মহামান্য সুলতানকে জাল চিঠি দেখিয়ে রাজ্যচ্যুত করবার চে! কৰেছে-__ 
তার শান্তির বহরটা দেখো__মহার্‌ আলজ্িয়ানীর শক্ররা চেয়ে দেখুক আর কম্পনান হোক্‌ । 

( নুরুদ্দীনকে, আস্তে আস্তে ) 

প্রভু, আমায় ক্ষমা করবেন, আমাকে বাধ্য হয়ে এই সব করতে হচেছ-_আপনার পুজনীয় 
পিতার কাছে কতো অনুগ্রহ পেয়েছি, কতো খ্রী রয়েছি । 


নুরুদ্দীন 
আমায় অল দাও, আমি তৃষ্ণার্ত । 


মুরাদ 


~~ 


ওহে জল্লাদ, ওকে জল দাও, আর ষহারাক্ষ যখনি নির্দেশ দেবেন, তপনি তাড়াতাড়ি 
করো লা। 
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ঘাতক 
হুন্থর, আমি আপনার সন্কেতের অপেক্ষা করবো, এই বে জল। 


আলনুয়েন 
( এপিয়ে এসে ) 
বিদ্রোহী জল্লাদ, রাজশক্রদের তুমি জল দিচেন্ছা। 
€ জনতার মাঝে একটি স্বর ) 
বদমাইস্‌ উভীর, জানোলা যে উপরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন পরহশক্তিযান। 


আলমুয়েন 


এ 


কে--কে কথ কইছে? 


মরাদ 


গু 


শুধ একটি স্বর, তারই শিরশ্ছেদ হোক । 


আলমুয়েন 
ভীহাপনা, হুকুল দিল। 


আলজিয়ানী 
ভনতাব্র পিছনে ওখানে কিসের শব্দ ও গোললাল-__একটু দাঁড়াও । 


আলমুয়েন 
এই যে ইবনসয়ী এসে গেছেন, কী যজ্ঞ! 


( জনতার চীৎকার ) 
বড় উজীর সাহেবের জন্য রাস্তা করে দাও, বেঁচে গেছে, বেঁচে গেছে। 
(আলফন্থলের প্রবেশ, নুরুদ্দীনের দিকে ভাবযুগ্ড গদগদদৃষ্টি এবং তারপর সুলতানের 
দিকে ) 
সেলাষ, আহীপনা, আমার রুমের কাজ সমাণড। 


3০ 


[ সং্যা--5 বলোরার উজ্জীরর। 


আলজিয়ানী 


ধর্মপ্রাণ আলফনভ্বজল, স্বাগত-_-€তামার সঙ্গে পরে কথ। হবে, এখন এখানে একটি 
বিশেষ কাজে ব্যন্ত রয়েছি-__একট। দৃষ্ট আব্বাকে তার দেহের খাঁচা থেকে যুক্তি দিতে হবে, 
সেই এই সুন্দর আচাদনটিকে নই ও ধৃণ্য- করে তুলেছে ; অবশ্য একটু তাড়াতাড়িই ওকে 
ধরাধাম থেকে যেতে হচ্ছে_ এ যে অপরাধী, দাড়িয়ে । 


ইবনসরী 
অপরাধী ? কি বলছেন মহামান্য হুত্ুর- আপনি কি পিতাপুত্রের পবিত্র সম্পর্কের 
কথা ভুলে গেছেন, ন। সেই প্রকৃতির নিয়ষকে দাবিয়ে রাখতে চান- আপনি আমার 
পুত্রহত্যা করছেন কেন? 


আলজির়ানী 


যেমন কর্ম তিনি ফল-__ওরই দোঘ | সুলতানকে সে কটুক্তি করেছে. তার উজীরকে 
মারধোর করেছে, প্রবলপরাক্রান্ত হারুণের নাম সিল জাল করে আমার সিংহাসন কেড়ে নেবার 
ঘড়বন্্ করেছে । এই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ । 


ইবনলয়ী 
যদি এসব সত্যি হয়, বাগদাদে অনুসন্ধান নিলেই হতো । 


আলজিয়ানী 


না, না, আপনার কর্তবাভার এতে! তাড়াতাড়ি না নিলেও চলবে । অনেক ঘরে 
এসেছেন, কিছুদিন বিশ্বাল গ্রহণ করুন, তারপর বিশ্বস্ত উল্লীর তার কার্ধভার গ্রহণ করবেন । 


ইবনসয়ী 
আমার চোখের সামনে আমার পুত্রের অকালমৃত্যু দেখতে বলেন? অনুমতি দিন, 
চলে বাই আনার শূন্যগৃহে, যেখানে এই হতভাগোর মা ও আস্তীয়স্বক্তনের। আছে, সাস্বনা 
দিতে চাই তাদের | 
আলবিয়ানী 
- == “কাপনার গৃহের চূর্ণ প্রস্তরখও ছাড়া আর কিছু কি আছে! ওর না ও ভগিনী--_ আমার 
কষ্ট হচ্ছে বলতে _ তারাও অপরাধী, তাদেরও. শান্তি দেওয়া হয়েছে। 


১ 


ধ্রীত্প্জবিন্দ হন্দির বস্তিকা বধ- ২৪ ] 


ইবনসয়ী 
হে জগদীশ্বর, এর৷ বলে কি! 


আলজিয়ানী 


এই ধরো, ধরো মধ্তণাধ্রদ্ধর মস্ত্রীষশায়কে ধরো, উনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে 
পড়লেন। 


ইবনসরী 
না ধরতে হবেন৷, আমাকে একা থাকতে দিন-_সে শক্তি, পরম শক্তিযান দিয়েছেন। 


তারা কি যত? 
আলজিয়ানী 


না, না আমি অতোট। নিষ্ঠুর হইনি । কী হুকুম দিয়েছি ? ওদের সমস্ত জামাকাপড় 
কেড়ে নিয়ে বিবস্ত্র করে গলায় লৌহভার চাপিয়ে চাবুক মারতে মারতে বসোরার রাস্তায় রাস্তায় 
ঘোরানে। হবে, তারপর ওদের বীদী হিসাবে বিক্রী করা হবে কোন খষ্টিয়ান বা ইহুদীর কাছে 
অল্প পয়সায় । আলবুয়েন, এই পরোয়ানাই বেরিয়েছে লা? 


ইবনসয়ী 
হায় পরম কারুণিক আল্লাহ, এ ছকুষ তামিল হয়েছে ? 


আলজিয়ানী 
আমার ত সন্দেহ নেই যে হয়েছে। 


ইবনসয়ী 
তাদের অপরাধ? 


আলজিয়ানী 


হত্যার ঘড়বন্ত, আলমুয়েনের পুত্রকে তাঁরা যেরেছে__ইবনসম্ী তাকে ধন্যবাদ দাও থে 
এই বৃদ্ধবয়সে শ্বজনপরিদ্ধনের চিন্তা তিনি খুচিরে দিলেন-__প্রথন তীরই চিন্তায় ধ্যানে সবর 
কাটাও, তার অখণ্ড শাস্তি কাষনা করো । 


৫২ 


[ সখথ্যোঁ-৪ বসোর।র উল্তীরস্ত্া 


ইৰনসয়ী 
জগনীপুর, তুষি মহান, তুষি শক্তিবান, তোমারই ইচহা পূর্ণ হউক, তুষি বে ন্যায়নিষ্ঠ । 
সুলতান মহস্ষদ আলনিয়ানী, আমি এক নূতন পর্চিবতিত জগতে এসে পতেছি--এখানে 
আমার কোন প্রয়োজন নেই, আৰি চলি, বিদায় । 


আলনছঘিয়ানী 
তা কী হয় উজ্দীর সাহেব, ছেলেকে সস্মেহ আলিঙ্গন দিয়ে যান শেঘবারেব্ব বত, তারপর 


এখানে এসে দীড়ান, শ্রুতিগোচর হয়ে। 


ইবনসরী 
নুরুদ্দীন, আবার নুরুদ্দীন ! 


ভগবানের যার, তুবি ত কিছুই অদেয় রাখোনি বাপঙ্গান যায!, বাব । 


ইবনসয়ী 
বৎস, তার ইচ্ছা। পূর্ণ হোক, যাথ৷ নত করে মেনে নাও যে এ হচ্ছে সেই 
সর্বশক্তিমানেরই নির্দেশ । ষিথ্যা অপবাদ ও দোষ যাথায় নিবে মৃত্যুবরণ করতে হয় সেও 
ভালো । কিন্ত আৰি ভানি যে তুলি কখনে। বৰ সব দুক্র্য করতে পারো! না, তবু বলবো এ 
হচেছ তাঁরই বিচিত্র বিচার । 


নুরুদ্দীন 
আহি বিশ্বাস করি, বাবা । 


ইবনসয়ী 


আমিও নি:সন্দেহ যে শীঘই তোমার সাথে যোগ দেবে।, সেই স্বল্পপরিসর পথ বেয়ে 
চলবে দুজনে হাত ধরাধরি করে, আবাদের যাত্র। হৰে শুত। 


আলজ্িয়ানী 


আনফন্থ্জল হয়েছে? 


গ্রীমরবিশ মন্দির বন্তিক। বর্ব ২৪] 


ইনবনসয়ী 
জাহাপন৷, আপনার ইচহ! সবাধা করুন । 
আলজিয়ানী 
( হাত নেড়ে ) 
আধাত করো । 
( বাইরে তুর্ধংবনি ) 


ওঁ সব উদ্ধত বাদ্য কিসের ? ধুলোর ঝড় যেন দৌড়ে আসছে-_উন্তরদিক থেকে মনে 
হচেছ। ধরিত্রী অশুক্ষরের দৃশ্তপদক্ষেপে যেন ঝাপছে। 


আলমুয়েন 


আগে এই দূবৃত্তটাকে শেঘ করুন, তার পূর আমাদের সময় হবে বৃহত্তর কাজের, ধীরে 
সুস্বে করা যাবে। 


আলজিয়ালী 


থামে, থামো, একজন অশ্বারোহী জনতা ভেদ করে এই দিকেই আসছে ধুলোর ঝড় 
তুলে। ত্র তো সে নামছে। 
( একজন সৈনিকের প্রবেশ ) 


সৈনিক 
নমস্কার, মহস্বদ আলভিয়ানী সাহেব-__অভিনন্দন গ্রহণ করুন আপনার চেয়ে 
প্রবলতরের ! 


আলজিয়ানী 
কে তুমি, আরবের মানুঘ ? 
সৈনিক 


বিশ্বশ্বম্ত পৃথিবীপতি হারুণের প্রধানমন্ত্রী জাফর-বিন-বারযাক্‌ এখানে আলছেন। 
বসোরার পথে তিনি প৷ দিয়েছেন, এইখানে পৌচেছেন। এখনি এলেন বলে ? তিনি 


[ সথ্যা-_৪ বসোরার উঞ্জীরর1 


খবর পাঠিয়েছেন যে উল্লীরপুত্র নুরুদ্দীন যদি এখনও বেঁচে থাকেন তাঁর পায়ে যেন কশাগ্র ও 
নো ফোটে, নিজের শীবনের নৃন্যে তাঁকে বাচিয়ে রাখবেন, যদি তার পক্চত্বপ্রাপ্তে ঘটে, তাহলে 
আপনার মৃত্যু অবধারিত । 


আলঙিরানী 
প্রহরীদল, সৈনিকরা, এইখানে এসে | 


সৈনিক 
সাবধান আলজিয়ানী__তীর সঙ্গে যে সৈন্যদল আসছে তাদের পদতরে শুধু নেদিনীই 
টলষল করবেনা, বসোরার প্রতোকটি প্রস্তর খসে পড়তে পারে এক ঘন্টার মধ্যে, আপনার 
প্রাসাদ ধূলিসাৎ হতে পারে । আর তার পিছনে আসছেন স্বয়ং খালিফ__তীবতর আক্রবণের 
তরক্ষোচ্ছাস নিয়ে । 


আলব্িয়ানী 


ভালো, আনার ন! হয় ভুলই হয়েছে-_এসো। ভাই মুরাদ আমার কাছে__বাড়ী ঘর 
সম্পত্তি সোনা, ধনবতী ন্বপবর্তী স্ত্রীলোক-__কি চাই, মুরাদ তাই । 


মুরাদ 
ভুল করেছেন আপনি, সৈনিককে মনে করেছেন ঘাতক । জ্হাপনা, দরকার নেই 
আমার সোনার্ূপে। মাণিক, আমি যথেষ্ট জমিয়েছি, পরের ধনে লোভ নেই । কিন্ত যদি 


সে চলে গিয়ে থাকে আপনি আর জীবিত থাকবেন না । 


আলজিয়ানী 
আমি কি প্রতারিত হলুষ ? বেইষানী ? 


মুরাদ 
বদি তাই মনে করেন তাহলে তাই । 


আলভছিয়ানী 
এইদিকেই আসছে। 


শীঅরবিল মন্দির বত্তিক। ৰ্্__২৪ ]; 
আলমুয়েন 
আুলতান আলজিয়ানী, আপনার শক্রদলকে হনন্‌ করুন, তারপর মৃত্যুবরণ করুন। 
আপনি কি বাগদাদের অন্ধকার কারাগর্ভে শৃষ্খলিত হয়ে বাস করতে চান ? 


আলজির়ারী 
ও তো তার এ্রবানে। 
(জাফর ও সৈন্যদলের প্রবেশ ) 


জাফর 
এই দৃশ্যই তোমার দণ্ড! মহম্মদ আলজিয়ানী আল্লাহ তোমাকে বিনাশের জন্যই 
তোমার বোধ ও বিচারশক্তি বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা না হলে তুষি তোমার. মহিমান্বিত 
প্রভুর আদেশ অনান্য করবার মত পাগলামী করো । 


আলবুয়েন্‌ 
আমাদের ভুল হয়েছিল, মহান্‌ উক্জীর, আমরা ভেবেছিলাম পত্রটি জাল । 
i 
খাকনপুত্র, তোমার মত বহু উজীর দেখেছি, কিস্ত শান্তিতে মরতে তাদের দেখিনি__এই 
যে নুরুদ্দীন ভায়া, বসোরার ভাবী সুলতান, তোমায় অভিবাদন ফানাই । 


নুরুদ্দীন 


না, দেখছি তাগ্যবিধাতার এজলাসে পাশার দানে হ্বিতীয়টাই ভালো প্রথমটা 
কিছু নয়। হে পরম শক্তিমান তোমায় ধন্যবাদ, তুমি তোলার প্রখর তরবারের শাণিত ইঙ্গিতে 
আমার সত্তাকে ক্ঞাগিয়ে দিলে, জানিয়ে দিলে, তার পর ক্ষমা করলে । বাবা, আমায় বুকে 
নাও। 


ইবনসয়ী 
বৎস আমার, কিন্ত তোমার যাতা আর ভগিনী ! 


"""ভুরাদ:: 
তারা নিরাপদে আমার তত্বাবধানে আছে। 


9৬ 


[ সংখ্যা--৪ বসোরার উদ্লীরর! 


ইবনসয়ী 
না, তিনি পরম দয়ালু এবং এই পৃথিবী অত্যন্ত করুণার সঙ্গেই পরিচালিত হচেছ । 


জাফর 


তোমাদের গ্রেফতার করছি, তোমরা এখন বালিফের বন্দী, রক্ষীদল এদের নিয়ে যাও-__আর 
নুরুদ্দীন তোমার জন্য আনি একটি বাদী এনেছি, খালিফের উপচৌকনম্বব্ূপ । 


নুরুদশিন 
যদি তাকে পছন্দ হয়, নিশ্চয়ই নেবো । জীবনের মানদণ্ড যেন ফিরে পেয়েছি আর 
য! কিছু ভালোবাসা সব। সর্বশক্তিমান, তোমার অসীম দয়া | 


সপ্তম দৃশ্য 
বসোরার প্রাসাদ 
( ইবনসবী. আনিনা, নুরুদ্দীন, আনিস-দালভালিস, দুনিয়া, আঙ্গীব ) 


ইবনসরী 


আর আলিঙ্গন নয়, শেঘ করে৷ এই আশ্রেঘ, যথে? হয়েছে__সারাভীবন সামনে, 
একদিনেই কি সব আলিঙ্গন সমাপন করে দেবে নাকি? তোমর। আমাদের ভালোবাসার 
ধন, প্রিয়, প্রিয়তম, দঃব দিতেও বেষন, সুখ দিতেও তেষনি- নুরুদ্দীন ওকে তুমি বুকে 
তুলে নাও, কখনো ভুলোনা যে এ তোমায় বাচিয়েছে দেহে ও মনে। 


নুক্ষস্লীন 
নিশ্চয়ই, আমার হৃদয়রাণী যে এ। 


আনিস-আলভালিস 
সুধু তোমার বাদী দাসী । 


গণ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বণ্ভিক। ব্ষ__২৪ | 
দুনিয়া 


তোমার বরাত ভালো, ভাগ্যে জুটলো। এক বে ছিল রাজা । আর আমার কপালে 
একটা উদ্ধত ভুকীন্যান, যারা খালিককে যারে, যে আমাকে বোকার মত চিঠি লেখে ইনিয়ে- 
বিনিয়ে, আমার প্রেমিক জুটলে, যখন মজা করে পালাতে যাবে৷ তখন তার বুকে ছোর। বসায় 
এবং সবসময়েই এ তুকীজনোচিত হল্লা বাধায় । জানলে, বসোরার সুলতান সাহেব, 
মহামান্য নৃপতি, যে এই পৃথিবী জায়গাটা বড়ই কঠিন, কিন্ত'মহান নুরুদ্দীন, আমি তোমার 
ভগিনী ও অনুগত প্রজা । 


নুরুদ্দীন 
দৃনিয়া, এট৷ পরীস্তান নয় £ 


দূনিয়া 


তাই, তাই, এবং আনিস তার রাপী__আর তুমি হচেচা সেই পরীরাজ্যের রাজা, 
বসোর৷ যে পরীরাজ্যে । আমার এ দরম্ত তুকীটাকে তার সেনাপতি বানিয়ে দাও। আমিও 
যদি কিনুরী অপ্সরী রাডোর নারীবাহিলী গড়ে সেনাধ্যক্ষা হতে পারতাম, তাহলে এখানে 
সেখানে কণ্টকে গুলেম চমতকার লাঠির ঝখৌঁচ। দিয়ে দিতাম । আর বালকিস ও বীমুনা হতো 
আমার সহচারিণী । তারা যা যুদ্ধ করতে পারে, জানলেন জীহাপন।, অবলা নয়, দস্তরমত 
প্রবলা | 


নুরুদ্দীন 


আভজীব হবে আমাদের কোঘাধাক্ষ ) 


আজীব 
কেন, একবার সর্বনাশের দুয়ার ঘুরে এসেও বুঝি চৈতন্য হয়নি, আবার সর্বনাশ ঘটাবে ? 


নুরুদ্দীন 
আমরা শেখু ইবাহিমকে এই পরীস্তানগুলিস্তানের ধাপৃপাবালির প্রধান আমীর ওমরাহ 
করে দেবো__-কি বলে৷ আনিস? 


আমিনা. 
কী সব আজগুবী দেখো-_ এই একরত্তি ছেলেটা সুলতান হলে) ! 


৫৮ 


[ সংখ্য।--৪ বসোরার উজীরর! 


নুরুদ্দীন 
মাগে৷, আমি তোমারই স্ূলতান--য! ছিলাষ তাই । 


ইবনসরী 
-আজছকে এই সুখসমৃদ্ধির দিলে সকলের সুখেই হাসি ফুটুক । আবাদের দুঃখের 
রাত্রির শেঘ হলো-_এখন আমরা সবাই নূতন নরপতির পিছনে । 
মহাষান্য খালিফ ! 
( হারুণ, জাফর, মুরাদ, স্থুনক্ার আর রক্ষীদল সহ আলভিয়ানী ও আলনুনের প্রবেশ ) 
শাস্তি, শাস্তি, বিশ্বস্তদের মহান প্রভুর জয় হোক । 


হারুণ-অল-রশীদ 


উদারহৃদয় আালফজূজল সাহেব, বসুন, তোমরা সবাই বসো, ভারী ভালো লাগে সকলের 
মুখে হাসি দেখতে এবং ভাবতে যে আমিই তার কারণ । আমি মহামহিন সর্বশক্তিমান 
আল্লার প্রতিভূ হিসাবে সিংহাসনে বসেছি, দৃষ্টের দনন করছি, শিষ্টের পালন ধানিক সংলোকে- 
দের উদ্ধার করছি, বিপদ থেকে. অসঙ বাক্তিদের কুৎসিত আচরণ থেকে | এই তো রাজাদের 
যোগ্য কাজ-_শুধু মাথায় নুকুট দিয়ে বসে থাকা নয়. কিন্বা অলস বিলাসে সময় 
যাপন নয়। সুনক্ঞার, বুরাদ, আজীব তোমাদের অধিপতি স্থলতানই তোমাদের যোগ্য 
পুরস্কার দেবেন_ কিন্ত আজীব তোমার ঘরে তুলিই প্রভু, তুমিই সুলতান, পুরস্কার দিয়ো 
তাদের যারা তার যোগ্য । 


আজীব 
ওরা আনার ঘরের রাণী হবে, দুক্তনে দূহাতে বসবে। 


হারুণ-অল-রশীদ 


ভালোই হলে৷--সূলতান আললজিয়ানী, আমার সাম্রাজ্যে তোমার ষত রাজার 
স্বান নেই। তোমার অপরাধণ্ডলি যদিও গুরুতর তবু আমি তোমার অনুকরণ করবোনা, 
সরাসরি মত্যুদণ্ড দেবোনা, তোমার যথারীতি বিচার হবে। কিন্ত তোমার এ উজীর ওর 
অপরাধ এতে৷ স্পষ্ট, এতো গুরুতর যে তারা নিজেরাই শ্বয়ংস্ফুট ! 


৫৯ 


গ্রীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিক। বর্ব_ ২৪ ] 


আলযুয়েন 


প্রভু ক্ষমা করুন। 


হারুন-অল-রশীদ 


কয়েকটি অপরাধের জন্য স্বয়ং সর্বশক্তিযানই তোষার শান্তিবিধান করেছেন-___আমি 
তীরই প্রতিনিধি, আমি ক্ষমা করতে পারিনা, তবে এই নৰীন সুলতানের কাছেই তার শত্রুর 
বিচারতার দিলাম । 


আলমুয়েন 
আমার রক্তের প্রভাব '9 বংশের দোঘে আমি যা করেছি তা করেছি । আপনাদের 
যথা অভিরচি করুন। 


নুরুদ্দীন 
মহান খালিফ, অপরাধী আমাকে বিরত করেছে, ওর বিচার পরে হবে। এখনই 
দণ্ড বিধান করতে পারছি না। 


হারুণ-অল-রশীদ 
আমিই করছি__ওর প্রাণদণ্ডই সমীচীন। ওর গৃহ আর সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত হয়ে 
তোমার পিতাঠাকুরের হবে, ওকে নিয়ে যাও, মৃত্যুই ওর উত্তর। 


( আলমুয়েনকে নিয়ে রক্ষীদলের প্রস্থান ) 
কিন্ত ওর দূংখিনী ও নিরপরাধ শ্রী যেন বেশী কষ্ট না পায়__ন্যায়নিষ্ঠ আলফদ্ৃজল । 


ইবনসরী 
সে আমার শরীর সহোদরা, আমার গৃহেই তার আশ্রয়স্বান, আমার ছেলেসেয়েরাই তার 
পুত্রকন্যার স্থান নেবে। 
হারুণ-অল-রশীদ 


কি রকম আনিস, সব মনের যতন হলো ত? সত্যিই আমি এতো বিচলিত কখনো 
হইনি, শুধু যেদিন তুমি ঈশ্বরের নাষ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে শপথ করেছিলে। 


[ সংখ্যা__৪ বসোরার উত্ীরর! 
আনিস-আলজালিস 
ক্ষমা করুন প্রভু! 


হারুণ-অল-রশীদ 


সুন্দর, সুন্দরী, তোবর। আমার পুত্রকন্যার যত । শুধু রূপে নয়, ভালোবাসায় দূজনে 
দূত্নকে তুলে ধরো, যতদিন না সেই শেঘ এসে সব অশেঘ করে দেয়, ভালোবাসার বন্ধনকে 
অবদ্ধন করে, সরিয়ে দেয় যৃত্যুশীতল হাতে একজনকে আর একজনের কাছ থেকে, পৃথিবীর 
আনশ্দকে নিয়ে তোলে স্বর্গে । কিন্ত ততদিন এই কথাটা মনে রেখো যে জীবনের গুরুত্ব 
আছে, গাস্তীর্ধ আছে, হাসির নীচে নি আছে এবং সেই ছকুকাট। পথ দিয়ে আমাদের যাত্রা 
সুরু। শুধু এই প্রার্থনা, যদি আমর। ভুল করি, যদি আসাদের পদ্স্ধলন হয়, তবে সেই মহান 
পরষ কারুণিক আমাদের তুলে ধরবেন তীর শক্ত হাতে, সেখানে দেখবো পরমপিতার 
জ্যোতির্ময় প্রেমময় আনন, ওধু নির্মম বিচারপতিবিধাতার কঠোর ক্কপেই নয়,__বিদায়, 
বন্ধুরা বিদায়, আমায় যেতে হচেছ রোমক যুদ্ধে তোমাদের শান্তি হোক । 


ইবনগয়ী 
শান্তি, শান্তি, মহান খলিফ শান্তি । 


( যবনিকা পতন ) 


মায়ের সঙ্গে কথা 
[ প্রশ্োত্তর ] 


ফেব্রুয়ারি ৮, ১৯৫১ 


মা তার বই থেকে ( Words of the Mother, chap. II) পড়ে শোনালেন 
»*বাহাসন্তা্টি হলো খোলসের এতে৷। এ খোলস সাধারণ নানুঘের পক্ষে এমনই 
কঠিন যে সেই কারণে কেউ আপনার ভিতরকার তগবং সত্তাটির কথা আদেৌ। জানতেই 
পারেনা | কিস্তু সেই আভ্যন্তরীণ সত্তাটি যদি এক যুহর্ত্তের জন্যও সজাগ হয়ে উঠে বলে, 
‘এই যে আমি তোমার মধ্যে আছি, আমি তোমারই’, তাতেই ভিতরে-বাহিরে একটা সেতু 
তৈরি হয়ে যায়, তখন অল্পে অল্পে এ খোলস পাতল! হতে হতে শেষে এমন একটা! দিন 
আসে যখন দূই অংশ মিশে গিয়ে ভিতর ও বাহির এক হয়ে যায়।'' 

আপন সম্ভার বধো এমনি এক হয়ে যাবার কথা কখনো কি ভেবে দেখেছ ? এক সয় 
তুষি একরকম মানুঘ অ'বার অন্য সময় অন্যরকম মানুঘ, এক সময় যে কাজ করতে যাও অন্য 
সময় তা পারোন৷, তোমার এক রকমের ব্যক্তিত্বকে যখন বলছ 'আমি' তখন দেখতে পাচ্ছ 
যে তোমার অনেক অংশই তার থেকে বাদ রয়েছে,_এতে কখনো কি অস্বস্তি বোধ করেছ? 


শোত৷ আনার বিভিনু ব্যক্তিত্বকে এক করে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা কখনো করিনি 
বটে, তবে তার মধ্যে ভালে আর বন্দ এই দটিকে সামনাসামনি এনে ফেলে দেখেছি যে বন্দের 
বিরুদ্ধে ভালোর লড়ে ভিতবার মতো খুব বেশি শক্তি কখনই নেই । 

মা তুলি যাকে বলছ 'তালো' আর যাকে বলছ 'মন্দ' তা যে কেবল তোমার নিজের 
মানূঘী বিচারেই বলছ, কিন্ত তা যে তোমার নিক্তেব্ই ভিতরকার ভগবং সত্তার বিচারের 
সঙ্গে না নিলতে পারে__এ কথা কি একবারও ভেবেছ ? যাকে ‘মন্দ’ তেবে বাদ দিতে চেয়ে 
কখনো তা পারোনি, সে জিনিস হয়তে৷ তার সমুচিত অবস্থানে না থাকাতেই তার ওজনের 
সাম্য নষ্ট হয়েছে নাত্র, তাকে একেবারে বাদ দিয়ে ফেললে হয়তো সেট। দুর্ভাগ্যের বিঘয় 
হতো, কারণ ওর সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভিতরকার শক্তির ও তগবস্তারও কতকটা অংশ বেরিয়ে 
চলে বেত। যারা গুরুর নির্দেশে যোগমার্গের পথিক নয়, তারা৷ আপন নৈতিক বিচার 
অনুযারী চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে খুবই ঘাবড়ে যায়, কারণ উদ্দেশ্য খুব ভালো থাকলেও তার। 
তার আশানুরূপ ফল পায়না ; তার কারণ তার) ভুল রকমের নৈতিক আদর্শবাদী, নিজেদের 
বর্তমান সত্তাকেই নির্ভুল ও ন্যাব্য বলে ধরে নিয়েছে তারা, তারা তার অনারূপ ব্বপাস্তর 
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চাইছে না । এখানে তিতরের সত্তার সঙ্গে বাহিরের যোগ হওয়া দরকার, এবং তার জন্য 
তোমার এমন কল্পনাশক্তি চাই যাতে তোমার বাঁধা ধারণার কাজগুলিকে 'অস্তরস্থ ভগবত্তার 
সামনে এনে হাজির করে দিতে পারে৷, আর সেই ভগবতাকে প্রথমে তোমায় যথাসাধ্য কল্পন৷ 
করেই নিতে হবে। অবশ্য গোড়ার দিকে তা যথার্থ জিনিস লা হয়ে কল্পনা মাত্রই হবে, 
কিন্ত তাতেও তোমার এই লাভ হবে যে গতানুগতিক নৈতিক সংকীর্ণ তা ও চেতনার সীনা- 
বন্ধত। হতে তুনি বেরিয়ে আসতে পারবে । যেন ধরো, তুমি কে আর ভুমি কি কাজ 
করছ, এ সন্বন্ধে তোমার নিজদের ধারণাকে তুষি হাজির করলে সেই অনন্ত ও শাশ্বত চেতনার 
সামনে । প্রথমে এ দূটি প্রশ্বের বিশে কোন অর্থ মিলবে লা, কিন্ত এতেই তোমার আপন 
নির্দিষ্টপীষান৷ ছাড়িয়ে এমন কিছুর সাঞনে গিয়ে উপস্থিত হবে যা সকল দিক খেকেই তোমার 
গণ্ভীবহিতূর্ত এবং যার বিচার তোমার মানুঘী মনের বিচারের বাইরে । এইভাবেই কাছা 
সরু করতে হবে । নতুবা যদি শুধু নিজের নৈতিক আদর্শের মাপে নিজেকে বিচার বিশ্রে- 
ঘণ করতে যাও, তাহলে নিশ্চয় জ্রেনো যে তা ভগবত অতিপ্রায়ের বিপরীত হচেছ 1  ভগবৎ 
ইচ্ছা যে অনৈতিক সে কথ নয়, কিন্ত তার নীতি তোমাদের মানুঘী বুদ্ধির অনুগামী নয়, 
ওর থেকে একেবারে স্বতন্ত্র । 

মা আবার পড়ে শোনালেন___''উচচাভিলাঘই অনেক যোগীর পতনের কারণ হয়েছে 
*-*গীল্তে আছে যে, কোনো এক যোগী বহু আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। একদিন 
শিঘ্যেরা। মিলে তাকে এক তভোজে নিমন্ত্রণ করল । টানা লম্বা এক টেবিলে চাদ্র পেতে 
তার উপর ভোজ)গুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল । শিঘ্যেরা গুরুকে ধরে বসল, তিনি সেখানে 
সকলের সামনে তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিন । তিনি যদিও জানতেন 
যে তা করা অন্যায়, কিন্ত উচচাতিলাঘের কীল্ত ভিতর থেকে একেবারে নিনৃল হয়ে যায়নি, 
তাই তিনি ভাবলেন, 'এই একটা নির্দোঘ জিনিসে এমন ক্ষতি কি আচে. এতে বরং শিঘাদের 
কাছে প্রাণ হবে যে অসপ্তবও সম্ভব হতে পারে, তাতে ভগবানের উপর তাদের শদ্ধা বাড়বে ।' 
এই ভেবে সেই শ্শিদ্যদের তিনি বললেন, "চাদর আর বাবার যেমন আছে তেমনি রেখে কোনো 
কিছুতে হাত না দিয়ে ওঃ নীচে থেকে টেবিলটা। তোষর। টেনে সরিয়ে নাও" । তারা বললে, 
‘তাই কি করা যায়, টেবিল সরাতে গেলেই উপরের সন্ত খাবার গুলে। পড়ে নষ্ট হবে'। 
গুরু বললেন, “যা বললাম তা করেই দেখনা । যেমনি তারা টেবিল টেনে সরাতে গেল অমনি 
এক অলৌকিক কাও দেখতে পেলে ; খাদ্য সমেত টেবিলের উপরকার চাদরখানা টান হয়ে 
শূন্যে রয়ে গেল, তার উপরকার সব কিছু খাদ) ও সরঞ্রমাদি যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল। 
শিদ্যেরা তা দেখে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু গুরু তখনই ছট্ফট করতে করতে সেখান থেকে 
ছুটে বেরিয়ে গেলেন, কেবল চেঁচিরে বলতে থাকলেন, 'হায় হায়, শেঘে তগবানের কাছে 
বিশ্বাসঘাতক হলাম ? আর আমার শিষ্য নিয়ে কাজ নেই৷” 

গুরু হলে তাদের এমন প্রলোভনে প্রতি পদেই পড়তে হয়। কারণ সাধারণ লোকের 
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দিবাশক্তি বা জোোতির্ময় চেতনার কখা বোঝেনা, তারা চায় কোনো চাক্ষুষ প্রাণ দেখতে । 
এই দাবির উপরেই অধিকাংশ ধর্মের ভিত্তি নির্তর করে, একে আমি বলব 'রাজনীতির'" 
চাল, কারণ যারা এ ধর্ম গুলির স্বাযিত্ব ঘটিয়েছে তার। নানাক্থপ মিরাকৃন্থ বা অলৌকিক ব্যাপার 
দেখিয়ে অগ্ঞান মান্ঘদের মধো এমন এক প্রত্যাশা জাগিয়ে রেখেছে বে অত:পর কারে 
দিব্যশক্তি আছে তা বিশ্বাস করবার জন্য তারা অলৌকিক শক্তির প্রমাণই দেখতে চার । 
একে বলতে হন্ন অদ্ভুত রকমের অজ্ঞানতা, কারণ বস্তুত এ সব অলৌকিক ব্যাপার ধটাৰাক্স 
জন্য আদৌ কোলে দিবাশক্তিব্র ব! দিব্য চেতনার দরকারই হয় না। কেবল প্রাথষয় 
জগতের ছোটোখাটৌ। শক্তিদের সাহায্য নিয়ে তা অক্রেশেই ঘটানে। যায়, কারণ তারাও 
এক ধরনের বাস্তব সত্তা হওয়াতে বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে সহজেই ক্রিয়া করতে পারে, উচ্চ- 
স্তরের উচচ চেতলাতে গিয়ে মধ্যবর্তী অনেক স্তরের নীচে নেমে প্রকৃতির উপর ক্রিয়া 
করবার প্রয়োজলই ওতে নেই । অথচ মানুঘের বুদ্ধিকে পুন:পুন: এই কথাই বোঝানে। হয়েছে 
যে দিব্যশক্তি যে পেয়েছে সে মর। মানুঘ বাঁচাবে, লকল রকম রোগ সারাবে, আর অমনি ধরনের 
অনেক কিছুই করবে (কেবল বোকা লোককে বুদ্ধি দিতে পার। ছাড়া) ৷ আমি দৃটনিশ্চয়তার 
সঙ্গে বলছি যে এগুলে। দিব্যশক্তি লাভের কোনে প্রমাণই নয় ; 'ওতে কেবল এই কথাই 
প্রমাণ হয় যে এ জাতীয় 'গুরুর।' প্রাণময় জগতের যত শক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটিয়ে তারই 
সাহাযো অলৌকিক কাক্তগুলি ক'রে থাকে, ত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এরই হাপ- 
কাঠিতে যদি বানুঘের শক্তিমহিমা নির্ণয় করা হয় তাহলে ত৷ খুবই ভুল কাজ হবে। 
অবশা এমন অনেক ধর্ম আছে যা গড়ে উঠেছিল প্রথম প্রতিষ্ঠাতার সত্য দিবাদর্শনের 
উপর । যিনি যেমন ভ্রানালোকের সন্ধান পেয়েছিলেন সেটাই তীরা আনন্দের আবেগে 
নিজেদের মনের ভাঘাতে ব্যক্ত করেছিলেন। নিশ্চয় তা অনেকটা উ'চুদরের জিনিস, 
কিন্ত তাকেও দিব্যহ্ের পুরো প্রাণ বলা যায়না । অতএব আমি বলি, মানুঘ বে প্রমাণের 
দিকে কৌোকে, তা আধ্যাম্মিক উনুতির পক্ষে অনুকূল হয়না । কারণ আদি স্বষ্টিশক্তি যে 
নিদিষ্ট ধারা অনুযায়ী ভগংকে নিয়স্বিত করছে, তার মধ্যে খামক। বুক্তিবহিভতি কিছু ঘটবার 
অবকাশ নেই , তা যদি হতে। তাহলে স্বষ্টির প্রথম থেকেই জগৎ চলতো যুক্তিবহির্ভূত খেয়।- 
লের ভাবে, কিস্ত সেরূপ হয়নি । মানুঘ প্রায়ই দুটো৷ জিনিসের মধ্যে একটাকে কল্পনা 
ক'রে নেয় ; হয় তারা৷ বলে যে সকলে এই বাস্তব জগৎ থেকেই তৈরি হয়েছে, সব কিছু এর 
থেকেই জন্মায় আর এর মধ্যেই ফিরে যায়, এতেই উৎপত্তি আর এতেই লয়-__এরা হলো। 
নাস্তিকের দল ; আর যারা আস্তিক তারা বলে যে এমন কিছু আছে বার নাম 'ভগবান', সেই 
ভগবানের দ্বারাই এই বান্তব জগৎ তৈরি, তিনিই জানেন বে একে নিয়ে তিনি কি করতে চান, 
আর য৷ তিনি চান সেই রকমই তিনি করবে থাঁকেন। কিন্ত গওগোল বাধে সেইখানে 
যেখানে কেউ বলে যে ভগতের কাজগুলো হচ্ছে একরকম নিরঘ্পবিহীন যথেচ্ছ রীতিতে, 
জ প্রাকৃতই হোক ৰা অতিশ্রাকৃতই হোক । এই সত্যটি খুব কম লোকেই জানে যে এই বিশ্ব- 
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বন্ধাণ্ডের মধ্যে অসংখ্য রকমের স্তরপর্ব্যায় রয়েছে, যার প্রত্যেকটির জন্য রয়েছে তার নিজস্ব 
রকমের নির্ধার্য বাস্তবতা, নিজস্ব রকমের জীবন, নিজস্ব নিয়ম ও নির্ধারণ, কারো কোনো 
খাষখেয়ালিতে স্থ্টির মধ্যে কোনে। কিছুই “এমনি' হয়ে ষায়নি, কিন্ত স্তরে স্তরে চলেছে বারা- 
বাহিক ক্রমিক উন্মোচনের কাজ, পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত ভাবে হয়ে চলেছে আগেরটা থেকে 
পরেরটা । এ কথা যথাসপ্তব সরল ক'রে বলতে গিয়ে এখানে লোটানুটি অনেকটা অস- 
ম্পর্ণ ভাবেই বলা হলো, সমস্ত ব্যাপারটা যদি খুঁটিয়ে বলতে যাই তাহলে তোমাদের পক্ষে 
তা বুঝতে পারা কঠিন হবে । তাই এখানে যোদ্দ৷ কথাটা তোমাদের জানিয়ে রাখি( যা আরো। 
অনেক বার অল্পবিস্তর বল৷ হয়েছিল ) সে কথা হলো এই : এ সব অসংখঃ স্তরের রাজ্যের 
মধ্যে প্রতিটির নিক্তের নিজের তরফের সুনিদিষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত নিয়তি ঠিক করা আছে__ 
সেখানে প্রত্যেক কিছু ব্যাপারই যৃক্তিযুক্ত কারণ থেকে যুক্তিযুক্ত কার্য ঘটছে . অথচ এ সকল 
স্তরের আগৎ বিভিন্ন পর্যায়ের হলেও পরস্পর হতে পৃথক পৃথক নয়, বিশেষ লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে যে আভাস্তর বা উচচতর জগতগুলি বাহ্য ব! নিমৃতর ক্রগতের সঙ্গে এমনতাবে 
সম্পর্কে বাধা যে উপরকার নিয়তি নীচেকার নিয়তিকে বদলে ও দিতে পারে । স্কুল বাস্তবের 
রাজ্যে যদি তুমি দেখ যে সেখানকার কোনে নিদি বাধা নিয়ন কোনো কিছু কারণে হঠাৎ 
পালটে গেল, তখন সে ব্যাপারটিকে অলৌকিক অঘটনই বলতে হয়, কারণ এক রাজে)র 
নিয়তি অন্য কোনো রাজ্যের নিয়তির দ্বারা কেটে যাচ্ছ, কিস্ত আমর! সেখানে সাবারণ 
ক্ষেত্রে সে কথা বলিনা ৷ যেমন ধরে।, মানুঘের ইচছার জোরে যদি কোনো কিছু ক্রিয়া 
পালুটে যায়, তখন তাকে তোমার স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হবে, বেহে হু ছেলেবেলা 
থেকে তুমি তাই দেখতে অভ্যস্ত একটা পাথর তার নিয়তির নিয়মে গড়িয়ে চলে আসছে, 
একেও মিরাকৃন্্‌ বা অঘটন বল৷ উচিত, কিন্ত তুনি এতে অত্যস্ত বলে তা বলে।ন। ( কোনে 
কুকুর বা ই'দূর যদি কথা বলতে পারতে৷ তাহলে পে হয়তো একে নিরাকলই বলতো )। 
লোকে যাকে ' মিরাক্ল্‌ আখ্য। দেয় সেখানে ঠিক এমনিতরো৷ জিনিসই হয়ে থাকে তারা৷ 
অজ্ঞান বলেই অমন কথ৷ বলে, তারা স্থষ্টির মধ্যে এই পর্যায়ক্রনিক স্তরতেদের ববরট৷ 
জানে না, যেখানে এক স্তরের ইচ্ছা অন্য স্তরের ব্যাপারকে প্রভাবিত করতে চাইছে। 
ফেব্ষেত্রে মনের বা প্রাণের ইচছ৷ ক্রিয়া করছে সে-ক্ষেত্রে লোকে তাকে স্বাভাবিক 
ব্যাপারই বলবে, কিন্ত যেখানে উচচতর রাজ্রযের ইচচছা__যখ। দেবলোকের স্তর ব৷ 
উচচসত্তাদের স্তর থেকে কোনে। ইচছা। এসে অকস্মাৎ এখানকার ক্ষুদ্রতর ব্যবস্থা গুলিকে 
উন্থটেপালটে দিচেহু, সেখানে তখন তাকে বল৷ হবে মিরাকৃল। তা বলবে শুধু এই 
কারণে বে কেমন তাবে কোন স্তরাস্তর থেকে সেই ক্রিয়াটি ঘটল তার কথা কিছুই 
তোমরা জান না। কিন্ত যেখানে সর্বোচ্চ চেতনালোক থেকে চূড়ান্ত ইচছা এসে কাজ 
করছে, সেখানে যদি তুমি তার সুসক্রত কর্মধারাটি নিত্যই দেখতে পেতে থাকে।, তাহলে তখন 
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ভুমি তাকে মনে করবে সম্পূর্ণই স্বাভাবিক । একে তুমি তখন দই প্রকারে ব্যাখ্যা করতে 
পারে৷ ; হয় বলবে, “এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, এইরূপই হতে হবে কারণ ভগবৎ ইচ্ছা 
এই ভাবেই বিকাশ পেতে চাইছে মাত্র'' ; অথব। যেমনি দেখবে যে স্তরাস্তর হতে এই বাস্তবের 
স্তরে এসে পড়ছে কোনো ক্রিয়া, অনি, প্রতি দফায় বলবে, “এই একটা অঘটন ঘটল 1” 
সেই কারণেই বলি যে মিরাকৃল বা অঘটন হওয়া যারা দেখতে চায় তারা তাদের অজ্ঞানতাকেই 
পোঘণ করে । আমার ও কথার যুক্তি এবার বুঝতে পারলে তো ? তারা অমনি অজ্ঞান হয়ে 
থাকাই পছন্দ করে আর সিরাকৃল দেখে বিস্ময়ে অবাক হতে চায়! কিন্ত যার। প্রকৃত 
যোগের পথ নিয়েছে তারা এ ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হানিকর বলে জানে ; তাই এটা তাদের 
পক্ষে নিঘিদ্ধ | 

মিরাকুলু ব্যাপারটির অস্তিত্ব এইভ্ন্যই টি কে রয়েছে যে কেমন ভাবে কোন উপায়ে 
নিদিষ্ট ঘটনার্টি ঘটতে পারল ত! মানুঘকে জানবার অবসর বা সুযোগ দেওয়া হয়না, অর্থাৎ 
ত্র ক্রনিক স্তরপর্যায়ের ভিতর দিয়ে ক্রিয়ার কথা | আবার দেখ, যারা উচচতর মানসিকের 
শ্তরে উঠে গেছে, তাদের পক্ষে কোনে চিন্তার ধারাকে প্রত্যেক ধাপে ধাপে অনুসরণ ক'রে 
দেখার দরকারই হয় না, তারা যাঝের ধাপগুলিকে ডিঙিয়ে এক চিন্তা থেকে বহুদ্রস্থ অন্য 
চিন্তায়, একেবারেই গিয়ে পৌছতে পারে ; একে সাধারণভাবে বলা হয় বোবিক্রিয়া, 
( কিন্ত বাস্তবিক তা নয়, এর কারণ সে রয়েছে চূড়ান্তে উঠে এবং সেখান থেকেই সমস্তট! 
দেখতে পাচ্ছে, তাই তাকে সাধারণ জলের চিন্তাধারার তো ধাপে ধাপে নেমে দেখতে হচ্ছে 
না)। এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিভ্রতা আছে । আমি যখন শ্ীঅরবিন্দের সঙ্গে কথ৷ 
বলতাম তখন আমাদের পরম্পরকে নধ্যবর্তী চিস্তাপ্ন ধাপগুলির ভিত দিয়ে যেতেই হতোনা 
তিনি একটিমাত্র কখী বললেই আহি তৎক্ষণাৎ তার শেষ নর্ম পর্যন্ত পৌঁছে তার বহুদূরের , 
সাফল্য কোনখানে তা দেখতে পেতান। এমনি ভাবেই আমরা আলাপ করতাম যে সেখানে 
যদি কেউ উপস্থিত পাকতো, সে লিশচয় বলতো, এরা কি অর্থহীন প্রলাপের হতে। কথা বলছে। 
কিন্ত আমাদের কাছে তার আগাগোড়া সুস্পষ্ট হয়েই উঠত | তোমরা হয়তে। এই জিনিসকে 
মনের তব্রফের লিরাকৃল্‌ বলতে চাইবে কিন্তু আদৌ ত লয়, শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টির কাছে 
এক কথায় মনের ক্রিয়াক্ষেত্রের সন্পূর্ণটাই প্রকাশ পেয়ে যেতো, সুতরাং আমাদের পক্ষে 
বকতবোর পর্যায়ক্রনিক ধাপগুলির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সময় নষ্ট করবার দরকারই হুতোন৷ । 
কেউ যদি আমাদের আলাপের ব্রন্ষপ ধারাকে অনুসরণ করতে পারতো, তাহলে তার কাছে 
ওটা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক 'ও যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হতো ; যারা অজ্ঞান তারাই বলতো 
“ষিরাকৃন" | 

মা এবার পড়লেন__“ক্ষমতা যখন বেসন পাবে তার উচিত সম্্যবহার করবে। 
ভগবৎ মিলনের ফলেই তা মিলে থাকে? ভগবৎ ইচছার সসর্থক রূপেই তাকে প্রয়োগ করা 
উচিত, কোনোরূপ অল্পবিস্তর ছদ্যুবেশী অহষিকার সমর্থন করতে নয়৷" 


৬৬ 


[ সংখা? ৪ মায়ের সঙ্গে কথ। 


ক্ষমতা দেখাবার জন্য যদি ক্ষবতাকে প্রয়োগ করো তাহলে ওর মধ্যে এত বেশি বিথ্যা 
ও বাজে জিনিস চুকে পড়বে যে শেম পর্যস্ত ক্ষমতাটটি লোপ পেয়ে যাবে । অথচ তা সম্পূর্ণ 
সত্য জিনিসও নয়, কারণ পূর্বেই যে কঘা বলেছি, ভ বদি এমন শক্তি হয় বার দ্বার। রোগ 
সেরে যায় কিংবা কোনে! বাহ্য প্রাকতিক বস্তু পান্টে যার-_ যেমন প্রতিকূল ব্যাপারকে 
অনুকূল ক'রে দেওয়া, হারানো জিনিস খুঁজে বের ক'রে দেওয়া ইত্যাদি, যে সব ছোটোখাটে। 
তুকৃতাক্‌ সকল ধর্মের মধ্যেই দেখতে পাবে__ এগুলি প্রাণষস্ন জগতের সম্ভাদের সাহায্য 
নিয়ে সার্থকভাবেই অনায়াসেই কর। যায়, কিন্ত তাই বলে সকল সময়ে এ কাজ করা উচিত 
লয়; কারণ তাহলে সেই সব সত্তারা তোমাকে নিয়ে খেলতে শুরু করে, প্রথবটায় চমৎকার 
ফল দেখায় কিন্ত শেঘকালে হয় বারাব্ক | 

একাট লোকের সন্ধে আমি জানি, তার এমনি কিছু ক্ষমতা ছিল যাকে সে বলতে! 
“আধ্যাত্মিক” ক্ষমতা, আর এই ক্ষ্তাকে কাজে লাগাতে গিয়ে সে অদৃশ্য এমন এক চেতন 
সত্তার সঙ্গে সংয্রব স্থাপন করেছিল যাকে সে বলতে ““ম্পিরিট"” । লোকটি ছিল ব্যবসাদার ; 
বিস্তর অর্থের মালিক ছিল, তাই নিয়ে শেয়ারের বাজারে সে ফাট্কা খেলত। শেয়ারের 
বাজারের তেক্রী-ন্দার খবর আগের থেকে এ স্পিরিট তাকে জানিয়ে দিত। সে বলে দিত, 
“এখন এটা বেচে ফেল'”, এখন ওটা কিনে রাখো '',__ আর সেই অনুসারে কাক ক'রে 
তার প্রচুর লাভ হতো! কয়েক বছর পর্যন্ত এইভাবে তার স্পিরিটের নির্দেশে চলে সে 
আশ্চর্য রকলে ধনী হয়ে উঠল, আর গর্ব ক'রে সকলের কাছে বলতো, 'এমনি কোনে 
স্পিরিটের সঙ্গে যদি ভাব ক'রে নিতে পারে৷ তাহলে আর কোনে। ভাবনা থাকবেনা, তার 
কথা শুনে চললে তুমি মন্ত বড়লোক হয়ে উঠবে 1” একবার কোনো এক বিন্ত বাক্তি তাকে 
সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল. 'এবার খেকে তুমি সাবধান হও ।'' সে তবন মদগর্বে স্ফীত, 
তাই ও কথা মোটে গ্রাহাই করলে না। এবার তার স্পিরিট তাকে শেষ পরামর্শ টি দিয়ে 
বললে, “এব বর যেটা বলছি তা করলে তুষি জগতের বধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধনী হয়ে উঠবে, তোলার 
বতদ্র পর্যস্ত আকাক্ষা তা মিটে যাবে । তোমার য৷ কিছু সম্পদ আছে সমস্তই এই ফাট্কার 
ব্যাপারটির মধ্যে চেলে দাও, তাহলে আর দেখতে হবে না ।'' সে বেচারা তখন বুঝতেই 
পারলে না যে তার জন্যে কি ফাদ পাতা হচ্ছে ; সে বরাবরই তার পরাবর্শদাতার কথা শুনে 
খুব ভালো৷ ফল পেয়ে এসেছে, তাই এবারেও যেমনি তার কথা শুনে কাজ করলে অননি সব 
কিছু খোয়া গিয়ে সে একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে গেল। 

এই সব ছোটোখাটো সত্তার৷ মানুঘকে নিয়ে খেলায়, প্রথবে দু’ একট তুচ্ছ নিরাকলের 
ক্রিরা দেখিয়ে লোভ জাগিয়ে তোষাদের মনে একটা বিশ্বাস জন্যে দেয় আর যেমনি দেখে 
যে তাদের ফাদে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়েছ তখন দৃষ্টামির খেল৷! শুরু ক'রে সব খতষ ক'রে দের। 

আমরা তাই বলি যে নিরাপদ পন্থা আছে একটিমাত্র, তা এই যে ভগবৎ ইচ্ছার অনু- 
কুল নয় এমন কোনে। কাজই করবে না। এতে একট প্রশ্ন এসে পড়ছে : কেমন করে 


৬৭ 


ভ্ীঅরবিন্দ মন্দির পক বব-২৪] 


তুমি জানবে যে কোন কাক্তটা ভগৰ২ ইচছাব্র অনুকূল । একক্তন এইক্সপ প্রশ্ন করলে তার 
উত্তরে আমি বলেছিলাম ( যদিও সে তা মানেনি ) যে ভগবানের ইক্ষিত চিনতে পারা কঠিন 
নর. তাতে কখনো ভুল হয় না। তা চেনবার অন্য বেশি দূর কোথাও যেতেও হয় না; 
নিজেরই হৃদয়ের একান্ত নিভৃত নীরবতার মধ্যে কান পাতলেই শোন! যায় তার বীর স্থির 
ষ্দূষধ্র বাণী। 

একটা কথা বলতে ভুলেছি : সে বাণী শোনবার জন্য তোমাকে হতে হবে পুরো একা- 
স্তিক, নইলে নিজ্রের কাছেই নিজে প্রতারিত হতে শুরু করবে, কেবল নিজেরই অহংএর 
কণ্ঠশ্বর ছাড়া আর কিছু শুনবে লা, আর তাকেই খাটি ভগবৎ বাণী তেবে মারাম্মক রকষের 
বোকামির কাজ করতে থাকবে । কিন্ত প্রকত একাস্তিকতা থাকলে এমন কোলে ভুল হবে না । 
যা শুনবে তা কোনো কণ্ঠস্বর ও নর, ইন্্িয়গ্রাহা সাড়াশব্দও নয়, অতি সৃক্ষা ধরনের সামান্য 
কিছু বিশেষ ইঙ্গিত। যখন এমন কিছু করছ যা তগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধ নয়, তখন হয়তে৷ 
কোনে কিছুই বৈলক্ষণ টের পাবে না, সব কিছুই মনে হবে সহন্র স্বাভাবিক । অবশ্য 
ভগবৎ ইচস্ছার অনুযায়ী কান্ত তুমি করছ কিন! তা জানতে হলে তার জনা নিজেব মধ্যে ব্যাকু- 
লতা থাকা চাই. নতুবা কিছুই জ্ান৷ যায় না| কিন্ত সেরূপ ব্যাকুলতা নিয়ে লক্ষ্য করতে 
শুরু করলে তখন দেখবে যে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় যেন 
একটু অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলে. হরতো মাথার মধ্যে বুকের ৰধ্যে আর পেটের মধ্যেও 
অশ্বন্তি___কিন্ত তখন তা তত গ্রাহা করলেল। । হয়তো দিনের মধ্যে কয়েকবারই সেটা 
বোধ হতে থাকল, তবুও তুমি সেদিকে মন দিতে চাইলে না । কিন্ত তা তো আগের মতো 
স্বচছন্দের অবস্থা নয়, অতএব তখন তুনি তোমার কাজের মধ্যে একটু খেনে লক্ষ্য ক'রে 
দেখো, শ্রকান্টতিক হলেই দেখবে বে নিজের মধ্যে কোথাও ছোট্ট একটি কালে! দাগ দেখা 
যাচেছ ( কোনে মন্দ বনোভাবের ব! ভুল কাজের, বা একতরফা নিষ্পত্তির ব্যাপার ), আর 
সেটাই হলে। এ অস্বস্তির কারণ | এ কালো দাগ হলো তোমার 'অহংএর জ্িনিস__যে অহং 
তার নিজের পছন্পলত চলে, নিজের যা খুশি তাই করে, নিজের য৷ পছন্দ তাকেই বলে ভালো 
আর ঘা অপছন্দ তাকে বলে ষন্দ---এইভাবে আপন বিচাববুদ্ধিকে সে বিকৃত করে রাখে ! 
এ অবস্থায় সঠিক বিচার কিছু হতেই পারে না। যদি ভুমি ঠিক কথাটি জানতে চাও তাহলে 
এক পা পিছিয়ে এসে সন্ধান করতে থাকো, দেখবে বে তোমার অহংএর এ সব ছোটে। ধরনের 
ক্রিয়াগুলিই হলে। সেই অস্বস্তির কারণ । তুষি দেখবে যে তা নিতাস্তই ছোটে। জিনিস উল্টো 
দিকে মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে, সেই কঠিন রকমের কালে। জিনিসটা তোমাকে প্রতি পদে বাধা 
দিচেছ। তখন খুব ধৈর্ষের সঙ্গে তোষার উচ্চতর চেতন৷ হতে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে 
যে সেটা তার ভূল কাজ হচেছ, বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত সেট দূর হয়ে বাবে । একেবারে 
প্রথন দিনেই বে ভুমি সফল হবে সে কথা বলছি না, কিন্ত আন্তরিকতাবে চেষ্ট। করতে থাকলে 
£শেষে.একদিন সফল হাবেই । আর অধ্যবসারে সঙ্গে বদি এতে লেগে খাকতে পারে৷ তাহলে 


৬৮ 


[ সংখ্য।--৪ মায়ের সঙ্গে কথা 


হঠাৎ একদিন দেখবে যে “তালার ভিতর খেকে অনেকখানি হীনতা কর্তা ও অস্পঈতা 
যা তোযার ভিতর দিকের আলোক বিস্তারকে বাবা দিচিহুল তা কোথায় লুপ্ত হয়ে পেছে। 
উগুলোই তোমাকে সংকুচিত ক'রে রাখে, মুক্ত আলোর মধ্যে বিস্তার পেতে দেয় না, তোমাকে 
স্বাচ্ছন্দ্য পেতে দেয় না| এ চেষ্টা শুরু করলে শেঘে একদিন দেখবে যে আগের অবস্থার 
চেয়ে তুষি কতৰুর এগিয়ে গেছ, আগে যে বিঘয়ে কিছু বুঝতে ন! বা অনুতব করতে না তা 
কতটাই পরিকার হয়ে গেছে । দৃঢ সংকল্প নিয়ে কাল’ করলে তার ফল হবেই । 

এই হলো নিজেকে ব্রকোর মধ্যে আনতে পারার প্রথম ধাপ । সচেতন সভা হয়ে 
একটি কেন্দ্রীভূত ইচছা। নিয়ে থাকা €ে তদনুযায়ী আমি কাক্ত ক'রে যেতে থাকবো, এবং সে 
ইচ্ছা হবে ভগবত ইচছারই অনুবর্তন__এ চেষ্টা ক'রে দেখার যতো ক্রিনিস। 

নিজের অভিজ্ঞতা হতে আমি বলত পারি যে এর মতো বাঞ্চনীয় পচে! জগতে অন্য 
কিছুই নেই । এ চেষ্টা শুরু করলেই দেখবে বে তোমার জীবন কত মনোরব হয়ে উঠেছে? 
সাধারণ মানুঘের জীবনের অন্ততপক্ষে তিন ভাগের এক ভাগ হশ্র একবেরে ও বিরক্তিকর 
(কারো কারো। বেলাতে তিন ভাগের দূইভাগই তাই )- কিস্ক এতে তেলন অবস্থা একেবারে 
বলে বাবে! সব কিছুই হয়ে উঠবে কৌতুহলের বিঘয়, এমন কি অতি তুচ্ছ জিনিসার্টিও, 
-সামানা কারো সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ হলো, সামানা দুটে। কথাবার্তা হইলে, সালানা একটু 
এদিক ওদিক ঘুরলে__সবই হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত ও প্রণিধানযোগ্য ৷ 


ফেফ্রুয়ারি ১০, ১৯৫১ 


জা পড়ে শোনালেন “নাযেন বাণী'' ( ‘Words of the Mother'-p. 17 ) 
থেকে 

“যদি ভগবং নির্দেশে চলতে প্রস্তুত থাকো তবে যে কাজই দে ওয়া হোক তাই তোমাকে 
সেনে নিতে হবে, সে কাক্ত যতই কেন বিরাট হোক, আবার দরকার হলে পরের দিনই তেননি 
নিবিকার ভাবে তা ছেড়ে দিতে হবে যেবন তাবে কাজটা হাতে নিয়েছিলে,__-এতে তোমার 
নিচের কোনে। দায়িত্ব আছে বলে মনেই করবে না । আসক্তি কিছুবাত্র থাকবে না__কোনে। 
জিনিসের প্রতিও নয়, কোনোরূপ জীবনযাত্রার প্রতিও নর । সম্পূর্ণ বুক্ততাবে থাকবে ।”” 

তোমরা॥ কেউ বলতে পারো, “সম্পূর্ণ যুক্ত ভাবে থাকা” কাকে বলে? এ হলো 
এক সন্ত বড়ো প্রশ। কেন তা বলছি। 

অনেকেই যুক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা বলে ভুল করে। সাধারণ মনের কাছে যুক্ত 
থাক। যানে যা খুশি তাই করতে পারা, কেউ বেন তাতে বাধা দেবার না থাকে! আমি 
বললাম যে সম্পূণ যুক্তভাবে থাকবে, এ উপদেশ খুবই মারাত্মক হতে পারে বদি.একখার যথাখ 
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অর্থ টি হৃদয়চ্ষন কর। না হয়। মুক্তি কিসের থেকে ? অবশ্যই সকল রকনের আসক্তি থেকে । 
এই হলো ওর আসল মর্মকথ৷ । বুদ্ধের কাহিনীতে আছে, সর্ববিদ্যাবিশারদ এক যুবক তাঁকে 
প্রশ্ন করেছিল বে কোন বিদ্যায় তিনি পারদশী, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “আমি 
আত্মসংযষের বিদ্যায় পারদশী। কেউ যদি আমার প্রশংসা ও প্রশস্তি করতে থাকে, তাতেও 
আমি অবিচল থাকি, কেউ বদি আমার নিন্পা করে ব! গালি দেয় তাতেও আমি একই ন্ধপ 
অবিচল ও উদাসীন থাকি ।” 

এখন তুমি নিজেকে এই প্রশ্বটি ক'রে দেখ বে তুমি খ্যাতি নিষ্ঠার কতখানি উপরে । 
তাই বলে নিজেকে অন্যদের চেয়ে উচু তেবে তাদের কথ ধর্তবোর মধ্যেই নয় এমন ভাবে 
বেন না আসে । সাধারণের মধ্যে অজ্তানতা তো! আছেই এই জেনে অলোরা যখন বলবে 
যে সবই খুব ভালো. তখন তুষি বলতে পারো “ততটা ভালে নয়,” আবার তারা যখন বলবে 
বে সবই খুব বারাপ, তখন তুমি বলতে পারো “ততটা খারাপ নয়'’। অর্থাৎ সমস্তই যখন 
মিশিত ব্যাপার তখন কেউই কারে! বিচার করতে পারেনা ! অতএব ভালোনন্দ বা নিন্দা 
প্রশংসার কথায় তুমি নিরপেক্ষ থাকবে ! তা ছাড়া এইক্সপ সিন্ধান্ত ক'রে নেবে : আমার 
নিজের বা আমার নির্বাচিত গুরুর ভিতরকার দিব্যচেতনা থেকে যতক্ষণ নির্দেশ না পাচ্ছি 
যে “‘অবুক কাজটি করো” কিংবা “অনুকটি কোরোনা””, ততক্ষণ অপরে যে যাই বলুক সে 
কথার কান দেবোনা । যেহেতু আমার এই বিশ্বাস যে আমি যাঁর উপর নির্ভর করেছি তার 
ভিতরকার তগবত্তা ঠিকই জানে যে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, কোনটা করা উচিত ৰা 
উচিত নয়। 

এই হলো মুক্ত হতে চে৷ করার সর্বোস্তম পন্থা! | 
আর যথাথ মুক্ত হবার একনাত্র উপায় হলে৷ অকুণ্ঠ চিত্তে নিজেকে ভগবানে সম্পূর্ণন্থপে 
সমপর্ণ করে দেওয়া__এতে য৷ কিছু তোষার বন্ধন বা শৃঙ্খল বা পিছুটান ছিল সনস্তই আপন! 
হতে খসে পড়বে, তার আর কোনে গুরুতই থাকবেনা । কেউ যখন তোমার কাজের নিন্দা 
করবে তখন তুষি নিজের মনে বলতে পারবে, “কোন অধিকারে ও নিন্দা করে, ও কি জানে 
যে ভগবানের ইচ্ছার ধারা কোনক্দপ £"* আবার যখন তোমার সুখ্যাতি করবে তখনও ঠিক 
এই কথাই বলতে পারবে! তাই বলে এমন উপদেশ দিচিছনা যে অনোদের কাছ থেকে 
যাই অসুক তার থেকে সমুচিত শিক্ষাটুক্‌ নেবেন ॥ আমার সারা জীবনের অভিন্রতায় এটা 
জেনেছি বে সামান্য একটি শিশুর কাছেও কিছু শেখ। বায় । ওদের অগ্গানতার মাত্রা যে 
তোমার চেয়ে কিছু কম সেই কারণে নয়, কিন্তু ওরা তোমার কাছে আয়না স্বরূপ হওয়াতে 
তুষি নিজে কেষন তারই প্রতিবিশ্বটা হঠাৎ দেখতে পাও ; কেউ তোমার সম্বন্ধে বা বলছে 
শে কথ৷ সত্য না হতে পারে, কিন্ত ওর ভিতর দিয়ে এনন কিছু তোমাকে দেখিয়ে দিতে 
পারে যা তুমি আনতে না। সুতরাং ওর ভিতরকার অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটুকু বাদ দিরে 
বদি শিক্ষাটুকু নিয়ে নাও তাতে যথেষ্ট লাভ হতে পারে। 
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আমার জীবনের প্রতি দণ্ডেই দেখেছি যে আমার কিছু শিখবার আছে , কিন্তু কবনে। 
কারো মতামতের ছার) আবি বাধা পড়িনি ; আনি বনে করি যে আগতে একটিনাত্রই সত্য 
আছে যে যথার্থ কিছু জানে, জার সে হলে! পরাৎপর সত্য । এ কথা জান! থাকলেই সম্পৃথ 
বুক্ত-হওয়) যায় । আনি চাই যে তোনর। সেইরূপ যুক্তই হও সকল বন্ধন হতে, অজ্ঞনতা। 
হতে, প্রতিক্রিয়া হতে বুক্ত। অন্য সব কিছু হতেই বুক্ত, কেবল ভগবানে পূর্ণ সবপিত হয়ে 
থাক। ছাড়া । তাহলে ভ্ৰগতের সকল দায়িত্ব হতেই মুক্ত দায়িত্ব রইল কেবল ভগবানের । 


প্রশ্ন : ভগবানে পূর্ণ সমর্পণ কি প্রথম থেকেই হয়ন। ? 

উত্তর : সাধারণত তা হয়ন।। ওতে অল্পবিস্তর সয় লাগে । কিন্ত এদিকে 
পরিবর্তনের দীক্ষা হয়ে যেতে পারে বুহূর্তের মধ্যে ; একথা তোমাদের বোঝাতে অনেক সময় 
লাগবে । তোমরা বোধহয় জানো যে সকল রকমের ধর্বপীক্ষাতেই বলা হতো যে চরিত্র 
বদলাতে সময় লাগে ৩৫ বছর ! অতএব তা বে এক বিনিটেই হয়ে যাবে এনন আশা করতে 
পারনা । 

প্রশ্ন : যদি সকল ব্যাপারেই উদাসীন হতে বলছেন, তবে ছেলেদের কৃতিত্বে প্রাইজ 
দেন কেন? 

উত্তর : ছাত্রেরাও কি যোগী হবে? এইমাত্র বলেছি যে চরিত্র বদলাত ৩৫ বছর 
লাগে। 

আর দেখ, মানুঘের ব্যক্তিগত যে প্রাধিকার, যেমন সংসারের মধ্যে কর্ত।র, যেনন 
ছাত্রদের উপর শিক্ষকের, যেন রাজ্ছের মধ্যে প্রধানের, এগুলে। হলে। একব্কন প্রতীক 
স্বব্ষপ । বাস্তবিকের অধিকার কোনোটাই নয়, এ অধিকার তাদের দেওরা হয়েছে এই 
কারণে যাতে নিখ্যার ভিত্তিতে দীড়ানে। বর্তমান সামাজিক জীবনব্যবস্বার ক্ষেত্রে এর। এদের 
ভারপ্রাপ্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পনু করতে পারে । কিন্ত এর মধ্যে প্রকৃত সত্য নেই, কারণ 
সত্য মানেই সর্বেব একা, অথচ সমাজ দাড়িয়ে আছে নানারূপ বিতেদের উপর । লোকে 
এক একট প্রতীকের ভূনিকা নিয়ে ভানোষন্ন ভাবে নিদ্ধেদের কাজ চালিয়ে যায়__ 
একেবারে নির্দোষ কেউই নয়, এ অগতে সব কিছুই মিশ্রণের ব্যাপার ॥ কিন্তু যে ব্যক্তি 
তার নিজের ভূমিকাটি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং সাধ্যমত তাবে আপন কর্তব্য পালন 
করে,.সে এষন কিছু প্রেরণা পেতে পারে যাতে সাধারণ অপেক্ষা যোগ্যতর ভাবেই সে তার 
প্রতীকের ভ্ষিকাটিকে সার্ক করতে পারে । যে শিক্ষক তার ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা 
ধদেখে নর দিচ্ছে, সে যদি এই কথাটি স্বরণে রাখে যে দিব্য সত্যের প্রতিনিধি হয়ে দিব্য 
ইচ্ছার বাহন ব্ূপে সে কাল করছে, তাহলে তাতে অনেকখানি উপকার হতে পারে ; কারণ 
সাথারণ শিক্ষকের) কাজ চালায় নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী-_-কোনটা তার নিজের মনোমত 
আর কোনটা ত! নয় ইত্যাদি-_সে কাজ হয় সাধারণ-অসত্যের আওতার মধ্যে, কিন্ত সেই 
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শিক্ষক যদি নগ্বর দেবার সময় আপন সংকীর্ণতা ছেড়ে গতীরতর সতোর দৃষ্টি নিয়ে কাজ 
করে, তাহলে ওরই হাধ্যনে সে তার ছাত্রদের মধ্যেও সেই সতোর চেতন! সঞ্চারিত ক'রে 
দিতে পারে। 

এই কথাই তোমাদের বলতে চেয়েছিলাম । শিক্ষাদান একরূপ পৌরোহিত্য, যেষন 
রাজোর প্রধান রূপে কাক্ত করাও একরূপ পৌরোহিতা | এরা বদি আপন আপন ভূষিকাকে 
যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বোত্তম ভাবে সার্থক করে তাহলে সাধারণ জগতের অবস্থাও অনেক 
ভালো হয়ে বায়। দৃ:খের .বিঘয় অধিকাংশ লোকই এ কথাটা ভেবে দেখেনা, কোনোমতে 
নিজেদের কাজটা সারে অসংখ্য ব্যক্তি যে কেবল অর্থের লোভেই তাদের কাজগুলি করে 
সে কখা ছেড়েই দিলাম, যদিও তেমন কান্দ স্বতাবত নিকৃষ্ট রকমের হবেই । তাই এই 
আশ্বষ স্থাপনের সূত্রপাতে আমার প্রথম লক্ষাই ছিল পূর্বোক্ত দিকে, এখানকার কাজ যেন 
ভগবানের নৈবেদোর মতো হয়। 

আপন আপন প্রকৃতিগত ঝোক ও যেজাজকে অনুসরণ করার পরিবর্তে এই ভাবটি 
সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে তুমি হলে সেই পরবতম জ্ঞান ও সতা ও ন্যায়ের একজন 
প্রতিনিধি স্বরূপ, যথাসাধ্য সন্তাব ও প্রকাস্তিকতা নিয়ে তারই মতে৷ কা করতে হবে ; 
এতে তোমার নিজেরও উনৃতি হবে আর অনোদেরও তাই হবে। এতে দেখবে সকলেই 
তোমাকে শ্রদ্ধা করবে, তোমার ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটবেনা, কারণ 
প্রত্যেকেরই মধো এমন কিছু থাকে যা খাটি মহত্বের কাছে মাথা নত করে, এমন কি অতি 
দুর্দান্ত দৃস্কৃত জনও নি:স্বাথ মহত কান্ত দেখলে তাকে শ্রন্ধা করে । অতএব তোমার ছাত্রেরা 
যখন দেখবে যে তাদের শিক্ষক গতীর আম্পৃহা নিয়ে সত্যের পথে চলেছে, তখন তার৷ 
সম্পূর্ণরূপে বাধা হয়ে তোমার সকল কথা শুনবে, কিন্ত বদি তুমি একদিন ভালো মেজাজ ও 
একদিন বদ মেজাজ দেখাতে থাকে৷ তাহলে তা৷ উভয় পক্ষেরই হালিকর হবে । 


প্রশ্ব : চরিত্র বদলাতেই যদি ৩৫ বছর লেগে যায় তাহলে তার আগে এখন থেকেই 
তগবানে পূর্ণ সমর্পণ কেমন ক'রে সন্তব হবে? 

উত্তর : এ কাঙ্টি তাড়াতাড়িও হয়ে যেতে পারে, তা কি জানোন৷ ? সবই নির্ভর 
করে তুমি কেমন রাস্ত৷ নিচছ তারই উপর ৷ স্মরণ করে দেখ, আমরা একবার বেড়ালছানার 
"ও বীদরছানার কার্ধপ্রণালী নিয়ে আলোচন। করেছিলাম ( শ্রীরামকৃষ্ণ যার তুলনামূলক 
দৃষ্টান্ত প্রায়ই দিতেন) ৷ যদি তুমি নিরীহ বেড়ালছানাটির মতে৷ হতে রাজী থাকে৷ ( অবশ্য) 
বেড়ালছানাও খুব বেয়াড়া হতে পারে তা আমি দেখেছি), অর্থাৎ যেমন শাস্তশিষ্ট শিশুরা হয়ে 
থাকে, তাহলে এ সমর্পণের কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে । কিন্ত মনে রেখে৷ যে 
ও কথা সুখে বল৷ খুব সোজ।, ““বেড়ালছানার ষতে। হয়ে যাও'’, কিন্তু বাস্তবে তা হতে পার! 
অত সোজা নয় । আর এষন কথাও ভেবোন৷ যে বেড়ালছানার মতে৷ হওয়া মানে ব্যক্তিগত 


৭২ 


[ সংখ্যা__৪ মায়ের সঙ্গে কথ! 


সব কিছু প্রচে্টাই ছোড়ে দেওয়া ! কারণ তুৰি তো৷ সত্যিকার বেড়ালছানা নও, সানু কখনে। 
বেড়ালছানা হয়না ! তোমার নধো এনন অসংখ্য সম্তাংশ রয়েছে যারা শুধু নিজের কথাই 
যানে, নিজের যতোই কাজ করে, সেগুলিকে বাগিরে আলা খুবই কঠিন, ঘটলার বুখে গা 
ভাসিয়ে দেওয়া তার চেয়ে অনেক সহত্র | অতএব কাজটা খুবই দকর্ধহ । প্রপনত তোমার 
মধ্যে অন্তুত রকম এই যে এক চিন্তা দ্রিনিসট রয়েছে, সে কেবলই শুটিয়ে দেখছে, বিচার 
করছে, বিশ্রেঘণ করছে, সন্দেহ করছে, মতামত সাব্যস্ত ক'রে বলছে "ওটা তবে এই ব্যাপার" 
“ওর বদলে এই হলেই ভালে! হতো না কি?” ইত্যাদি । এমনি চিন্তা গুলে বদি অনবরত 
কিছুই ভাবেন! ! সকল চিন্তা হতেই সে ৰুক্ত, তাই তার পক্ষে কান্ছটি হয় সহন্ত । 

যে পথই নাও. ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই চাই, যতক্ষণ পর্যস্থ পুরা একান্তবোধ না 
আসছে । যেমনি তা আসবে অমনি ছিলু বস্্রধানার্ তো। সকল প্রচে?৷ আপনা হতেই 
খসে পড়বে, তখন তুমি হবে আলাদা এক ানুঘ ; যা তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিল তা শুধু 
সম্ভবই নয় কিন্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে. তুমি তাকে আর এডাতেই পারবেনা । 

অতএব এখন তোলাকে নিবিষ্ট ও নীরব হয়ে আভ্যন্তরীণ প্রেবণার জনা অপেক্ষা 
ক'রে থাকতে হবে । বাহ্য প্রতিক্রিয়াতে কোনো কিছুই করবেলা, সর্বদা কেবল উপরের 
আলোর নির্দেশকে অনুসরণ করবে, অন্য কিছুর হ্বারা নয় কেবল তারই প্রেরণাতে চলতে 
থাকবে । চিন্তা করতে যাবেন।, প্রশ্শ করতে যাবেনা বে "ওটি করব কিনা" কেবলই 
তুমি চাইবে জানতে শুনতে এবং দেখতে । তোমার কর্তব্য এমন আভান্তরীণ নিশ্চয়তার 
সঙ্গে করবে যেখানে কোলে প্রশ্ন কিংবা সংশয়ের স্বান নেই, কারণ তার ব্যবস্থা আসবে 
তোমার নিভ্ডের ভিতর থেকে নর, তা আসবে উপর থেকে । তা অবশ্য অবিলঞ্ে ও আলতে 
পারে কিংবা তার জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করতেও হতে পারে, তা নির্ভর করবে তোমার 
পুরো রকমের প্রস্ততির উপর এবং আরো অনেক কিছুর উপর | কিস্য তখাপি তুমি তোমার 
মূল ইচছাকে আকড়ে থাকবে, বিশেষ ক'রে ধৈর্ধ ও সাহস কোনোমতেই হারাবেন৷ । 
দরকার হলে একই জিনিস হাভ্তারবার করবে, এই ভেবে যে হয়তে৷ হাতার পুরলে তখন তার 
ফল হবে। 

তুমি তো বরাবর একটিমাত্র জিনিস হয়ে গঠিত হওনি। কোনো কোনো জন্মের 
বারে এমনও হয়ে থাকতে পারে যে অজ্ঞাতে দৈবাৎ তুষি স্্ট হয়ে এসেছ ; বদি তোমার 
চেতন আত্মা আগের থেকে জেনেশুনে এই দেহগঠনে এসে থাকে, তাহলে যারা কোথায় 
যাচেছে তা লা জেনে হঠাৎ হুড়হুড়িয়ে চুকে পড়ে কোনে। দেহগঠনের নধ্যে-_- তাদের 
"চেয়ে তোমার বেলা প্রস্তাতি থাকবে অনেক বেশি ; নতুবা অপরপক্ষে তোমার অক্ঞানতার 
অন্ধকারের মধ্যে নিবগু চেতনার্টকে ঠেলেঠুলে জাগিয়ে তুলতে তোমায় অনেক কঠোর 
পরিশ্বষ করতে হবে । আভ্যন্তর প্রস্ততি পূর্বজন্ব থেকেও আসতে পারে, কিংবা! বর্তষান 
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শীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক৷ বর্ব_২৪] 


জন্মেও অক্তিত হতে পাবে 1; আবার এমনও হতে পারে যে সর্বাঙ্গীন উন্তির শেষ বাঁকে 
মাথায় আসার পরে এবার চূড়ান্তে ওঠার অনকুল যোগাযোগ এসে গেছে। কিন্ত তাতে 
এমন বোঝায়ন। যে এ বাকের মাথায় পৌছবার আগে তুমি আরে) হাজার বারের দন্ম 
অতিক্রল ক'রে আসোনি। 


কফেব.র়ারি ১২, ১৯৫১ 

“মাতৃবাণী”” ( “Words of the 7/0005৫”- . 20 ) থেকে-__ 

"'তোষব্রা জিজ্ঞাসা করো 'ভগবান এখনও কেন দেখা দিচ্ছেন না?” তার কারণ 
তোমরা এখনও তার জন্য প্রস্তত হওনি। তার অল্প একটু ছিটেফৌট। মাত্র এসে পড়লেই 
যদি তোমরা চিংকার ক'রে কেদে বা নেচেকুদে লাফাতে শুরু করে দাও, তাহলে সম্পৃণটা 
নেষে এলে তখন কি করবে? এইজন্যই যাদের দেহ-প্রাণ্ণমনের ভিত্তি এখনও পাক৷ 
হয়নি তাদের আমরা বলি 'টেনে নামাতে যেওনা", অর্থাৎ ভগবং শক্তিকে অসময়ে নালিয়ে 
আনতে চেষ্টা কোরোনা । শান্ত ও নীরব হয়ে প্রতীক্ষা নিয়ে থাকো । এ কথ! বল৷ হয় 
তার কারণ সেই শক্তি হঠা২ নেনে এলে তাকে সহ্য করতে পারবেনা । কিন্ত ভিত্তি যাদের 
দৃঢ় হয়েছে তাদের বলি. 'আম্পৃহার সঙ্গে তাকে আহ্বান করো'। কারণ তখন বিপর্যস্ত 
না হয়ে তারা৷ ঠিকতাবে ত গ্রহণ করতে পারবে ।"" 


প্রশ্ন তগবং শক্তি এসে পড়লে তাতে বিপর্যস্ত হতে হয় কেন? 

উত্তর সাধারণের পক্ষে ত অতিবাত্রাতে তীৰু জিনিস বলে । তখন বোধ হবে 
যেন ভুনি এক ভীঘণ ঝঞ্জাবর্তের মধ্যে পড়ে গেলে । তার ঝড়ের বেগ এসনই প্রচণ্ড বে তুষি 
কোনোমতে সামলাতে পারবেনা, শুয়ে পড়তে হবে যাতে ঝড়টা উপর দিয়ে চলে যায়। 
সেই শক্তিঝড়ের বাকৃক। প্রচণ্ড ঘণীঝড়ের ধাক্কার চেয়েও সহয্ন গুণ বেশি। ব্যাপক 
গ্রহিষ্ণুত৷ ও অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি ও আত্মিক সমতার নিরেট ভিত্তি স্থাপিত হবার আগে তা 
এসে পড়লে তোমাকে কোথায় যে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দেবে, তুৰি কিছুতে নিবারণ করতে 
পারবেনা | দিব্যালোকের বেলাতেও ঠিক এই কথা ; সূর্যের আলোতেই অনেকের চোখ 
টন্‌ টন করে, তাই কালো চশন৷ পরতে তার। বাধ্য হয়, সূর্যের দিকে মোটে চাইতে পারেন৷ । 
কিন্তু এ তে৷ গেল সাধারণ সূর্যালোকের কথা, আতিমানসের ভ্যোতির দিকে যদি ভুমি চাইতে 
কখনো সক্ষৰ হও তো দেখবে যে তার ওঁদৃত্রন্য. এতই বেশি যে সূর্যের আলোকে তার কাছে 
তখন সনে হবে মলিন কালো । এতএত তোমার. চোখের ও মন্তিফের পক্ষে তাকে সহ্য 
করার মত পাকাপোক্ত সামর্থ্য লাভ করা, চাই, স্রে্ন্য রীতিমত প্রস্তুত হওয়। চাই, পুরে৷ * 
রকমের শাস্তি ও উদারত৷ প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই-_র্থৎ এমনই এক দৃঢ় ভিত্তি নিয়ে থাকবে 
বে ব্রন্ধপ প্রথম ঝড়ের পরেই যখন সেই চোখ ঝলসানে। প্রচণ্ড আলো এসে দেখ। দেবে তখনও 
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তুমি অচঞ্চল 'ও অটল থেকে তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারবে । কিন্ধ লাখের মধ্যে 
একজনও তেমন নেই । কেবল যার। আভ্যন্তরীণ অনুভূতির কিছুটা আভাস পেয়েছে তারাই 
জানে জিনিসটা কেষন। এমন কি যদি তুৰি চেতন থেকে আপন চৈতোর মধ্য প্রবেশ 
করো তখন তার আলোতেও তোমার চোখ ঝলসে যায় ; অথচ তা তোমার নিজেরই আয়ত্তের 
জিনিস, সে তোলার নিজেরই চৈত্য, কিন্ত তবু তা বাহ্য চেতনা থেকে এতই স্বতস্র বে প্রথৰ 
বারে তাকে সওয়াই যাবেন।, প্রখর সূর্যালোকের চেয়ে তাও এতই উদ্বজ্বল। 

এই চৈত্যকে বলতে পারো ““মানুঘের আয়ত্তসীবার অন্তর্গত ভগবান” । 


প্রশ্ব : এষন কোলে চিহ্ন আছে কি যাতে বোঝা যাবে যে আমি এই পথের পথিক 
হিসাবে প্রস্তুত হয়েছি, বিশেঘত যদি আমার তেন কোনো। আধ্যান্তিক গুরু না পাকে? 

উত্তর : হা আছে। ওর সব চেয়ে বড়ো লক্ষণ হলো সর্বাবস্থায় পূর্ণ সসচিন্ততা । 
এইব্বপ ভিত্তিটি থাকা একেবারে অপরিহার্য-_সম্পূর্ণ প্রশান্ত, নীরব, নিকম্প, অটল, অবিচল, 
অথচ প্রবলতর শক্তি ধারণের উপযোগী একটা অবস্থা । জড়তা খেকে যে এককপ অসাড় 
রকনের নীরবতা আসে তা নয়, এ এমন এক কেন্দ্রীভূত শক্তিচেতলা যাতে সব কিছুতেই 
তোমার চিত্তের সবভাব সনানে বঙ্গায় থাকবে, ঘটনাচক্রে যাই কেন ঘটুক. এমন কি তোলার 
জীবনের সব চেয়ে নিদারুণ দূর্ঘটনার বেলাতেও । এই হলো ওর প্রথম লক্ষণ । 

ত৷ ছাড়া আরো একটি লক্ষণ : তুমি বোধ করতে থাকবে যে আপন স্থলচেতনার 
নধ্যে তুমি বন্দী হয়ে আচ. এ কঠিন অবস্থা তোলার পক্ষে শ্বাসরোধকৰ ও দবিছহ হয়ে 
উঠেছে, এই নিরেট ধাতুর দুর্তেদ্য প্রাচীরে তুনি কোনোগতিকে একাশী ফুটো করে দিতে 
পারলে যেন বাচো ! এই নিদারুণ বন্ধনের কষ্ট তোমার পক্ষে প্রাণান্তকর হযে উঠেছে, তুমি 
সর্বান্ত:করণে চাইছ ওকে ছি'ড়ে বেরিয়ে যেতে, কিন্ত কিছুতে পারচনা । এটিও এক পুথন 
লক্ষণ । এর অর্থ তোমার আত্যন্তর চেতনা এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে তোমার এ 
সংকীর্ণ বাহ্য ছাটটুকুর নধ্যে তাকে আর আটছেনা । ও ছাচ কেবল সাধারণ জীবনের 
সাধারণ কাজগুলির ও সাধারণ সম্পর্কগুলির বেলাতেই চলে. এখন কিন্ত অচল তাই এখন 
ওটা তেঙে বেরোতে ভিতরের জোর তাগিদ আলছে। 

আরো এক লক্ষণ এই যে তোলার আম্পৃহাতে যখন খুব একাগ্র হয়ে উঠবে, তখন হঠাৎ 
বোধ করতে থাকবে যেন তোমার মধ্যে কিছু নেমে আসছে, ভিতরে কোনে। কিছুর সাড়া 
পাচ্ছ । যেন একটা জ্যোতি, একটা শান্তি, একটা শক্তি প্রায় হঠাৎই নেমে এলে। তোষার 
মধ্যে, তার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা কয়তে হলোনা-_বেষনি একান্তিক আশ্পৃহার সঙ্গে 
তুষি ডাক দিলে অমনি মিলল সাড়া । এর যানে ইতিমধ্যে উপরের সঙ্গে একটা যোগাবোগ 
স্বাপিত হয়ে গেছে। 
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প্রশা উচচশক্তি নেমে এলে যদি তাতে ওক্থপ বেসামাল হয়ে পড়ি, তার মানে কি এই 
নয় যে আমার প্রাণসত্তা এখনও প্রস্বত হয়নি, অতএব তাকে প্রস্বত হতে বাধ্য 
করা চাই? 


উত্তর : কেমন ক'রে বাবা করবে? চেপে ধরতে গেলেই হাতের ফাক দিয়ে গলে 
যাবে । তোমার ইচ্ছা বলবে মে তাকে ধরলাম. কিন্ত ততক্ষণে সে তোমাকে ফাকি দ্রিয়েছে । 
তাকে শাসনের মধ্যে আনা খুবই কঠিন । তারপর তাকে বাধ্য করতে চাও কিসে? যাতে 
সে প্রস্তত হয় ?...জোর করতে গেলেই সে ষতখন অসাড় হয়ে পড়বে. অর্থাৎ কোণে লুকিয়ে 
অনড় হয়ে বসে থাকবে, উপস্থিত ঝড়ের বেগটা কেটে যাক: দিবাশক্তির সংস্পর্শ আসাই 
তার পক্ষে ঝড় । আর যেমনি তার বিপদের সময়াট পার হয়ে যাবে অমনি আবার চাঙ্গ! হয়ে 
বলবে, “এবার আমার পালা !"" 

শক্তির সংস্পর্শে যদি বেসামাল হও তার মানেই এই যে তোষার প্রাণসত্তার প্রস্তুতির 
জনা এখনও অনেক কাক্ত বাকী রয়েছে, অর্থাৎ কোথাও কিছু দুর্বলতা রয়েছে । কারে 
হয়তো মনেই রয়েছে দর্বলতা | ফ্রান্সে একটি ছেলেকে জানতাম, স্রন্দর সে বেহালা 
বাজাতো । কিন্ত মস্তিক তার বড়ো ছিলনা, সঙ্গীত বাঙ্গাতে যতটুকু দরকার তার 
বেশি নয়! সে আমার আধ্যান্তিক বৈঠকে আসতো, হঠাৎ একদিন তার মাখার এটুকু সীমার 
অধো অলীমের অনুভূতি এসে গেল, সে অনুভূতি হলো অনন্তের এক বাটি সত্যিকার চেতন! ! 
এতে সে এমনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল যে তার সকল ক্ষমতাই চলে গেল, এমন কি বেহালা ও 
আর বাজ্জাতে পারেনা । স্তরাং সে ভাব থালিয়ে দিতে হলো । বনই চিল তার দূর্বল। 

কেবল অনুভূতিটাই তার এসেছিল. কিন্ত কোনো ধারণা তার ছিল না । ( সাধারণত 
কারোই তা পাকেনা )। আগে অনুভূতি. পরে ধারণা কারণ সকলেই প্রায় ধারণা করে 
ও চিন্তা করে বাক্যের মাধানে__ফদি বিপরীত দুটি ধারণাকে একত্রিত ক'রে ফেল তাহলে 
আর কিছু বুঝতেই পারবে না__কিস্ত অনুভূতি আসা খুবই সম্ভব । অতএব মাথাটা রাখতে 
হবে উদার ও ঠাণ্ডা ও নমনীয় ক'রে । আর চিন্তার বধ্যে হঠাৎ যে জিনিস এসেছিল তা বুঝি 
হারিয়ে গেল, এমন কথা ভাবতে থাকার পরিবর্তে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকবে যাতে 
সেই অনুভূতির তাৎপর্য টুক্‌ ধীরে বাথার মধ্যে প্রবেশ করে! 

অনেকেই আছে যাবা প্রাণের তরফে দূর্বল । তাদের সেই অল্পশক্তি ছোটে! ব্যক্তি- 
সত্তার মধ্যে যখন অনন্তের ও শাশ্বতের চেতনা এসে চুকে পড়ে, তখন তাদের মামুলী ধারণার 
পক্ষে তা এতই বিসদৃশ ব্যাপার হয়ে পড়ে যে কিছুই তারা৷ বুঝে উঠতে পারেনা । ওতে 
তারা হয় অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা আবোলতাযোল বকতে থাকে আর চিৎকার ক'রে অযথা 
লাফালাফি করতে থাকে । 

কিন্ত পুরো ব্রকাস্তিকত৷ নিয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে তা হবেনা ; কারণ যেখানে 
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[ সংখ্যা__* মায়ের সঙ্গে কথ। 


অনুভূতির ফলে অনন তির্যক ভাব আসছে, সেখানে বুঝতে হবে নে ভিতরে নি“চত চিল কিছু 
গর্ব বা দূরাকাঙুক্ষা কিংবা তারসাযোব অভাব, সেখান সত্তার একদিকের মাত্র একতরফা 
উৎকর্ষ ঘটিয়ে অন্যদিককে অবহেলা করা হয়েছে । 

যারা ননে করে যে দেহকে জড়রে অবস্থায় ফেলে রেখে. প্রাণকে ঘুম পাড়িয়ে আর 
মনকে চেপে রেখে ( যাকে তারা বলে 'নীরব' করে রাখা ) যোগের পথে অগ্রসর হওয়া 
যার, তারেই নধ্যে অলন বিপর্যয় ঘটে কোনো অনুভূতি এসে পড়লে । তখন তাদের সাথ 
যায় বিগৃড়ে, আচরণে তার। আতিশয্য দেখাতে থাকে কিংবা মারাত্বক কোনে 
দূর্ভাগোযের লধ্যে গিয়ে পড়ে...... তাই বলি, তোবাদের দেহকেও রাখবে নক্তবৃত এবং ওজন 
মাফিক, প্রাণকে রাখবে স্রসংঘত* মনকে রাখবে নমনীয় ও যুক্তিগ্রাহী যাতে তোমার আম্প- 
হার হর সনুচিত সাড়। উপর থেকে এসে পড়লে তার ফলে তোমার সমগ্র সন্তাই স্ফুরিত ও 
সবৃদ্ধ হয়ে ওঠে, এবং বিপর্যস্ত না হয়ে তুষি আনন্দে বিকশিত হয়ে ওঠো.__ তোমার পাত্রাটি 
সুধায় পরিপূর্ণ হরে 'ওঠাতে তোমার হাত কেঁপে সেটি যেন হাত থেকে বসে না পড়ে ॥  ব্যাপা- 
রটা ঠিক তাই হয় সনে করো তোমার কাছে খুব ছোটো এলন একট পাত্র আছে যাকে 
টেনে বড়ো কর। বায, কিন্ত সে চেষ্টা যদি না করো তাহলে তা ভোটোই পেকে যাবে : 
তারপর হঠাৎ যদি তার মধো জোরালো ফেনায়িত কিছু চেলে ব্রাখতে যাও তাহলে তার 
সবটুকুই উপচে পড়ে যাবে ! 


প্রশ্ব আমার চেতনা যদি তার বাহা বেনীর মধ্যে "বন্দী রয়েছে ভেলে অসহ্য 
কষ্ট বোধ করতে খাকে, তখন আমার কি কর। উচিত? 


উত্তর যাই কেন করে৷, আদে অন্থির হয়োন। , অস্থির হয়ে টানাটানি করতে 
থাকলে তাতে কেবল ক্রাস্ত আর অবসনুই হবে, ফল কিছু হবেনা । তুমি থাকবে কেবল 
সকল শক্তি দিয়ে তোমার আম্পৃহাতে কেন্ত্রস্থ হয়ে । তোমার ভিতরকার যে বিহৃশিখা সম্বন্ধে 
ভুমি সচেতন, তার মধ্যেই তোমার সব কিছু শক্তি ও আম্পৃহা ও আকৃতিকে আহুতি দিয়ে 
ভুমি নিজে থাকবে নীরব হয়ে, আর পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে জবাব আসার প্রত্যাশ৷ নিয়ে । 
আর এমনি অবস্থাতে কেন্দ্রীভূত থেকে ধীরে ধীরে চাপ দিতে থাকবে বাহ্য খোলসটার উপর, 
বেশি জোরে নয়, অনুত্তেলিত হয়ে যতটুকু করতে পারে৷ । খুব স্থির থেকে শুধু তাকে ডাকবে 
আর ওঠে ঠেলবে। 

প্রথম দফাতেই এর কোনো ফল পাবেনা | বারেবারেই এমনি করতে করতে হঠাৎ 
একদিন দেখবে_ তুমি একদষ ওপারে গিয়ে হান্ধির ! তখন গিয়ে পড়েছ এক জ্ঞ্যোতি- 
সমুদ্রের মধো। 

কিন্ত বদি অস্থির হয়ে ছটফট করে।, তাতে শুধু বাথ ধরাই সার হবে, ফল হবেন। কিছুই । 
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হী, এই হলো খাটি কথা ৷ তোমার আলশ্পৃহাশক্তিকে সংহত ক'রে তাকে কেন্দ্রীভূত 
ক'রে রাখো, আর অবিচল ও প্রশান্ত চিত্তে ভিতরকার অগ্নি শিখাতেই পুন:পুন: সব কিছু 
নিক্ষেপ করতে থাকো, আর শুধু ডাকতে ও ঠেলতে থাকো । এতে সাফল্য একদিন আসবেই । 

যা তীব্র বই থেকে আবার পড়লেন 

“কারো কারো বেলাতে এমন হয় বে তাদের যন যেষনি ফেরে তগবানের দিকে, অবানি 
তাদের বাহ্য অবলম্বনগুলি বোয়া যায়, সব রকমের প্রিয় বস্ত গুলিকে তাদের হারাতে হয়। 
কোনো কিছু ভালোবাসার সম্পক যেখানে ছিল তাও সব ঘুচে যার়।”* 

এই হলো এক মন্ত সযস্যার কথা । তোযার পক্ষে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ 
তার বিচার তোমার বিবতনগত চেতনার কাছে যেমন, মূল দিব্যচেতনার কাছে তার থেকে 
একেবারে স্বতন্ত্র । তোমার নিজের কাছে য! উত্তম ও মঙ্গলজনক বলে যনে হচেছ, অব্যাক্স 
বিচারের দিক থেকে সব সময় তা নাও হতে পারে । গোড়া থেকেই এ কথা জেনে রাখতে 
হবে যে কিসের দ্বার। তুমি সর্বাপেক্ষা শী লক্ষ্যে পৌ"ছবে, এ সম্বন্ধে তোমার যেমন ধারণ , 
তগবানের ধারণা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, আর সেট! তুমি মোটে বুঝবেই না । তাই 
গোড়া থেকেই নিজেকে এই কথা বলে রাখবে, “যা হচ্ছে তা ঠিকই হচেছ, সবই আপাতত 
মেনে নিই, এর মানে পরে বোঝা বাবে ।'* 

এমন যানুঘ অনেক দেখবে যারা যোগ শুরু করার আগে অনেকটা স্বচ্ছন্দের জীবন 
যাপন করতো, কিন্ত যেমনি যোগের পথে পা দিলে অমনি তাদের সে অবস্থা পাল্টে গেল, 
যা কিছু তারা বিশেষ ভালোবাসতে তা যেন মির্মমতাবে তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়। হলো । 
এতে তারা বিলক্ষণ কঃ পায় , হয়তো তারা তা স্পষ্টতঃ স্বীকার করেনা, অন্য কথা ও অন্য 
চিন্তা দিয়ে চেপে রাখে, কিন্ত তাদের যন বলে, “এটা কি হলো ? আমি তো খারাপ লোক নই, 
আমার উপর এমন নির্দয় অত্যাচার কেন 1" সকল লোকেরই ন্যায়বিচার সম্বন্ধে এই রকমের 
ধারণা । '‘যেমনি কেউ তালে। হতে চেষ্টা করবে অমনি তাকে বিপদে পড়তে হবে! যা 
কিছু সে ভালোবাসে সবই খোয়াতে হবে, তার স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য সঘই যাবে ঘুচে, প্রিয়জনের 
তাকে ছেড়ে বাবে ; তাহলে তো ভালে! হবার চেষ্টা করাই ঝকমারী ।'' তুমিও যদি এই 
যুক্তিকে অনুসরণ করতে থাকে৷ তাহলে কিছু পরেই তোনার ভিতরকার একটা ঘ৷ বেরিয়ে 
পড়বে-_অর্থাৎ তুমি হয়তো দেখতে পাবে যে তুমি যোগের পথে এসেছিলে কোনে আব্ব- 
স্বার্থ নিয়ে, তাই তুমি একজন সাধু হতে চেয়েছিলে, তেবেছিলে যে তাতে অবস্থাটা আরো 
ভালে৷ হবে, আর ভালে। হবার ফলে মিঠা রকমের পুরস্কারও মির্ণবে। কিন্ত কিছুই যে 
হলোনা 1...কিস্ত কিছু হয়েছে বৈকি, তোমাকে এ সব থেকে বঞ্চিত ক'রে সবচেয়ে তালে৷ 
শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে । যতক্ষণ পর্যন্ত আম্পৃহার পিছেন কামনা লুকিয়ে রইল আর যনে মনে 
লেনদেনের হিসেবটা রইল, ততক্ষণ পর্যন্ত মার তোমাকে খেতেই হবে, যাতে তুষি সভ্য 
চেতনার মধ্যে জেগে উঠতে পারে৷, যেখানে কোনো শর্ত বা লেনদেনের প্রশ্ন নেই। 
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[ সংখ্য।__৪ মায়ের সঙ্গে কথ! 


প্রশ্ন: আমি যখন যোগ শুরু করি তখন থেকে কিস্ত আমার সকল দিক দিয়ে 
আরে। ভালোই হচেছ । সেইক্রুন্যে আমার যনে হয় 


উত্তর : তার কারণ তোলার আম্পৃহা ছিল হয়তে৷ ব্রকান্তিক ও স্বাথশূন্য । সে 
ক্ষেত্রে তাই হয়। 

প্রশ্ব : যথেষ্ট হীনচরিত্র 'ও দৃন্ধৃতিকারী হয়ে কেউ যদি হঠাৎ এমনি পরিবর্তনের 
দিকে ঝোকে সে কি তখন থেকে কোনে। মন্দ কাজ করতে গেলেই ভিতরের সৃক্ষ্য নিঘেব 
শুনতে পায়? 

উত্তর: তা নির্ভর করবে কেমনতাবে পরিবর্তনটি আসছে, কেমনভাবে ভিতরের 
ভাবাস্তরটি আসছে তার উপর ৷ সে পরিবর্তন যদি আগাগোড়া সব দিক বেকেই আকস্নিক 
হয় তাহলে তাই বটে, তখন থেকেই সে সতর্কবাণী শুনৰে ; কিস্ঠ পরিবর্তন যদি ক্রমিকভাবে 
আসে তাহলে তার ফলও আসবে ক্রমিকভাবে ৷ বিতিনু ক্ষেত্রে বিভিনু ব্যবস্থা, ঠিক ক'রে 
তা বল৷ যায়ন! | যদি এমন হয় যে আড়ালের পর্দা ছিড়ে গেল বা অন্ধকারে আলে। জ্বলে 
উঠল, তাহলে সেই হুহূর্ত থেকে ভিতরের ইঙ্গিতও আসতে থাকবে । এমন কি অতীতের 
সঙ্গে তুলনাও তখন বেরিয়ে আসে । 

তোমার পূর্ব দিনের কাজ গুলির কথা মনে হয়ে তুমি স্পটই দেখতে পা যে, এখনকার 
তুলনায় তখন তুমি কেমন ছিলে । তা ছাড়া প্রতিবারেই যখন সন্তার মধ্যে একটী সত্যিকার 
পরিবর্তন আসে, প্রতিবারেই খন কোনে! একটা দোঘকে কাটিয়ে ওঠো. তপন আগেকার 
সমগ্র জিনিসটাই স্পট দেখতে পাও যেন পর্দার গায়ে একটা কালো দাগের মতে৷. কোথায় 
তার উৎপত্তি তার কি হেতু ও কিফল। তোমার যদি প্রখর স্মৃতিশক্তি বকে, যদি দেখ যে 
গত দশবছরে মধ্যে যখন তুমি রূপাস্তরিত 'ও উত্তরোত্তর সমপিত হবার ভন একাস্তিক চে 
করেছিলে তখনকার অবস্থা কেমন ছিল, আর তার তুলনায় ওর আগেকাৰ অবস্থার কথ। যদি 
স্মরণ করতে পারো. তখন বলো, “এ কি সম্ভব, আমি অয়ন তো কখনে। ছিলায়ন। !"" অথচ 
তুমি তেমনই ছিলে । তখন যা ছিলে তা তখনকার পক্ষে স্বাভাবিক, এখন যা হয়েছ তা 
এবনকার পক্ষে স্বাভাবিক । কিন্তু তখনই যে তুমি এই একই ব্যক্তি ছিলে এ কবা বিশ্বাস 
হতে চায়না । এই সব লক্ষণ থেকে নিশ্চিত বোঝা যাবে যে তোমার কতখানি উন্ুতি হয়েছে । 


প্রশ্ন : কখন বল৷ যেতে পারে যে আষি প্রকৃতই আধ্যাত্মিক মার্গে প্রবেশ করেছি ? 
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' উত্তর পর্যায়ক্রমে বলতে গেলে তার প্রথম লক্ষণ হবে (যদিও সকলের নয়) এই 
তাবৎ সকল কিছুকেই মনে হতে থাকবে অকিঞ্চিংকর, অবান্তর । তোমার জীবন ও তার 
সব কিছু কাজকর্ম বেষন চলছিল তেষনিই চলতে খাকবে, কিন্ত তোষার কাছে মনে হবে যে 


৭৯ 


ভমঅরবিন্দ মন্দির বন্তিক' ব্ধ_২৪ ] 


এগুলোর কোনো সত্যিকার মানে হয়না, এর জন্যেই তোমার অস্তিত্ব নয় । আমি বলব 
যে এই হলে প্রথম লক্ষণ । 

এ ছাড়া আরো অনেক কিছু হতে পারে । যেমন, তখন মনে হবে যে সবই যেন পালৃটে 
গেছে, গোটা জীবনটাই গেছে পালুটে, হনের ভিতর একটা আলো এসেছে, যা আগে কখনো 
ছিলনা, হৃদয়ের মধ্যে একটা শান্তি এসেছে বা আগে কখনে। ছিলনা । এই তো অনেকখানি 
পরিবর্তন ; কিন্ধক পাকারকষের পরিবর্তন আসে পরে, গোড়ার দিকে তা কনই হয় , গোড়ার 
দিকে যখন আধ্যাত্মিক জীবনে প্রথম প্রবেশ করতে চাইলে তখন দৈবাৎ এক একট। আলোর 
ঝলক এসে দেখা দেয়, কখনে। বা একটা ব্যাপক আলোর দীপ্তিতে সমস্তটা তরে ওঠার মতো, 
আর তীর আনন্দে তোলার অস্তরও ভরে ওঠে; কিন্ত তার পরেই সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়, 
আর দেখা যায়ন।, যেহেতু বিস্তর গলদ রয়েছে তখনও তোমার মধ্যে ।...যে তাবর্টির কথা 
আগে বললাম তা ঠিক বিতৃষ্ণাও নয়, তুচ্ছতাচিহন্যও নয়, কিন্ত তোমার মনে হতে থাকে যে 
জগতের কোনে! ব্যাপারটাই এমন কিছু নয় যার জন্য এত তটস্ব হয়ে তত প্রাণপণ করতে 
হবে। যেমন. তুমি যখন পাথিব কোনে সুখসমৃদ্ধির মধ্যে কিংব। কষ্টের মধ্যে গিয়ে পড়লে 
( এর দূই অস্তিয প্রান্তই খাকে বুখোযুখি ), তখন কেবল এই কথা বলবে, "আগেকার দিন 
হলে এ অবস্থাকে কতই না গ্রহ দিতায ! কিস্তু এখন মনে হচেছ এটা কিছু নয়!" 
''তখন বাস্তবিকই তুমি ওপার থেকে এপারে এসেছ। 

কেউ কেউ তাবে বে বুঝি কোণে বসে ধ্যন করাই হলো আধ্যাত্মিক জীবনের ঠিক 
লক্ষণ! এমন একটা ধারণা খুবই প্রচলিত। আমি নিন্দা করে বলছি না, কিন্ত যার! বলে 
যে আমর! ধ্যান করি তাদের নধ্যে অনেকেই এক ঘন্টার মধ্যে এক মিনিটের মতো 9 ধ্যান 
করতে পারে কিনা সন্দেহ যার! প্রকৃত ধ্যান করে তার! সে কণ। সুখে বলেন।, ওটি তাদের 
কাছে এক স্বাভাবিক ব্যাপার । যখন দেখবে যে তোলার কাছে তা এমন স্বাভাবিক হয়ে 
গেছে বে তাই নিয়ে গর্ব করবার কিছু নেই, তখন নিজের কাছে বলতে পারবে যে কিছু 
উন্নতি তোমার হচেছ । যারা ও কথ প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় আর মনে করে যে অতএব তাদের 
স্বান অন্যেদের চেয়ে উচেচ, তাদের সঙ্বন্ধে নিশ্চয় এ কথা জেনো যে ধ্যানে বসে তারা 
অধিকাংশ সময়টাই কাটিয়ে দেয় সম্পূর্ণ জড়বৎ থেকে। 

ধ্যান কর। বেশ কঠিন কাজ। ব্যান কত রকমের হতে পারে...একটা কোনে। 
নিদি আইডিয়ায় মনে নিয়ে তুষি ধ্যান করতে লাগলে তার কিছু সমাধানে গিয়ে পোছতে-_ 
এ হলে। সক্ৰিয় ধ্যান ; যারা কোনে প্রশ্রের নিষ্পত্তি খোজে কিংবা যারা কোনে বই লিখতে 
চায়, তারা এইন্্রপ ধ্যান করে, যদিও নিজেরা সে কথা৷ জানেন। বে ধ্যান করছে । আবার 
কেউ কেউ স্থির হয়ে বসে শুধুই একাগ্র হতে চার, কোনো ভাবের দিকে ন! গিয়ে শুধুই কোনে! 
একটা বিন্দুতে সংহত হয়ে থাকে একাগ্রতা-শক্তিকে বাড়াতে-_এর হারা মন প্রাণ ব৷ দেহের 
দিক দিয়ে এক তাবে নিবিষ্ট হরে থাকতে থাকতে এক সময় অন্যরূপ চেতনার নব্যে প্রবেশ 
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করা বার । আবার কেউ কেউ বাধার ভিতর থেকে যাবতীয় চিন্তা, তৎপরতা, প্রতিক্ষেপ, 
প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত দূর ক'রে দিয়ে প্রকৃত রকমের এক নীরব নিশ্চল স্থিরতাম গিয়ে 
পৌছয় ॥ এক্সপ ধ্যান খুবই কঠিন। অনেকে পঁচিশ বছর চেষ্টা করেও এতে কৃতকার্য 
হয়নি, কারণ এ যেন কোনো ভবরদন্ত থাড়ের শিং ধরে বাগিয়ে শান্ত রাখার বনতে কাদ । 

আরো এক রকমের ধ্যান আছে যাতে তুনি যথাসম্ভব নীরবেই থাকবে, কিন্ত চিন্তাকে 
স্তদন্ধ করতে চেষ্টা করবেনা, কারণ চিন্তাগুলো আসে সম্পূর্ণ যাস্বিক তাবে, তা থামাতে গেলে 
অনেক বছর ওতেই লেগে বাবে, আর তাতেও ফল পাবার কোনো নিশ্চয়তা নেই । তার 
বদলে আপন চেতনাকে সব দিক থেকে সংহত ক'রে নিয়ে যথাসপ্তব স্থির ও শান্ত হয়ে থাকো, 
সমস্ত বাহা বিঘয় হতে নিজেকে বিচিছন্ু ক'বে নাও__আর তখন আবেগসহকানে তোলার 
আম্পৃহার শিখাটিকে প্রস্থলিত ক'রে তোলো, মনের মধ্যে যা কিছুই আসক তাকে এ জলন্ত 
শিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে৷, সেই শিখা তাতে আৰে। বেশি দ্লতে থাকুক. আবো। আরে 
বেশি উজ্অলতর হয়ে উঠক । 


অতঃপর তুমি 'ওরই সঙ্গে নিদ্রেকে একাত্ম ক'রে নাও. আর কোনো কিছু না ভেবে 
অতি সহক্তে চলে যাও চেতনার ও আল্পৃহার অস্থি প্রান্ডে-_আশ্পৃহ৷ উঠে বেতে পাক শিখব 
হতে শিখরে, কী হবে আর ন। হ'ব তা বুহূর্তের জনাও চিন্তা কোরোনা, বিশেষত আঅনুকাটা 
হোক বলে কামনাই করবেন।__তানার উচচগানী আস্পৃহা যে একাণ্ব তায় উন্তবোন্তর ঘনীভূত 
হয়ে উঠছে এরই আনন্দে তন্দব হবে যাবে । এমন হতে পারলে সবার চেয়ে উৎকুষ্ট ভিনিসটাই 
ঘটবে এ কখা নিশ্চয় বলতে পানি । অখ্াৎ তোমার ভিতরকার সন্ভাবনার যা চূড়ান্ত তাই 
ঘটে যাবে । সে সপ্ভাবন। অবশ প্রতোকের বেলাতেই স্বতপ্ধ । কিস্ত তপন এই বে লীরব 
হতে চেষ্টা করা, ভিতবে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে উপরের শক্তিকে ব্যাকুল আহবান করা, 
প্রশের জবাব পেতে প্রতীক্ষা ক'রে খাক।, এগুলি সমস্তই বৌয়ার মতো অতুশা হয়ে যাবে। 
উত্তরোত্তর উত্র্বগামী এ আম্পৃগার শিখাটিকে যদি চেতনাতে নিত্য বরে বাকো তাহলে শীষ 
ফল না পেলেও একটা কিছু শেঘ পর্ধস্ত হবেই । 


প্রশ্ন : এখানে আনমনা যখন একত্রে ধ্যান করি, তখন কিসেব উপর একাগ্রতা 
আনব £ 


উত্তর : তোষর। বলতে পারে৷. কিসের এই ধ্যান আর কেনই ব৷ ধ্যান করি? 
প্রশ্বটি খুবই জরুরী আর সকলেরই এ প্রশ্ন ॥ আমাদের ধ্যান, আর তথাকথিত "সাবারন"* 
রকম ধ্যানের মধ্যে কি পার্ধকা ? আর আমরা কেন এটা করি, এতে কি হয় ? 
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প্রশকাবক আনবা আমাদেৰ সারাদিনের কাজগুলি ভগবানে নিবেদন কবি। 

সা হী, দেটী বান্তিগত দিক দিয়ে। কিস্ত সমবেত ধান কেন? ( তোমরা 
লক্ষ্য কোরো যে এর উত্তরও বলবার পথে এসেছে, প্রথম ধাপের অর্ধেক এসে গেছে ) 

প্রশ্বকারক আমাদের ভিতরকার দূর্বল অংশগুলির দিকে একাগ্র হয়ে সেগুলি 
যাতে নিষৃল হয়ে যায় তার জন্য আম্পৃহা করতে থাকি । 

হা এও বাক্তিগত কথা হয়ে গেল। 

এই আশ্রয়ে আমবা ধ্যানের চন্য যে সকালে বা সন্ধ্যায় একত্রে মিলিত হতাম, তার 
হবে আমার কাচ চিল তোমাদের প্রতোকের চেতনাকে একত্রে বিলিয়ে ভগবানের দিকে 
যখাসন্ভব তুলে ধরা ৷ যারা বুঝতে পারত তারা এতে সাহাবা করত । সে ধ্যান ছিল 
আম্পৃহ্হার ও ভগবানের দিকে উত্তরণের । আর এখানে খেলার বাঠে যা কর! হয় তার অর্থ 
সকলকে একত্রিত ক'রে সমবেতভাবে তাদের উন্লীলন ঘটানো ও দিবাযশক্তিকে তাদের 
অধ্যে নামিয়ে আনা ! এটি হালো পূর্বোক্ত ধ্যানের বিপরীত ক্তিনিস, তাই ওর স্থান এটি 
বা এর স্থান ওটি নিতে পাবেনা । পূর্বোক্ত ধ্যানে আশ্বরনের উপস্থিত বাক্তিদের চেতনাকে 
একত্রিত ক'রে আম্পৃা দিযে ভগবানের দিকে উঠিয়ে ধরা হতো, যাতে প্রতোকেই কিছু 
এগিয়ে যেতে পাবে । আব এই বেলার মাঠের ক্রিয়াটি তার থেকে অনারকন, ততোমরা যে 
যেমন আছো সেই ভাবেই সমবেত হয়ে যেন বলছ. "এই আমাদের দেহেন হ্বারা সারাদিন যা 
কিছু করেছি সনস্থই তোমাতে নিবেদিত হোক, যেলন অবস্থায় আচি আর যা করেছি সবই 
তোমাতে অর্পণ কৰি ।" আর আমার কাজ এই যে ব্রগুলিকে একজোট ক'রে নিয়ে 
(প্রত্যেকের নিবেদন যতই বিভিনু হোক) তার পরিবর্তে তোমাদের চেতনার উন্মীলন ঘটিয়ে 
তার গ্রহিক্দুতা বাড়িয়ে দেওয়া ৪ তার মধ্যে ভগবতশক্তিকে নামিয়ে আনা । শ্রী সময়ে 
প্রত্যেকেই যদি নিবিঈচিন্ডে নীবব হযে ধাকো তবে নিজেরা না জানলেও নিচয় কিছু পেয়ে 
যাবে। 


বর্তমান ১১৬৪ মালের মার্চে নাকে প্রশ্ন করা হয় 
মা. এপন ণৃতা আপনি খেলার মাঠে ধাননা, এখনকার ধ্যানে কি কাচ্চ হচেছ ? 


মায়ের উত্তর এখন তোমরা কিছু এগিয়ে গেছ, এখন আর ভগব২-শক্কির সাহায্য 
আসা অনুতব করতে আনার দৈহিক উপস্থিতির দরকার হয়ন। । 
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